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_.. পরিমাঞ্জিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
1 টি তি III পাপ পূ এ 


1 - ১২৭/এ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে 
ৃ ্‌ ₹_ প্রকাশিত, ্শরকুমার দে, শরম! মুদ্রণ কর্তৃক মুদ্রিত । 


উৎসর্গ 
পরম পূজনীয় 
অধ্যাপক ডক্টর দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
“ পবিত্র স্মৃতির 


ভূমিকা 

মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা খুব বেশী দিনের নয়। দৈহিক স্বাস্থ্যের ধারণা!” 
যদিও-ব| সাধারণ্যে কিছু বর্তমান, মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা আমাদের 
দেশে এখনও কিছুটা ক্ষীণ। সন্তান প্রযত্রের সুস্থ ধারাটি কী, সন্তানের দেহ-মনের 
সুস্থতার জন্য, তথা স্থষম ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্ত গৃহপরিবেশে অনিবার্য ভাবে কিকি 
অবস্থার সন্নিবেশ অপরিহার্য, সন্তান সম্পর্কে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী কি প্রকার হওয়া 
সমীচীন--এ সকল বিষয়ে প্রত্যেক পিতামাতার পক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যবিধি অবগতির 
যথেষ্ট অবকাশ আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও মানসিক স্বাস্থ্য সধবন্ধে স্বচ্ছধারণা থাকা 
প্রয়োজন ; শিক্ষার্থীর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন সুস্থ বিদ্যালয় পরিবেশ রচনার দায়িত্ব 
মূলতঃ তাহাদেরই। পিতামাত! ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মানসিক স্াস্থ্যবিদ্ভা, 
শিশুদের সম্পর্কে, সামগ্রিকভাবে সমাজ সম্পর্কান্বিত মান্য সম্পর্কে নৃতন বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিকোণের অভ্যুদয় ঘটাতে পারে। আধুনিক শিক্ষা-ধারা বস্তুত মানসিক স্বাস্থ্য 
জ্ঞান-ভিত্তিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে 
অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান পৌছুক__এট। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অভিপ্রেত। 

স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে অবশ্য মানসিক ্বাস্থ্যবিদ্ভার অন্তর্ভুক্তি 
হয়েছে। এ বিষয়টি পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে আমাকে প্রায়ই শুনতে 
হয়েছে “আপনি বাংলায় একটা বই লিখুন"_তাদের আন্তরিক অনুরোধ, অনুরোধ 
ন! বলে প্রায় নিদেশ বলতে পারি, আমাকে এ বইটি লিখতে উদ্ধ দ্ধ করেছে। 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ হয়েছে 
এই ভেবে যে, শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠকাল এত কম যে তাদের অন্ুসন্ধিংস! যখনই 
গভীর ও ব্যাপ্ত জ্ঞানে নিবদ্ধ হতে চেয়েছে তখনই তাদের পরীক্ষা পর্ব সমাপনের 
জন্য এ ৰই ও বই করে সব অনুসন্ধিংসা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। অথচ এটাও বাস্তব 
সত্য, পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, ভালঙ করতে হবে। স্বল্প সময়, পরীক্ষা প্রভৃতি 
বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের মানসিক ্বাস্থ্বিষ্ঠায় নির্ভরযোগ্য গভীর 
ও ব্যাপ্ত জ্ঞানে যথাসন্তব জ্ঞানান্থিত করার মানসে এ বইটি লেখার প্রয়াস করেছি । 

এ বইটি লিখনে আমার ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ উদ্দীপন! ছাড়াও আমি যাঁদের 
অকৃত্রিম সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম মনে আসে, তিনি আমার 
পিতৃপ্রতিম অধ্যাপক ডঃ দ্বিজেন্দ্রলাল গন্ধোপাধ্যায়_তীর নিয়ত প্রেরণ! ও দৃষ্টি এ 
বইটির পরিকল্পন! ও লিখন প্রয়াসে নীরবে কাজ করেছে। এ বইটি আমি আজ 
তার হাতে তুলে দিতে পারলাম ন!_এ যে কত বড় মর্মবেদন। তা ভাষায় প্রকাশ 
করতে পারছি না। বইটি আলোর মুখ দেখার পূর্বেই তিনি স্বৰ্গত হলেন। আর : 
মনে পড়ে কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক মনোবিগ্ভ! বিভাগের প্রধান, অদ্ধাম্পদ 
অধ্যাপক ডক্টর সরোজেন্দ্রনাথ রায়ের উৎসাহ ও উপদেশের কথা_তার খণ 


অপরিশোধ্য। 
আজ আরও কয়েকজনের কথা! কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি-_বেলুড় রামকৃঞ্চমিশন 


শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রীঅধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, ৷ 


[vil 


1 এ্াকাডেমি অয সাইকোএন্তালিসিসের কর্মাধ্যক্ষ ডঃ গৌর চৌধুরী, অল ইণ্ডিয়া 
ইনষ্টিটিউট অফ হাইজিনের ডঃ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলিপুর সেপ্ট্াল 
জেলের মনস্তাত্বিক ডঃ কমল মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য আমাকে নানাভাবে উদ্ধ দ্ধ 
করেছে । আর দুইজনের কথাও আজ আমার বার বার মনে পড়েছে_অতি উৎসাহী 


অক্লান্ত পরিশ্রমী শ্রীবিনায়ন্ত্র ও শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা ৷ ওদেরর একটা সবিশেষ ' 


উদ্যোগ না থাকলে এ বইটি বের হতে হয়ত আরও দেরী হুত। কাগজের অভাব 
ছাপাখানার নানাপ্রকার সমস্যা, প্রুফ দেখ! সব সমস্যার সমাধান করেছে ওরা 
দুইজনে । ওদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 
পরিশেষে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন তারা যেন 
এই বইটি পড়ে তাদের স্থচিন্তিত মতামত জানিয়ে আমাকে বাধিত করেন। বইটির 
ভবিষ্যৎ পরিমার্জনে তাঁদের মতামতকে আমি সম্মুখে রাখব। ৮ই জুন, ১৯৭১ 
১৩৩সি রাম বিহারী এভেন্্য, কলি-২৯ জগদিক্দ মণ্ডল 


ছিভীশ্ম সংক্ষ-্রণেন্র ভূম্িক। 

অতি অক্নকালের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে_এটা স্বভাবতই 
আনন্দের কথা। আমার প্রথম বইটি যেভাবে গৃহীত ও আদৃত হয়েছে এর 
জন্য আমি সকল অধ্যাপক, শিক্ষক-ছাত্রদের আন্তরিক গ্রীতি শুভেচ্ছা জানাই ৷ 

আমি যখন বইটি লিখি তখন মহাবিগ্ভালয়ে ছিলাম__ছিলাম শিক্ষককুলের মধ্যে, 
শিক্ষক-কুলের সাহচর্য্যে, শ্রদ্ধা ভালবাসায় আবৃত বা পরিবৃত ছিলাম। তাদের 
বিদ্যাবুদ্ধির যাচাই-এ যে আমার বইটি উত্তীর্ণ হয়েছে, এতে সত্যই আমি গৌরব 
বোধ করছি। 

আজ আমি শিক্ষক-কুলের মধ্যে নেই--শিক্ষকরা আর আমার ক্লাসের ছাত্রের 
সারিতে নেই_এখন ছাত্ররাই আমার ছাত্র-বয়সে, মনে। মহাবিদ্যালয় থেকে 
আমি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি_ মহৎ ক্ষেত্রের জন্য মহৎ মূল্য দিতে হয়। 
আমি কি মূল্য দিয়েছি ভাবতে ভাবতে মনে হচ্ছে, বিদ্যা, জান আমার এত 
নেই যে তাতে মূল্য দিতে পারি,_আমি যে প্রসাদ পরিপূর্ণ, শিক্ষাব্রতী-শিক্ষক- 
ছাত্রদের ছেড়ে এসেছি, ত্যাগ করে এসেছি, তাতেই বোধ হয় আমি 
সর্বাপেক্ষা বড় মূল্য, মহৎ মূল্য দিয়েছি । আমি আজ তাদের মধ্যে নেই, কিন্ত 
আমার প্রাণের টান তাদের জন্য রইল- আমার এ বইটি তারই সেতুবন্ধ । 
বইটির যথাবিহিত পরিমার্জন করা হয়েছে-_প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সার-সংক্ষেপ 
দিলাম-_এতে বিষয়টি আত্মস্থ করতে সাহায্য করবে। ওরা মার্চ, ১৯৭৩ 

ফলিত মনোনিগ্াা বিভাগ 

কলিকাত। বিশ্ববিগ্াল় বিজ্ঞান কলেজ জগদিজ্দ মণ্ডল 


৯২, আচাৰ্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলি-৯ 
hh 


মৃটাগন্র 
ও্রঞ্থম অন্য্যান্র 


মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ (Nature of Mental 
Health ) ১-৮ 

স্বাস্থ্যের স্বরূপ ১, সঙ্গতি সাধনের পটভূমিতে ২, 
বিকাশ পথে প্রভাব ৪, দেহ-মন ৫, ব্যক্তিত্ব ৫, স্বাস্থ্য ও 
অস্বাস্থ্য ৬, ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা ৭, 
মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদান ৭. 

ভ্িভীল্ম জঙ্্যা্স | 
স্লানসিক স্বাস্থ্যবিভ্ার স্বরূপ ( Nature of 


Mental Hygiene ) ৯-১২ 


্বাস্থ্যবিদ্যা ৯, স্বাস্থ্যের স্বরূপ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠা 


=, মানসিক স্বাস্্যবিদ্তার সংজ্ঞা ১০, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্ত 
১০, করণীয় ১০। 
ভূতীশ্ল অপ্যাক্স 
“এনানসিক স্বাস্থ্যৰিতার "প্রয়োজনীয়ত৷ ও বিশদ 
উদ্দেশ্য (Uses and the Aims of Mental Hygiene) 
১৩-১৫ 
ব্যক্তি জীবনে ১৩, সমাজ জীবনে ১৪, বিশদ উদেস্ঠ 
১৪। 
চভুর্র অপার 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধার কর্ম-পরিসর (০০০ ৪ 
Mental Hygiene) ১৬-২১ 
দৈহিক-স্বাস্থ্য ১৬, পারিবারিক পরিবেশে সুস্থতা 
অন্থস্থতা, ১৭, মানসিক বিকাশধার। পর্যবেক্ষণ ১৮, বিদ্যালয় 
১৮, পাঠক্রম £ সহ-পাঠক্রম ১৮, শিক্ষা-নির্দেশনা ১৯, 
কিশোর অপরাধী ও ছুক্ছিয়তা ১৯, মানসিক রোগঞ্রস্ত 
ব্যক্তি ২০, কর্মক্ষেত্র ২০। : 


ভি 


[ viii] 
পঞ্চম ভশ্যায় 

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার এতিহাপিক পটভূমি ও 
আন্দোলন (Concept and the Movement of 
Mental Hygiene ) ২২-২৭ 

ফরাসী বিপ্লব ২২, ইংল্যাণ্ডে টিউকের আন্দোলন ২২, 
শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা ২২, ফ্রয়েড-এর চিন্তাধারা ২৩, 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আন্দোলন (১৯০৮ ) ২৪, মানসিক 
স্বাস্থ্যবিদ্ব৷ বিষয়ক প্রথম সংস্থা (১৯০৯) ২৫, মানসিক 
স্বাস্থ্যবিদ্যা বিষয়ক প্রথম আইন (১৯৪৬) ২৫, মানসিক 
্বাস্থ্যবিদ্যা বিষয়ক সংস্থা (১৯৪৯ ) ২৫। 

নন অঞ্যা।জ 

শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও ' 
শিক্ষা (Basic Needs of Children, Mental Health 
& Education) ২৮-৪০ 

চাহিদাজাত প্রেষণা ২৮, সমালোচনা ২৮, প্রেষণা ও 
উদ্দীপক ২৯, চাহিদার প্রকার ৩*, দৈহিক চাহিদা ৩০, 
মানসিক চাহিদা ৩১, বয়স ও চাহিদা ৩২, চাহিদা ও কর্ম 
প্রেষণা ৩২, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য ৩৩ 
গৃহপরিবেশ, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য ৩৫, 
বিদ্যালয়, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য ৩৬ । 


সপ্তম ভন্যা্ 
মানসিক স্বাস্থ্যবিত্া ও শিক্ষা (Mental 
Hygiene & Education) 83-৬১ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠা ও সঙ্গতি সাধন ৪১, শিক্ষা ও 
সঙ্গতি সাধন ৪১, শিক্ষার্থীকে সম্যকরূপে প্রণিধান করা ৪১, 
মানব প্রক্কৃতির মূলভিত্তি ৪৩, কে) ব্যক্তি-্বাতঙ্থ্য 
৪৩, (খ) পরিপকতার ( maturation) প্রভাব ৪৩, (গ) 
পারিবেশিক প্রভাব ৪৪, মৌলিক চাহিদা ৪৫, কে) 
দৈহিক চাহিদা! ৪৫, (খ) সামাজিক চাহিদা ৪৬, পরিবার 


[ix] 
ও সমাজ-পরিবেশের প্রভাব ৪৭, পারিবারিক 
পরিবেশ, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ৪৮, (ক) মাতার" 
প্রভাব ৪৪৯) (খ) পিতার প্রভাব ৪৯, সার্বিক গৃহ-পরি- 
বেশের প্রভাব ৪৯, 'বদ্ধালয্ব, মানসিক স্বা্ছ্য ও 
শিক্ষ। ৫০, পাঠক্রম ৫১১ না্সারী-বিদ্যালয় ৫২, প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ৫২, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ৫৩, 
শিক্ষণ পদ্ধতি ৫৪, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ৫৪, বিদ্যালয়ের 
শৃঙ্খলা ৫৫, বিদ্যালয়ের পরিমাপন ৫৬, নির্দেশনা ৫৭ | 
জষ্টম জঞ্যাহ্ 

নবযুবকীল ও তার সমস্ত! (4dolescence and 
its prob: ems) ৬২-৭৪ 

নবযুবকালের পরিবর্তন ৬২, মানসিক পরিবর্তন ৬৩, 
নবযুবকালের সমস্ত৷ ৬৪, ১) দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধি ও 
দৈহিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা ৬৪, (২) মানসিক প্রতিযোগিতা- 
সংক্রান্ত সমস্তা ৬৫, প্রক্ষোভঘটিত সমস্যাবলী ৬৬, 
নবযুবকীল ও তাঁর চাহিদা (4dolescence and its 
₹০০৫১) ৬৮১ মানসিক চাহিদ। ৬৮, (১) আ'ত্ম-অবগতির 
চাহিদা ৬৮, (২) স্বাবলঙ্বনের চাহিদা? ৬৯, (৩) 'আত্ম- 
সম্মানের চাহিদা ৬৯, (৪) আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদা ৬৯, 
(৫) অজানাকে জানার চাহিদা ৬৯, (৬) স্বাধীনতার 
চাহিদা ৭০, (৭। যৌন চাহিদা ৭০, (৮) সমাজ-সংসর্গের 
চাহিদী ৭০, (৯) নৈতিক চাহিদা ৭১, (১০) আদর্শের 
চাহিদা ৭১। 

নৰস অন্যাস 


যৌন শিক্ষা! ( Sex Education ) ৭৫-৮৮ 

. যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ৭৫, বিভিন্ন বিকাশ স্তর 
ও যৌন-জীবনের : বৈশিষ্ট্য ৭৫, যৌন-শিক্ষা কি? ৭৮, 
যৌন বিষয়ে শিক্ষাদাতা। ৭৯, যৌন বিষয়ে সুস্থ মনোভঙ্গী 
গঠনের জন্য জ্ঞানের প্রকার ৭৯, যৌন শিক্ষা ও 


[সর] 
পারিবারিক পরিবেশ ৮১, (ক) পারিবারিক সম্পর্ক 
৮২, (খ) সংযম শিক্ষা ৮৩, গে) আনন্দ অন্ঠান ৮৩, 
(ঘ) সামাজিক মেলামেশা ৮৪, (ও) দৈহিক যত্ৰ ৮৪, 


বিদ্যালয় ও যৌনশিক্ষ! ৮৫। 
দশম অধ্যাত্ম 
সমস্যামূলক আচরণ ও দুক্তিয়ত| (Problem 
Behaviour and Delinquency ) ৮৯-১২৮ 


সমস্তামূলক আচরণের স্বরূপ ৮৯, মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা 
৮৯, সমস্তামূলক আচরণের প্রকার ৯১, সমস্তাযূলক 
আচরণ ও দুক্ষিয়তার সম্বন্ধ ৯২, তরুণকালীন দুক্কিয় 
আচরণ ৯২, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দুক্ষিয়তা 
৯৪, ছুক্রিয়তার সামাজিক দিক ৯৭, দুক্ষিয়তার বৈশিষ্ট্য 
৯৭, ছুক্ষিয়তার প্রকারভেদ ৯৮, (ক) নির্দোষ দুক্ষিয়তা 
৯৮, (খ) মেজাজগত দুক্ষিয়ত৷ ৯৯, (গ) সাধারণ 
দুক্ষিয়তা ৯৯, (ঘ) প্রতিক্রিয়ামূলক দুক্ষিয়তা ৯৯, 
সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্রিয়তার মূল কারণ 
১০০, বংশাহ্গক্রমিক কারণ ১০২, পারিবেশিক কারণ 
১০৩, ভৌতিক গৃহ পরিবেশ ও তংসঙ্গে তার মনস্তাত্বিক 
তাৎপর্য ১-৩, মূল গৃহ পরিবেশ ও পরিবারের বিভিন্ন 
ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক ১০৪, বিদ্যালয়ের প্রভাব ১০৭, 
বিদ্যালয়-পরিবেশের মৌল উপাদান ও তার প্রভাব ১০৮, 
(ক) শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণ ১০৯, (খ) 
অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম ১:৪, (গ) সহপাঠক্রমিক 
ক্রিয়াকলাপের অভাব ও অত্যধিক শৃঙ্খলার চাপ ১০৯, 
(ঘ) বিষ্তালয়ের শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনার অভাব ১১০, 
(ঙ) পরীক্ষা পদ্ধতি ১১১. (চ. উচ্ছৃঙ্খল ও অসামাজিক 
বিগ্ভালয়-পরিবেশ ১১১, বৃহত্তর পরিপার্শ ১১১, ছুক্ষিয়তা 
ও সমস্যামূলক আচরণ উদ্ভবের কারণ ১১৩, বংশানুক্ৰমিক 
১১৩, গৃহ পরিবেশ ১১৩, বিদ্যালয় পরিবেশ ১১৪, বৃহত্তর 
) সামাজিক পরিবেশ ১১৫, মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে ছৃষিয়তার 


[xi] 
কারণ ১১৫ দুক্ষিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণ 
প্রতিরোধের সাধারণ উপায় ১১৭, সুস্থ গৃহপরিবেশ 
১১৯, সুস্থ বিষ্ভালয় পরিবেশ ১১৯, স্থস্থ সামাজিক 
পরিবেশ ১২০, ছুক্ষিয়তা প্রতিরোধ ১২২ । 


এক্ৰাদ্ছশ জল্ঞাজ 

মানসিক রোগের প্রকার ( Types of Mental 
Diseases ) ১২৯-১৫০ 

হিষ্টিরিয়! ১৩০, (ক) কনভারসন্‌ হিষ্টিরিয়া ১৩১, 
(খ) ফিক্মেসন্‌ হিষ্টিরিয়া ১৩১, (গ) এ্যাংজাইটি হিন্টিরিয়া 
১৩২,  নিউরাসথেনিয়া (স্নায়বিক অবসাদ ) ১৩২, 
এ্যাংজাইটি টেস্ট, (উৎকঠাবস্থা) ১৩৩, সাইকাস্থেনিয়। 
(মনোদৌর্বল্য ) ১৩৪, (ক) আবেশিক বায়, ১৩৪, 
(খ) ভয় (Phobias) ১৩৫, সাইকোসেষ্‌ (Psycheses) 
বা উন্মাদ রোগ ১৩৬, (১) ম্যানিয় (nia) ১৩৭, 
(ক) হাইপে| ম্যানিয়া ১৩৭, (খ) এ্যাকুট ম্যানিয়া 
১৩৭, (গ) ডিলিরিয়াস ম্যানিয়। ১৩৮, (ঘা ভ্রনিক 
ম্যানিয়া ১৩৮, (২) মেলানকোলিয়া (৮19 
69185) ১৩৯, (৩) ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাই- 
কোসেস ( Manic Depressive Psychosis ) ১৪০, 
(৪) প্যারানাইয়। (Paranoia) ১83, (৫) 
সিজোফ্রে নিয়! (Schizophrenia) ১৪৩, (ক) সিম্পল 
( Simple ) ১৪৩, (খ) হেবিক্রেনিয়া ( Habephrenia ) 
১৪৪, (গ) কেটাটোনিয়া Katatonia) ১৪৫) 
প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া (Paranoid Schizophrenia) 
১৪৬, জৈবিক কারণজনিত উন্মাদরোগ ( 0?yanic 
Psychoses ) ১৪৬, (ক) জেনারেল প্যারেসিস 
( General Paresis ) ১৪৬, (খ) মাদকত্রব্যের গ্রতিক্রিয়া- 
জনিত মানসিক রোগ (Alcoholic reaction ) ১8৭, 
(গ) সেনাইল ডিমেন্দিয়া ( Senile Dementia ) ১৪৭ | 


[ xii] 
দ্বাদশ অধ্যাজ 
সমস্যামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ 
কারণ ও প্রতিকার ( Specific Types of problem 


Behaviour, their specific causes and remedies) 
১৫১-১৮৯ 


(১) পলায়নপরত। (T:9ny) ১৫১, বিদ্যালয়- 
ঘটিত কারণ ১৫১, গৃহঘটিত কারণ ১৫২, প্রতিকার 
( Remedies ) ১৫৩, ঝগড়া ও মারামারি কর! 
( Quarreling & fighting) ১৫৪, কারণ ১৫৫, 
প্রতিকার ১৫৭, চুরি করা (3৮187 ) ১৫৮, কারণ 
১৫৯, প্রতিকার ১৬২, মিখ্যাকথন ( Lying ) ১৬৪, 
কারণ ১৬৫, (১) মৌলিক চাহিদার অপুরণ ১৬৫, 
(২) ভয় ১৬৫, (৩) প্রত্যাখ্যান, পিতামাতার ভালবাসা 
থেকে বঞ্চনা ১৬৫, (৪) অতৃপ্ত ইচ্ছার পূরণ ১৬৫, (৫) 
হীনতাবোধ ১৬৬, (৬) অস্বাভাবিক পাঁপ-বোধ (Guilty 
Sense) ৯১৬৬১ (৭) অন্করণ ১৬৬, প্রতিকার ১৬৭, 
অবাধ্যতা, একস য়েমি ও নেতিবাচক মনোভাব 

( disobedience obstinacy and Negativism ) ১৬৭, 
কারণ ১৬৮, প্রতিকার ১৭০, যৌন-দুন্ধতি ( 5ex- 
9৩8০৪ ) ১৭১, কারণ ১৭১, প্রতিকার ১৭৪, চাপী 
শঙ্কাপরায়ণ মঘস্তামূলক আচরণের প্রকার ১৭৬, 
(ক) শয্যামূত্র ( ॥॥৮৪৪১৪ ) ১৭৬, কারণ ১৭৬, প্রতিকার 
১৭৮, দহজে আকুল বা ভাত হুওয়। (Nervousness) 
১৭৯, কারণ ১৭৯, প্রতিকার ১৮০, দিবা স্বপ্নচারিতা 
( Day dreaming ) ৯৮১১ কারণ ১৮১, প্রতিকার ১৮২১ 
আত্মনক্কৌচন বিড ১৮২, কারণ ১৮৩ 
প্রতিকার ১৮৪ | 
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জভ্ৰক্লোল্ছল্শ অন্যান 
শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও এর প্রতিকার (ঘ০w 


40 deal with fear in Children) ১৯০-২০১ 
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ভয় কি সহজাত না অজিত? ৷ ১৯০, ভয়ের সংবন্ধন 
১৯১, শৈশবকালের সাধারণ ভয় ১৯১, ভয় 'দেখানে। ১৯২, 
অন্ধকারকে ভয় ১৯৪, অন্ধকারের ভয়. দূর করার উপায় 
১৯৫, নিরাপত্তার অভাব থেকে ভয় ১৯৭, অমূলক ভয় 


য় ১৯৮৷ 
চক্ুদ্দিশ অশ্যাস্তর 
শিশুদের ক্রোধ ও তার নিয়ন্ত্রণ (How to 4০৪) 
with anger in children) ২০২-২০৮ 


শিশুদের রাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন নিরীক্ষ। ২০৩, শিশুদের 
বয়ঃক্রম অনুসারে রাগের বহিঃপ্রকাশের পার্থক্য ২০৪, 
বদমেজাজ ( Temper Tantrums ) ২০৫ | 


শঞ্চদশ অধ্যাত্ম ০ 


মনঃসমীক্ষণ ? নি্জ্ঞণনমন £ মানসিক স্বাস্থ্য 

| ২০৯২৮৩ 

মনঃসমীক্ষণ, এঁতিহাঁসিক পটভূমি ও ফ্রয়েড ২০৯, 
ফ্রয়েড পরিচিতি ২১১, জোসেফ ক্রয়ারের (4০89/ Bremer) 
প্রভাব ২১৩, বার্নহাইমের (Bernheim) প্রভাব ২১৪, স্বপ্ন- 
বিশ্লেষণ ২১৬, মনঃসমীক্ষণের আরও বিকাশ ব্যাপ্তি ২১৭, 
ফ্রয়েডের মনস্তাত্বিক সত্যাদি, ২২১, প্রেষণ! (Motivation) 
ও গৃটৈষা (৫০৮%), ফ্ৰয়েডের মূল সিদ্ধান্ত মনঃসমীক্ষণ 
মতবাদের মূলভিত্তি ২২৬, স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ২৩১, অবদমন 
২৩৩, অতীত-অভিজ্ঞতা-টশশবকালীন অভিজ্ঞতার গুরুত্ব 
২৩৪, ব্যক্তির সহজাত দ্বৈততা! (Assumption of the In- 
herent dualism of the Individual) ২৩৫, স্জনেষণ| 
(৮০৪) ও মরণেষণা (T॥n০০৪)-র ধারণা! (Concept of 
Eros and. Thanatos) ২৩৬, নিজ্ঞণনমনের স্বরূপ £ 
ক্রয়েডের মত (Development of Wind and Freud’s 
account of Instincts and 71710808701 development)’ 
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২৮৩ মনঃসমীক্ষণ কি? ২৪৪, মনঃসমীক্ষণের দুই অর্থ 
২৪৬, মনঃসমীক্ষণের মূল সিদ্ধান্তসকল ২৪৬, (ক) নিরজ্ঞান- 
মন, প্রাকৃ-চেতন ও চেতন মন (The unconscious) ২৪৬, 
(খ। অদস্‌ (47) অহম (90) ও অধিশান্তা (9/74-4800) 
২৪৮, (১) অদস্‌ (14) ২৪৮, (২) অহম (780০) ২৪৮, (৩) 
অধিশাস্ত। (9%97-77/9 ) ২৪৯১ দ্বন্দ্ব ( Conflict ) 
অবদমন (Repressi0n) এবং গুটৈষা (Complexes) 
২৫২, অন্তদ্বন্দের মীমাংস! ২৫৫; (১) অন্যবিধ সন্তোষ 
প্রদায়ী গঠনাত্মক প্রয়াস-২৫৫, (২) অবস্থার পর্যালোচনা 

৫৬, প্রবৃত্তি ও যৌন মানস শক্তির সিদ্ধান্ত ঃ 
লিবিডোৌর স্বরূপ (The Theory of Instincts and 
Libido) ২৫৭, লিবিডোর স্বরূপ২৫৮, লিবিডোর বিকাশ 
খারা ২৫৯, (ক) শৈশবকাল ২৬০, (১) মৌখিক অধ্যায় 
২৬২, (২) পায়ু অধ্যায় ২৬২, (৩) লিঙ্গগত অধ্যায় ২৬২, 
্প্তিসময়.২১৪, নবযুবকাল ২৬৪, মনঃসমীক্ষণের মূল 
তত্বগুলি সংক্ষেপে ২৬৫, শিক্ষাক্ষেত্রে মন:- 
সমীক্ষণের প্রয়োগ (The use of Psycho-Analysis 


in Bducation) ২৬৬ | 


ম্োড়গ্প জঞ্যাস 
ব্যক্তিত্ব ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস (Defence 
Mechanism.) ২৮৪-২৯৬ 


পুরণ প্রয়াস (Compensation) $ ২৮৬, অপযুক্তিকরণ 
(Rationalisation) ২৮৭, অভিক্ষেপ (Projection) ২৮৭, 
'একাত্মুকরণ (Identif০৭ti০০) ২৮৮, উদগতি সাধন (58 
Imation) ২৮৯, অবদমন (Repression) ২৯০, 
প্রত্যাবৃত্তি (18677655898) ২৯১১ স্বপ্রচারিতা৷ বা৷ দিবাস্বপ্ন 
(Phantasy or Day dreaming) ২৯২,  রূপান্তরণ 


(Conversion) ২৯২, বিপরীত ক্রিয়া সংগঠন (Reaction 
of formation) ২৯২ | 


> ত 


[Xv ] 
সপ্তদশ ভশ্যাস্ 


মানসিক বৈকল্য, মানসিক রোগের কারণ 
'পাঁরবেশিক ও গাঠনিক (Causes of mental 
diseases & difficulties Environmental Constitu- 
tional) ২৯৭-৩১২ 

জন্মগতি ও পরিবেশঘটিত কারণ ২৯৮, মানসিক 
বৈকল্যের কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি যূল্যবান সিদ্ধান্ত (ফ্রয়েডের 
সিদ্ধান্ত) ৩০০, এ্যাড্‌লারের সিদ্ধান্ত (44157) ৩০৩, 
অস্বাভাবিক হীনতাবোধের কারণ ৩০৪, ইয়ুডের সিদ্ধান্ত 
(4778) ৩০৫, স্ুলিভানের সিদ্ধান্ত (Sullivan) ৩০৬, 
ডলার্ড ও মিলারের সিদ্ধান্ত (Dollard & Miller) ৩০৭, 
হনের সিদ্ধান্ত (770/79)) ৩০৮) সিদ্ধান্ত ও সমালোচন! 


৩e৮ | 


অষ্টাদশ অন্যান 
শিশুনির্দেশনা ও শিশুনির্দেশনা-কেন্দ্র (i! 


‘Guidance & Child Guidance Clinic) ৩১৩-৩৪০ 
নির্দেশনার দুই দিক ৩১৬, শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র 
স্থাপনের ইতিহাস ৩১৬, শিপ্ত-নির্দেশনা কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞ 
ও তাঁদের কাজ ৩১৭, (ক) ব্যক্তিগত জীবন-পঞ্জী ৩১৮, 
(খ) শৈশবকালীন স্বাস্থ্য ৩১৮, (গ) বিভিন্ন বিষয়ে 
মনোভাব ও প্রতিন্তাস ৩১৯, (ঘ) সাধারণ ব্যক্তিত্ব ৩১৯, 
(ঙ) গৃহ-পরিবেশ ৩১৯, (6) পারিবারিক ইতিহাস ৩২০, 
চিকিৎসকের কাজ ৩২০, সমাজ-সেবীর কর্তব্য ৩২১, 
শিশুনিদেশনাকেন্দ্র স্থাপন-_ তার প্রয়োজনীয় উপাদান 
(Organisation & establishment of a child guidance 
0187) ৩২৩,&'শিশু পরিচালনা গৃহ-সংস্থান ও তার 
উপকরণ ৩২৪, আমাদের দেশে শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়ত। ও অন্থবিধা ৩২৬, শিশু নির্দেশনার 
কেন্দ্রের কার্যকারিতা! (Functions & utilities of child 


[ xvi] 
guidance clinic) ৩২৮, প্রত্যক্ষ পরিস্থিতি (Interview) 
৩২৯; জীবন বিকাশের ইতিহাস (Case-history Method) 
৩২৯১: কেস-হিন্্রি ফর্মের নমুন। ৩৩০, পারিবারিক 
পরিপ্রেক্ষিত ৩৩০, শিক্ষাগত জীবন ৩৩৩, প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক 
অভীক্ষা (Questionnaire) ৩৩৫, প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষ। 
(Projective - tests) ot, থেমাটক এ্যাপারসেপসন্‌ 
অভ ক্ষ| ৩৩৬ । 
ভনন্বিংশ অন্য্যাত্ম 

মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎস। 
(Treatment of maladjustment & mental 
diseases) ৩৪১-৩৬৩ 

ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা ( Play herapy ) ৩৪৪, 
খেলার মাধ্যমে বিরেচন! (0৫117973588) ৩৪৮, সহদয় 
উপদেশ দান (Persuasion) ৩৫০, অভিভাবন 
(Suggestion) ৩৫০, সমবায় মনশ্চিকিত্স। পদ্ধতি (Gr০up 
Therapy) ৩৫১, সমবায় মনশ্চিকিৎসার প্রকার ৩৫৩, 
স্থিতিস্থাপক যৌথ মনশ্চিকিৎস| (Fee Interaction 
Method) ৩৫৫, মনশ্চিকিৎসামূলক গোষ্ঠী (Therapeutic 
Community) ৩৫৫, কর্মকেন্তিক মনশ্চিকিৎসা 
(Occupational Therapy ) Sea, সাইকোডামা' 
(Psychodrama) ৩৫৮ ; শক্থেরাগী (Shock Therapy)’ 
৩৫৯ । 

L হস্প ভ্যান 

_ প্রতিরোধক সংস্থা ও উপায়_গৃহ পরিবেশ ও. 
পিতামাতা, বিদ্যালয় পরিবেশ ও শিক্ষক 
(Preventive agencies & measures) ৩৬৪-৩৭৫ 

(ক) গৃহপরিবেশ ও পিতামাতা ৩৬৭, (খে) বিগ্যালয়. 
পরিবেশ ও শিক্ষক ৩৬৯ । 


প্রথম অধ্যায় 


মানসিক জানু 
[ Nature of Mental Healihb | 


স্ৰাস্থ্যের স্বব্দূপ $ 


ব্বাস্থ্য’ শব্দটি কোন জড় বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। যেখানে প্রাণের স্পন্দন 
অন্রশিত হয় ন! সেখানে স্বাস্থ্যের প্রতিভাসও মেলে না। একটি ‘টেবিল’ 
সম্বন্ধে আমরা বলি না__ইহার স্বাস্থ্য আছে। কিন্ত একটি ছোট্ট অঙ্কুর ও বৃক্ষ সম্বন্ধে 
বলতে পারি-_এর স্বাস্থ্য আছে বা এর স্বাস্থ্যহানি হয়েছে। 

ক্রমবিবর্তনে জীব যত উন্নত, স্বাস্থ্য’ শব্দটি তত বেশী ব্যবহৃত।  ( এই স্বাস্থ্য 
আবার দৈহিক ও. মানসিক উভয় পটভূমি সম্পর্কেই ব্যবহৃত ।) একটি গাছ 
যখন পত্রে পুস্পে শোভিত, জীবন স্পন্দনে আবতিত তখন বলতে পারি গাছটি সুস্থ, 
_ আবার একটি গাছ যখন বিশুদ্ধ বিশীর্ন তখন বলতে পারি গাছটি পীড়িত । তেমনি 
একটি প্রাণীর মধ্যে যখন দেখি যথার্থ প্রাণম্পন্দন রয়েছে_সমস্ত কর্ম প্রয়াসের মধ্যে 
তার দেহ গঠনের পঠভূমিতে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে, তখন বলি তার স্বাস্থ্য আছে। 
মোটের উপর যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণস্পন্দন ও সক্রিয়তা৷ আছে, যেখানে 
বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে, ও একটি লক্ষ্যে 
বিধ্ৃতি আছে সেখানেই স্বাস্থ্য আছে। 

একটা উপম। দিয়ে ধারণাটাকে আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে ।  যেমূন 

একটা অর্কেষ্টা দলে অনেক বাদক আছে-_ বিভিন্ন সবর যন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন বাদক 
বসেছে । যিনি যে যন্ত্রই বাজান, সে যন্ত্রটি কর্মক্ষম হতে হবে এবং তার লক্ষ্য একমুখী 
হওয়া চাই অর্থাৎ অর্কেস্টার যে মুল স্থর সেটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে _এই দিক থেকে * 
সমস্ত বান্তযন্তগুলির মধ্যে কর্মের স্বাধীনতা থাকলেও সবগুলিই একই স্থরে বীধা । কোন 
একটি বাগ্ঠন্ত্র যদি অকেজো হয়ে যায় ব! ভিন্নমুখী হয়, মূল স্থর থেকে বিচ্যুতি ঘটে 
অর্থাৎ কোন বাদক যদি খেয়াল খুশী মত তার যন্ত্র বাজাতে থাকে তাহলে সমস্ত 
নবরটা-ই কেটে যায় _ মূল সুর ব্যাহত হয়। সেই রকম দেহের বিভিন্ন অংশ যদিও 
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বিভিন্ন কাজ করছে, তবু তাদের কাজের মধ্যে একটা একমুখীনতা থাকা চাই ॥ 3 
সমগ্র দেহের যে কর্মক্ষমতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সঙ্গতি সাধনের ক্ষমতা ত| পরিপ্দুট হওয়া 
চাই--তবেই বলব. দেহের স্বাস্থ্য আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি দেহের 
বিভিন্ন অংশ যেমন পাকযন্তর, শ্বাসযন্ত্র, হৃদযন্তর, সায়ুতন্্র ইত্যাদি যখন: 
সম্যকভাবে সক্রিয় থাকবে এবং এদের পরস্পরের কাজ মোটামুটি এক 
একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় (5/৪০%৷ হলেও, এরা কেউই ভিন্নগামী হবে না,এদের 
কাজের মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগিত। ও পরিপুরকতা৷ থাকবে 
তখনই দেহের স্বাস্থ্য উদ্ভাসিত হবে । মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে পরিবেশের 
সাথে ও নিজের সাথে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার ক্ষমতা । 
নূতন নূতন পরিস্থিতি ও বাস্তব সমস্তার সন্মুখীন হয়ে, সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পদ্ধতিতে 
ও সমাজ অনুমোদিত পথে সমস্যার সমাধান করে সন্তোষজনক ও আনন্দকর অগ্রগতি : 
জীবনে নিয়ে আসার ক্ষমতাই মানসিক স্বাস্থ্য ।* 


সঙ্ছ্তি সাহ্নেব্ব সউজ্ভুক্টিত্ডে ৪ 

মানসিক স্বাস্থ্য সাবিক স্বাস্থ্যের একটি দিক-_দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য ৷ 
বিচ্ছিন্ন কোন অবস্থা নয়। কোন ব্যক্তি তার পরিপার্শ অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধনে: 
কতটা সফলকাম হচ্ছে সেইটিই তার স্বাস্থ্যের নির্ণায়ক। দৈহিক স্বাস্থ্যই হোক : 
আর মানসিক স্বাস্থ্যই হোক উভয় ক্ষেত্রেই এই সঙ্গতি সাধন ক্ষমতাই 
যথার্থ ভাবে প্রতিফলিত হয় । 

ব্যক্তি একদিকে যেমন তার বাহক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্ত ও সঙ্গতি 
রক্ষা করে চলে (উষ্ণতা, শীত, আবহাওয়ার অন্ঠান্ত পরিবর্তন, মাধ্যা- 
কর্ষণের প্রভাব, বাহিরের জীবাণুর আক্রমণ প্রভৃতি ) অন্যদিকে শরীর-অভ্যন্তরের 
পরিবর্তনের: সাথেও (ক্ষুধা, শরীরের আবর্জনা ত্যাগ, বিশ্রাম ইত্যাদি) 
সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। দেহ ও তার পরিপার্খ জড় পরিবেশের 3 
( Material environment) সাথে যে জঙ্গতি সাধন (adjustment ) তা 
প্রায় সর্বদা আপনা-আপনি হয়ে থাকে, বস্তুতঃ এই সঙ্গতি সাধনে ব্যক্তি তার 
পরিপার্হ সম্বন্ধে তীক্ষভাবে সজাগ থাকে ন!। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, শরীরস্থান ' 


১। Mental health is “The full and free expression of all our native and 
acquired potentialities in harmony with one another by being directed 
towards a common end or aim of the personality as a whole.” 


—Hadfield. J. A. : Psychology & Mental Health. 
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(Anatomy), শারীরবৃত্ত (2/৪০০০), এই সকল বিজ্ঞান দিয়ে আমরা এই 
সঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করতে পারি ॥ জড় জগতের (৮»hy$i০৫! ০71৫) সাথে সঙ্গতি 
রক্ষ! করে চলার জন্য দেহের বিভিন্ন অংশের সংহত (ine970৷e0) কার্যকলাপ-_ 
দৈহিক স্বাস্থ্যের বিষয়বস্ত । দেহের বিভিন্ন অংশের কার্ষকারিতার মধ্যে আছে 
পুষ্টি, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন, দেহের দুষিত পদার্থের নিঃসরণ, স্সায়বিক সাড়া 
ইত্যা্দি। এই সকল শারীরিক কার্ধাদির মধ্যে সংহতি আনয়ন করে ( যে সংহতি 
মোটামুটিভাবে জীবনধারণের জন্য উপযোগী ) দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
এবং স্নায়বিক ক্রিয়।। 

মান্য স্বভাবতই তার চারদিকের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন । শরীরের কতকগুলি 
পরিবর্তন যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা, ক্লান্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যক্তি স্বভাবতঃই অগ্ুভব 
করতে পারে। ব্যক্তির নানাপ্রকার অনুভূতি ও আবেগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, অর্জনের 
ক্ষমতা আছে । এই অন্ুভূতিগুলি কখনও স্থখকর কখনও বা ছুঃখকর. বলে মনে 
হয়। আবেগাভিজ্ঞতা অনেক প্রকারের হতে পারে_-যেমন রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা, 
ভালবারা) দ্বণা, অস্থিরতা, ইত্যাদি । মাগয় একটা সীমা পর্যন্ত জড় জগৎ 
সম্বন্ধেও আপন প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। ঘটনার মধ্যে পরস্পর 
সন্বন্ধ নির্ণয় করা এবং অর্থ সঙ্গতি আবিষ্কার করার ক্ষমতাও (intelligence) 
ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান । এই অর্থ সন্ধতি ব্যক্তির আবেগ ও উন্নাস (4ttitude) 
বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দেশ্য পরিচালিত হয়েই মানুষ কাজ করে। এই 
কাজে যে সকল মানল কার্ধ (mental activities) অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাদের মধ্যে 
আছে প্রতাক্ষণ, স্মরণ, যুক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার আবেগের ক্রিয়া । 
মন" বলতে আমরা সংক্ষেপে বুঝি তিনটি মানস ক্রিয়া; পারিপাশ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভের ক্ষমত1--এর সম্বন্ধে অন্রুভব করা এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
চলার প্রচেষ্টা । ৃ 

মানুষের চারিদিকে কেবলমাত্র জড়জগৎ (Physical environment) নেই__ 
মানবিক সম্পর্কযুক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও তার চারিদিকে বিদ্যা 
মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ অন্বদ্ধে আলোচন৷ খুবই সহজ হুত বদি মানুষ 
কিভাবে জড় পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে এই আলোচনার 
মধ্যে সীমীবন্ধ থাকত। পরীক্ষার জন্ত আনীত একটি নিম্ব্রেণীর প্রাণীর জৈবিক 
ও স্নায়বিক ক্রিয্া-কর্ম অঞ্রশীলন করলে, ‘অভ্যাস’ (12%7/1)-এর পরিপ্রেক্ষিতে একা 
প্রাণীর আচার-আচরণকে বিপ্লেষণ করলে প্রাণীটি সমন্ধে প্রায় সবকিছু জানা যায়। 
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সভ্য, সংস্থা ও পরিবেশে, বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জড় 
পরিবেশের প্রভাব ক্রমশই ক্ষীয়মান হয়ে আসছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
সাথে সাথে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন অল্প আয়াসেই মিটে যাচ্ছে । 
সভ্যতা ক্রমশঃ মানবিক সম্পর্ক জটিল করে তুলেছে; এই জটিল মানবিক ' 
জম্পর্কনিচয়ের সাথে ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে সামন্তস্ত রক্ষা 
করে চলার জন্য ব্যক্তির মানসিক শক্তিগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় 
হয়ে উঠতে হচ্ছে ও মাঝে মাঝে পরিবেশের জটিলতা হেতু সঙ্গতি সাধনের এই 
শক্তিগুলির উপর যথেষ্ট চাপও পড়ছে। এই মনস্তাত্বিক পরিবেশের (7০76- 
logical environment) সাথে সামপ্তীস্ত রক্ষা করার শক্তি ও প্রত্রি য়াই | 


মানসিক স্বাস্থ্য । 


লিলকাস্পসা্খে প্রজ্ঞা £ 

শৈশব থেকে বয়ঃপ্রাপ্ি-কাল পর্যন্ত, বিকাশপথে শিশু নানাবিধ পারি- ' 
বারিক ও সামাজিক অঙ্ছশীসনগত প্রভাবের , মধ্য দিয়ে যায়। এইসব; 
পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতার ' 
(Personality)-র মধ্যে গ্রথিত হয়ে যাঁয়। শৈশব অবস্থায় সে পারিবারিক / 
ও সামাজিক অন্ুশাসনগুলিকে প্রায় সর্বাংশেই গ্রহণ করে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর. 
যখন সে নিজে জীবনাভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে ও এইসব, বিষয় সম্পর্কে যুক্তি- 
সহযোগে চিন্তা করতে পারে তখন সে এই অন্ুশাসনগুলি গ্রহণ বর্জন দুই-ই 
করতে পারে এ সত্বেও তার মধ্যে এই সব পারিবারিক ও সামাজিক অন্গশাসন 
তার মানসিকতার মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়ে যেতে পারে যে, ইচ্ছা করলেও '' 
সে এগুলোকে আর বর্জন করতে পারে না; এর বিপরীতও আবার ঘটতে পারে; 
সে পরিবারে ও সমাজে নিজেকে হয়ত খাপ খাওয়াতে পারছে না। কেরি 
পরিবারে ও সমাজে যে সব অঙ্শাসন ও সাংস্কৃতিক অনুজ্ঞা আছে তার ; 
অনেকটাই সে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেনি । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে উন্নত মানসিক কার্যকারিতায় ভারসাম্য রক্ষাকারী শি: ' 
গুলির মধ্যে ( যেমন প্রতিন্লাস, মতামত, প্রেষণা, আশানিরাশী, স্থায়ী অন্ভূতি, : 
দ্বন্দ, বিবেক, সংশয়—(Gttitudes, opinions, motivations, sentiments, conflect), 
একটা পারস্পরিক করি কর্ম চলছে--এই মানসিক কার্খাবলীই ‘আমার’ আমিতের ' 
মুলকেন্ত্র।. এই 'আমি'কে সর্বদাই সমাজের আইন, বিবেকাদর্শ, অথনৈতিক 


মানসিক স্বাস্থ্য ৫ 


প্রয়োজন ইত্যাদি পারিবেশিক প্রভাবের সাথে সন্তোষজনক সঙ্গতি রক্ষা করে 
চলতে হবে| পারিবেশিক এই অভিযোজন (jum) প্রয়াসের মধ্য দিয়ে 
ব্যক্তির যে ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত, হয় তাকে আবার সমাজের ও পরিবারের অন্তান্ত 
ব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্ত রক্ষা করে চলতে হয়।.. এর! স্বভাবতঃই কিছু পরিমাণে 
ভিন্ন প্রকার পারিবারিক. ও সামাজিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। 
মানসিক স্বাস্থ্য এই সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তি ও ক্ষমতা যা সুস্থ 


ব/ক্তিত্বেরই ফলক্রুতি। 


€দহ-সসন্ন $ 
জর্টিল মানসিক ক্ষিয়া-কর্ম আমরা ‘মন’ বলে অভিহিত করতে পারি । এর ক্রিয়া- 
কলাপ নির্ভর করে “মন্তিষ্কের' (10% ) সংহতি, স্থাযুতন্্র এবং নালীশৃষ্ গ্রন্থির 
( Endocrine glands ) উপর ৷ এই ায়ুতন্ব, নালীশৃন্ত গ্রন্থি ও মস্তিষ্কের কার্যাদি ও 
সংহতি আবার নির্ভর করে-_খাগ্যগ্রহণ, পুষ্ট, রক্ত সঞ্চালন ও অন্তান্ত আরও জৈবিক 
( Plysiolo9ical ) কার্ষাদির উপর মন ও দেহ গুদ্ধভাবে ও সংক্ষেপে বলে, 
মানসিক ও দৈহিক কার্ধাদি পরিণামে অবিচ্ছেদ্য । আমরা যখন দেহমন 
শব্দ ছুটি ব্যবহার করি তখন সমগ্র ব্যক্তির সমন্বিত কার্ধের পর্যায়ক্রম বুঝি । এর যে 
কোন পর্যায়ে বিচ্যুতি বা বিনষ্টি অন্ত কোন কর্মসোপানকে নিক্জিয় না করেও ঘটতে 
পারে, কিন্ত প্রায়শঃই আমরা দেখি শারীরিক ক্রিয়৷ কলাপের কোন প্রকার বিচ্যুতি 
মনকে, আবার মনের অন্স্থতা কম বেশী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেহের 'অন্থস্থতা 
ঘটিয়ে থাকে । অতএব মানপিক স্বাস্থ্য দৈহিক স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে কিছু নয়, বরং 
দেহ-মনের অঙ্গান্গী ও সামগ্ন্থাপর্ণ সক্রিয়ত৷ ব্যক্তিকে ভৌতিক ও মানসিক পরিবেশের 
সাথে সঙ্গতি সাধনে সক্ষম রাখে । 


জ্যক্তিত্্ 2 

দু'টি ব্যক্তি-মানস সর্বদিকে একপ্রকার হয় না, যদিও সকল ব্যক্তির মানসিক- 
তার মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রত্যেক .মান্নুষের মুখমগুলের 
মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে-_যেমন প্রত্যেকেরই চোখ, নাক, কান 
ইত্যাদি আছে, তাদের অবস্থিতিরও একটা নিদিষ্ট স্থান আছে। এ সত্তেও 
কিন্ত দু'টি মানুষের মুখমণ্ডল একপ্রকার হয় না। একজনের মুখারয়বের বিশেষ 
চুথেকে আমরা যেমন চিনতে পারি, মানসিক বৈশিষ্ট্য থেকেও ব্যক্তিটিকে আমরা 


he 


৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


চিনতে পারি। কোন ব্যক্তির কাজ, তার বাচনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতি থেকে: 
যে মানস বৈশিষ্ট্য প্রতিবিস্বিত হয় তা৷ থেকে ব্যক্তিটিকে চিনতে পারি।, কোন 
ব্যক্তিকে বিশেষভাবে চিহ্ঘিত করতে পারে এমন যে অদ্বিতীয় দেহ- 
মানস বৈশিষ্ট্য-সেইটিই তার ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতা (Personality) | এই 
মানস-বৈশিষ্ট্য সকল ব্যক্তির মধ্যেই ( যেমন মুখাবয়বের দিক থেকে চোখ নাক কান) 
বিদ্যমান, এই সকল বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ ও একের সহিত অপরের সম্মিলনের প্রকার- 
ভেদের মধ্য দিয়ে যে অদ্বিতীয়ত| প্রকাশমান সেইটিই তার ব্যক্তিত্ব । ব্যক্তিত্বের, 
সুস্থতাই মানসিক স্বাস্থ্য ৷ 


স্বীস্ত্য ও ভস্সাছ্য £ 


দেহের স্বাস্থ্য যেমন দৈহিক স্বাস্থ্য বিদ্যার বিষয়বস্তু, ব্যক্তিত্বের স্বাস্থ্যই হল: 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বিষয়বস্তু । ব্যক্তি যেহেতু তার পরিবেশের সাথে অভি- 
যোজনের জন্ত সর্বদা প্রয়াস-রত, ব্যক্তিত্ব সেইহেতু সর্বদা ক্রিয়াশীল । এই অভি- 
যোজন প্রয়াস কখনও বেশী কখনও কম পরিমাণে সাফল্য লাভ করছে) অভিযোজন 
প্রক্রিয়া কঠিন কোন একটি আচরণাদর্শের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত নয় যা থেকে; 
আমরা মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক বিক্ৃতিকে ছকে ফেলে বিশিষ্ট করতে পারি ॥ 


A 


কিন্ত সামাজিক অভিযোজন যখন একাদিক্রয়ে বারবার সুস্পষ্টভাবে = 


ব্যাহত হয়, তখনই বল৷ যায় কোন প্রকার মানসিক অন্থুস্থতা ব্যক্তির, 
মধ্যে দেখা দিয়েছে। 


সামাজিক অভিযোজন বিস্নিত হলে মানসিক অস্থস্থতা আছে এ সিদ্ধান্তে 
আসা যেতে পারে। কিন্ত, মানসিক অসুস্থতা ভিতরে ভিতরে থাকলেও অনেক 


সময় সামাজিক অভিযোজন ব্যর্থ নাও হতে পারে। ধরা যাক, কোন ব্যক্তির: '' 


মধ্যে শারীরিক কোন প্রকার অস্তস্থতা রয়েছে; : যেমন, মুত্ররোগ বা! হৃদ্‌-যন্তরের: 
কোন রোগ। তার শারীরিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়েছে_ হৃদ্‌যন্ 
গঠনগতভাবেও কিছুটা বিপর্যস্ত হয়েছে, কিন্তু এহেন ব্যক্তিরও সর্বদা রোগ, 
শংলক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে; খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলে হয়ত». 
তার এই অসুস্থতা ও দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা ধরা পড়তে পারে। এরূপ 
ব্যক্তির একটা বিষয়ে কিছু কমতি থাকবে । ভর্রিস্ততে সার্থক অভিযোজনের জন্য, 
যে শক্তি প্রয়োজন তা হ্রাস পাবে। ফলে মূত্র-রোগীটি যদি কখনও অধিব- 
আহার করে কিংবা খুব বেশী দৈহিক কাজে নিজেকে নিয়োগ করে, তার সপ্ত 


মানসিক স্বাস্থ্য ৭ 


রোগ লক্ষণটি হঠাৎ স্পষ্টর্পে প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। ঠিক সেব্ূপভাবে, 
কোন আস্ুস্থ বা জীর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যখনই কোন কঠিন সমস্যার 
সম্মুখীন হয় (যে অবস্থার সঙ্গে সার্থক অভিযোজনের জন্য সুদৃঢ় ও 
সুস্থ মানব-কাঠামোর প্রয়োজন) তখনই তার মধ্যে নানাপ্রকার মানসিক 
বিকৃতির সংলক্ষণ স্পষ্টতর হয়ে উঠে। 
কোন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সন্দন্দে বান্মপী। $ 

যখন কোন ব্যক্তিত্বের শক্তি-সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লিষ্ট হয় ও তার পরিমাপ কর! 
হয় এবং তার আন্তর মানস অভিজ্ঞতা ও সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সামাজিক আচার- 
আচরণের পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক অগ্লিপি গ্রহণ করা হয় তখনই একমাত্র 
কোন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের সন্ধে ধারণা! করা যায়। 
মানসিক স্বাস্থ্যের ভপাদানঃ 

ক) অটুট্‌ দৈহিক স্বাস্থ্য । 


খ) যথাযথ বুদ্ধি। 

গ) যথাযথ সংযমের মধ্যে প্রবৃত্তিনিচয়ে ক্রিয়া শীলতা £ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী । 

ঘ) পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সহৃদয়তার সঙ্গে পুর্ণভাবে অংশ গ্রহণ । 
ও) আত্মকল্যাণ, পরিবারিক কল্যাণ, গোষ্ঠী ও জাতীয় কল্যাণের দিকে দৃষ্টি । 


চ) আত্ম-নিভরশীলতা । 


॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥ 
স্বাস্থ্যে স্বরূপ - ১৪: স্থাস্থোর প্রকৃতি । ২। একটি উপমা 
৩ দৈহিক স্বাস্থ্য । ৪1 মানসিক স্বাস্থা। 
সঙ্গতি সাধনের পটভূমিতে এ ১। সঙ্গতি সাধনের ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য ৷ 


২। সঙ্গতি রক্ষ। ও দৈহিক স্বাস্থ্য । ৩। মানুষের 
স্বাভাবিক ক্ষমত! ও মানসিক ক্রিয়া । ৪। মানুষ 
ও তার চারিদ্রিকের পরিবেশ_জড় পরিবেশ 
ও সামাজিক পরিবেশ ।॥ ৫ । মানুষের সমাজ 
সংস্কৃতি ও মানসিক স্বাস্থ । 


বিকাশ পথে প্রভাব = ১। পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসনের 
বাক্তিত্বের উপর প্রভাব। ২। আমিত্ব ও 
পারিবেশিক সঙ্গতি। 


দেহ-মন = ১। দেহ-মন £ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ৷ 


চি যর উ CS মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণার উপায়। 


Ld 


6. 


১। ত্বের ধারণ বাযন্তিত্রের স্ব 
ব্যক্তিত্ব > রি 


মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠা 


মানসিক স্বাস্থ্য । ২। ব্যক্তির অদ্দি 
ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থা। 


১) সামাজিক তভিযোজন:*** 
মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। ২। গুপ্তম মি 
অন্স্থতা--গুপ্ত দৈহিক অনুস্থতাঁ_তৰস্থা ৰি শ্‌ 
রোগ লক্ষণ প্রকীশ। ৩। কোন ব 


Bring out the significance of Mental Health. 


“Perfect Mental Health is a goal for living rather a progressiv 
g0oal’”’— Discuss. ( 
What is Personality ? How is it related to Mental Health? 
“Mental Health is the full and free expressions of all our native ant 
acquired potentialities in harmony with one another by living dire 19 
towards a common end or aim of the Personality as a whole.” Elucidat 
the nature of Mental Health with particular” reference to the abov 
statement, 


Discuss the modern concept of Mental Health. How is it related td 
adjustment ? iy ১ 4 
‘Mental Health is dynamic not static, itis functioning of the who 
Organism towards an end, not the attainment of a Certain state: itis 
not stagnation but a harmony of movement, living and active.” Justify 
tthe statement and describe the salient features of Mental Health. 


What methods would you adopt in ascertaining the Mental Health of an 
individual? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


মানসিক জ্বাসযাবিদ্যার হরাপ 
[ Nature of Mental Hygiene 1 


স্লাস্্যন্বিদ্য! £ 
'7//86৫. একটি গ্রীক শব্দ । এই শব্দটির দ্বারা স্বাস্থ্যের দেবীকে অভিহিত 
করা হয়) 77/07679, শব্দটি এই ‘Hyuiew J থেকেই উৎসারিত |. Eyene 
বলতে আমরা! বুঝি স্বস্থ্যবিগ্ঠা ৷ পদার্থবিদ যেমন পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞান অর্থাৎ 
পদার্থ সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ -ধারাবাহিক নৈর্ব্যক্তিক (objective), জ্ঞান, 
জীববিদ্ঠ। যেরূপ জীব ও প্রাণী সদ্ধে ধারাবাহিক বন্তনিঠ জ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্তাও 
নেইরূপ স্বাস্থ্যবিষয়ে পরাক্ষা-নিরীক্ষালন্ধ বস্তনিষ্ ধারাবাহিক জ্ঞান ।' আরও 
পরিফারভাবে বল৷ যার, শ্বাস্থ্যবিষ্ঠা হলা স্বাস্থ্য সন্থদ্দে কতকগুলি সাধারণ 
সত্য ও সুত্ৰ । এই সূত্ৰগুলি বৈজ্ঞানিক ধারায় পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষণের মধ্য 
দিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুত্রগুলি প্রতিপালনে স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, 
রোগাক্রান্ত হলে রোগমুক্তি ঘটে ও রোগীগম প্রতিরোধ কর। যায়। 


জ্লাক্্যেঞ্স সল্দঞ্প ও সান্সিক্ জ্দাদ্ভ্যুলিচ্ভা £ 

সক্রিরত। ও সামঞ্জস্তই স্বাস্থ্যের মর্মস্থল। ভিতরে ও বাইরে সামঞ্জস্য 
'বিধানই স্বাস্থ্যের লক্ষ্য ও ধর্ম। দেহের বিভিন্ন অংশের সজীব সঞ্িয়তা, বিভিন 
অংশের সক্রিয়তার মধ্যে সুস্বনতা বা সামগ্রস্য (1167770/)) সমন্ত ফ্রিয়াকর্মের একটা 
লক্ষ্যে বিধৃতি এবং পরিণামে দেহের কর্মক্ষমতা ও বাইরের ভৌত (Physical) 
পরিবেশের সাথে সামঞ্জন্ত রক্ষা ( যেমন শীত, উষ্ণতা, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি ) দেহিক 
স্বাস্থ্যের সচক। মানসিক স্বাস্থ্যের বেলায় মনের বিভিন্ন শক্তি ও 
সন্তাবনাগুলি ; যেমন আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা, বৃদ্ধি, কল্পনা ইত্যাদি 
সক্রিয় ও কর্মক্ষম থাকবে, এদের ক্রিয়াকর্ম ভিন্নমুখী না হয়ে পরস্পর 
পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক হৰে এবং কয়েকটি কল্যাণ চিন্তার 
দ্বারা সমগ্র মানসিক কার্যগুলি একমুখী হবে। এর ফলে যথার্থ 
কর্মক্ষমতা ও সমাজ সঙ্গতি ব্যক্তির মধ্যে পরিক্ষুট হবে। এই দিক থেকে 
মাননিক স্বাস্থয-বিষ্ঠার বিষয়বস্তু বিস্তৃত, কেনন! মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠা ব্যক্তির সমগ্র 


১০ মানসিক স্বাস্থ্যাবন্যা 


ব্যক্তিত্ব (যাতে দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাও থাকে) ও ব্যক্তির সমাজ ও সাংস্কৃতিক 
পটভূমিকে একসংগে বিচার বিশ্লেষণ করে। 
সানসিক্ক আান্থ্যিদ্ষয।ল্ সহভ। £ 
শা”. মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ঠা মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ক 
বস্তুনিষ্ঠ ধারাবাহিক জ্ঞান । এই জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ কোন ব্যক্তিকে তার সমগ্র 
মানসশক্তির পরিপূর্ণ ও স্থষম বিকাশে সহায়তা করে। এর সঠিক গ্রয্ধোগ দৈহিক 
ও মানসিক শক্তিনিচয়ের সম্যক ব্যবহার করতে সাহায্য করে। সমাজে ও কর্মস্থলে 
এই শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি যথাযথ কর্মসম্পাদনে সক্ষম হয় এবং পারিল- 
বারিক ও সমাজ জীবনে সকল ব্যক্তির সাথে সন্তোষজনক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে 
সাহায্য করে। সংক্ষেপে বলা যায়, এই জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ ব্যক্তি ও সমাজের 
মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে, মানসিক বিকৃতি প্রতিরোধে ও রোগ নিরাময়ে সাহায্য 
করে। এই দিক থেকে মানসিক স্বস্থ্যবিদ্া একটি প্রয়োগধর্সী বিজ্ঞান (Applied 
5০4৫০৫) । ইহা একটি সার্থক (Positive) বিজ্ঞানও বটে । কেননা এর উদ্দেশ্য হল 
ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুস্থ মানসিকতার অভ্যুদয় ঘটানো । এ পটভূমিতে বলা 
যায়, মানসিক স্বাস্্যবিষ্ভা, এমন একটি বিজ্ঞান যার কাজ মানবিক কল্যাণকর্সের সাথে 
জড়িত এবং যার বিচরণ মানবিক সম্পর্কের সকল পৰ্যায়ে পরিব্যাপ্ত। 
ভদ্দেশ্য ও লিস্সবজ্ভ £ k 
দৈহিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দৈহিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগ 
প্রতিরোধ এবং ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে তার রোগ নিরাময় করা। এই উদ্দেশ্য 
চরিতার্থ করার জন্য দৈহিক স্াস্থ্যবিষ্ঠা বিভিন্ন সমভাবী শাখা বিজ্ঞান, যেমন, 
শরীরস্থান (401০7), শরীর বৃত্ত (Physiol), রোগবিগ্া (Pathology),. 
5 গুষধবিদ্য! (0452/68%9), জীব রসায়ন বিদ্যা (Bic-chemistry), থেকে তথ্যনিচয় 
সংগ্রহ করে থাকে। মানসিক স্বাস্থ্ববিদ্ভাও তার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্তগুলিকে 
(মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মানসিক বিকৃতি ও রোগ প্রতিরোধ মানসিক রোগ 
নিরাময়) সফলকাম করার জন্য বিভিন্ন সমভাকী জ্ঞানশাখা যেমন শিক্ষা মনোবিদ্যা, 
শিশু সম্পর্কিত যনোবিদ্যা, অস্বভাৰী ‘মানস বিষয়ক মনোবিদ্ঠা, শরীরবৃত্ত, উষধবিদ্ধা 
বু সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় সত্যাদি সংগ্রহ করেছে। 
কক্সলীজ £ 
২. ৬) সম ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য. বয়ঃক্রম অন্থসারে কি ধরনের জীবনা- 


স্‌ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার স্বরূপ ১১ 


ভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকাশোন্মুখ শিশুর যাওয়া সমীচীন-_অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিত্ব 
গঠনে কি কি মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত ও পরিবেশে কি ধরনের 
মানবিক সম্পর্ক সন্নিবেশিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ মানসিক স্বাস্থ্য- 
বিদ্যার অবশ্য করণীয় । মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধের প্রধান উপায় সুষম 
ব্যক্তিত্ব গঠন। 

(২) ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে সুস্থ জীবন ধার! ও দৃষ্টিতর্ষির উন্মেষ ঘটানোর 
জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন |. এর দ্বার! ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য 
সংরক্ষিত হয়। 

(৩) মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্য বিজ্ঞানসন্মত বিভিন্ন প্রকার মনশ্চিকিৎসার 
উপায় উদ্ভাবন ও তাদের যথার্থ প্রয়োগ । 

(৪) - মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ঠায় ব্যক্তির সার্থক সঙ্গতি সাধন পরি বিশ্লেষিত হয় ॥ 
এই সঙ্গতি সাধন প্রক্রিয়া (সামাজিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে ) প্রক্ষোভের কাধকারিতী। 
ও তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে ।_-এই পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক 
রোগের কারণ নির্ণয়ে ও সুষম ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য প্রক্ষোভের ধর্ম, 
তার বয়ক্রমান্ুদারী বিকাশ বৈশিষ্ট্য ও প্রক্ষোভ-প্রবুদ্ধ ক্রিয়াকে সামাজিক 
আচরণাদর্শের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংযত করার উপায় প্রভৃতি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ, 
ও আলোচিন। মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ভার আরও একটি অপরিহার্য কাজ। 


॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥ 

স্বাস্থ্যবিষ্যা > ১। স্থাস্থ্াবিদ্যা স্বাস্থ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক স্থত্ৰ | 
২। স্বাস্থ্যের স্বরূপ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া 

মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠার সংজ্ঞা + ১। মানপিক স্বাস্থাবিদ্া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষীলন্ক 
বস্তুনিষ্ঠ ধারাবাহিক জ্ঞান_ইহা প্রয়োগধমী ও. 
সদর্থক বিজ্ঞান। 

উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্ত » 8৮৮১৯ 

করণীয় > মানসিক স্বাস্থাবিষ্ঠার কাজ সুষম ব্যক্তিত্বের, 


উন্মেষ, স্ুস্থজীবন-ধার! ও দৃষ্টিভঙ্গী উন্মেষ ঘটানো 
রোগ নিরাময় করে। 


১২ 


LL, 
2. 


< 


৷মানপিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 
॥ অনুশীলনী ॥ 


Discuss the nature of Mental Hygiene,’ 


What are the sources of knowledge of Mental Hygiene ? How can f 
Justify the scientific status of Mental Hygiene ? 


Elucidate the modern concept of Mental Health. Howis it related 
Mental Hygiene ? 


What constitutes the subject-matter of Mental Hygiene ? 1 
“‘Mental Hygiene is a positive science in that it sets out to establish 
condition of healthy-mindedness, it is a normative and not a p 
science, because it has a norm or standard at which it aims, namely tha 
of mental health; itis an applied science in that it seeks to discovel 
and apply the principles for the establishment of mental health 
happiness in the individual and in the community.” —Discuss. 


ভৃতীয়. অধ্যায় 


মানসিক স্ব।স্তযবিদযার প্রয়োজনীয়তা 
ও বিশদ উদ্দেশ্য 
[ Uses and the Aims of Mental Hygiene 1 


মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ-জীবন যাপন ব্যক্তি জীবন যাপনের মতই 
প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য। সমাজ বলতে আমর! কেবল বাইরের সমাজকে বুঝি: 
না_-পরিবার ও বিদ্যালয়ও ছোটখাট সমাজ; কেননা সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য 
পারিবারিক ও বিদ্যালয় জীবনের মধ্যেও বহুলাংশে বর্তমান । 


হ্যৰ্ক্তি ভলীজন্দে £ 


শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে-তার দৈহিক বিকাশের সাথে লাখে পর্যায়- 
ক্রমে মানসিক বিকাশও ঘটতে থাকে, শিশুর মানসিক পরিসর ক্রয়ে প্রসারিত হতে 
থাকে-_মাতাপিতা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে ধীরে ধীরে 
সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে ও শিশুটিও ক্রমে এই সকল সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হতে 
থাকে । এই সম্পর্কের স্বাভাবিকতা ও অন্বাভীবিকতার উপর অনেকাংশে শিশুর 
ব্যক্তিত্ব কোন্‌ ধারায় হবে তা নিরূপিত হয়। সুষম ল্সেহ-গ্রীতি-এযস্ব পরিৰৃত 
উদ্দীপনাময় স্বত্ঃম্ফুর্ত যে পারিবারিক পরিবেশ তাঁর মধ্যেই শিশুর যথার্থ 
মাননিক বিকাশ ঘটে, সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠার ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয় । 
পরবর্তী জীবনে বৃহত্তর সমাজের সাথে সে সার্থক অভিযোজন করতে পারে। 
সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশ থেকেই সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে উঠে এবং ব্যক্তি 
সার্থক সঙ্গতি সাধনের (4415825)5) মধ্য দিয়ে সমাজে আত্মশক্তির 
সম্পূর্ণ ও সম্যক নিয়োগ করতে পারে যার দ্বার! সার্থক ও সুষ্টিশীল 
কর্মসম্পীদন সম্ভব হুয়। যথাবিহিত প্রতিযোজন ও যথাযথ কর্মসঙ্পাদনের মধ্য 
দিয়ে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন উভয়েই সুন্দর, আনন্দময় ও স্বাস্থময় হয়ে ওঠে |; 
অপর দিকে স্থষম ব্যক্তিত্ব গড়ে না উঠলে পরিণণমে নানাপ্রকার 
অপসঙ্গতিমূলক (81415119969 ) আচার-আচরণ প্রকাশ পায় ৷ চিন্তায়, . 
কর্মে, মানবিক সম্পর্ক রক্ষায়, সকল বিষয়েই অস্বাভাবিকতা বা বিকৃতি ঘটে-_এই 
বিকৃতি কখনও খুব স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়, কখনও অত্যান্ত ক্ষীণভাবে মাঝে মাঝে - 
প্রকাশ পায়। এই অপসঙ্গতি পারিবারিক জীবন, 'সমাজ-জীবন, কর্মজীবন, 


5৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 


জীবনের সকল অধ্যায়কেই কোন-না-কোন ভাবে আঘাত করে, ফলে ব্যক্তি জীবনের 
সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ এক কথায় স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয় । 


সমাজ্ঞ জীবনে 8 

মানসিক অস্থস্থ ব্যক্তি খেহেতু সামাজিক প্রকল্পগুলোকে ভেঙ্গে ফেলছে; সামাজিক 
অনুশাসন বহির্ভূত চিন্তা ও কর্মের দ্বারা সমাজ জীবনের বিশৃঙ্খল! ও সাম্য বিস্সিত 
করছে সেইজন্তে ব্যক্তির অসুস্থ মানসিকতা সমাজ মানসিকতাকেও আক্রমণ ৃ 
করে। পরিণামে সমাজ জীবনও আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে ব্যক্তির মানসিক. 
স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হলে তার কর্ম-ক্ষমতা! হাস পায়। পরিবারকে ও বৃহত্তর পটভূমিতে 
সমাজকে ব্যক্তি তার কর্ম উৎপাদন দিয়ে যে পরিমাণ সাহায্য করতে পারে, তা 
আর করতে পারে না, ফলে পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনের সমৃদ্ধি ও শান্তি 


বিস্বিত হয়। ৃ 
বিশ্পণদ উল্দেন্থ্য 2 
অতএব দেখা যাচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠার উদ্দেশ্য মূলতঃ দ্বিবিধ | (ক) ব্যক্তি- 

মানসের সুস্থতা রক্ষণ (খ) সমাজ জীবনের সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বা সমাজ মানসের 
সুস্থতা রক্ষণ। এই দিক থেকে দেখলে মানসিক স্বাস্থ্যবিশ্যার প্রয়োজনীয়তা সুদূর 
প্রসারী। পারিবারিক জীবনে শাস্তি ও শৃঙ্খলা, বিগ্ঠাল়ে শাস্তি শৃঙ্খলা, আধুনিক 
বিজ্ঞান ভিত্তিক শিশু-কেন্্রিক শিক্ষাকে ফলপ্রন্থ করা, সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্থলা, 
সমাজ কল্যাণ ও দেশ সমৃদ্ধির জন্য মানবিক শক্তির (7727 power ) যথাযথ ব্যবহার 
ও প্রয়োগ প্রভৃতির জন্য অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্ত মানসিক ্বাস্থ্যবিদ্যার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্যদিকে পরিবারে ও বিদ্যালয়ে বিপথগামী (Problem 
children) শিশুদের অপসন্গতি দূরীকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য, কিশোর অপরাধীদের 
ও বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ও তাদের অন্থস্থ জীবন ধার! 
সুস্থ করার জন্য, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময়ের জন্য অর্থাৎ মানসিক 
বিকৃতি ও রোগ নিরাময়ের জন্তও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার_ প্রয়োজনীয়তা সমভাবে 
বর্তমান। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা একটি সামাজিক ও 
বৃহত্তর ভাবে একটি রাষ্টনৈতিক সমস্যা । মানসিক স্বাস্থযবিষ্ঠা অধীত না হলে তার 
জ্ঞানালোকে পারিবারিক জীবন, বিগ্ালয়ের জীবন ও সমাজ সম্পর্ক পরিশীলিত হয় 
নাঃ অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভদ্জি জীবন যাপন প্রণালীকে নানাভাবে বিকৃত ও পঙ্গু করে ও 
মাক হম রা 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ও বিশদ উদ্দেশ্য ১৫ 


উপরোক্ত আলোচন! থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার বিশদ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে 
“নিয়রূপে বিবৃত করা যায় £ 

॥ক॥ পারিবারিক জীবনে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন ও যথাযথ সম্পর্ক রচনা-_-এর 
মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনে আনন্দ ও শান্তি আনা, যাতে স্বস্থ পারিবারিক পরিবেশ 
শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে । 

॥ খ॥ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষাকে ফলপ্রন্থ করা__এর 
জন্য বিগ্যালয়ে যথাযথ পরিবেশ রচন৷ যাতে শিক্ষার্থীর স্ৃপ্ত-শক্তি পূর্ণরূপে 
বিকাশ লাভের সুযোগ পায় এবং পরবতীকালে সে একজন কর্মক্ষম 

২হতিপুর্ণ নাগরিক হতে পারে । 

॥গ॥ ব্যক্তিজীবন তথা সমাজ জীবন থেকে বিকৃতি ও উচ্ছঙ্খল৷ দূরীকরণ । 
অর্থাৎ (১) বিপথগামী শিশুদের পুনর্বাসন (২) অসামাজিক ও অপরাধ-প্রবণ 
ব্যক্তিদের পুনর্বাসন (৩) মানসিক বিকৃতি ও রোগগ্রন্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময় । 


॥ সংক্ষিগু-সার ॥ 


ব্যক্তি জীবন ৯ ১। ব্যক্তিজীবনে মানসিক স্বাস্থারিভার 

প্রয়োজনীয়তা ; সঙ্গতি ধম বাক্তিত্ব বিকাশ 
আত্মশক্তির সম্পূর্ণ নিয়োগ সৃষ্টিশীল কর্ম। 

সমাজ জীবনে ৯ সমাজ জীবনে সমাজ শুঙ্থলা রক্ষায় ও উৎপাদন 

বৃদ্ধিতে সহায়তা কর! । 


বিশদ উদ্দেশ্য + ১। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা মাননিক শক্তির যথাযথ 
বাবহার বিপথগামী শিশুদের অপসঙ্গতি দূরীকরণ । 
২। পারিবারিক জীবনে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি সুষমব্যক্তিত্ব 
গঠন। বিদ্যালয়ে ক্প্তশক্তি পুর্ণরূপে বিকাশে সহায়ত! 
করা যথার্থ নাগরিক বিপথগামী শিশুদের পুনর্বাসন | 


৫ 


চতুর্থ অধ্যায় 


মানসিক জাস্াাবিদ্যার কর্ম-পৰসৰ 
[ Scope of Mental Hygiene ] 


[ মানসিক স্বাস্থযবিষ্ঠার উদ্দেশ্য তিনটি--প্রথমত সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠন, দ্বিতীয়ত 
ব্যক্তিত্বের সুস্থৃত। বা প্রকারান্তরে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ । তৃতীয়ত বাক্তিত্বের মধ্যে 
কোনপ্রকার বিচ্যুতি বা অন্থস্থতা! দেখা, দিলে অর্থাত মানগিক বিকৃতি বা রোগ 
দেখা দিলে তার নিরাময়ের ব্যবস্থা ৮৮ 

এই ত্রিমুখী উদ্দেশ্য সফল করতে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার যে কর্ম-পরিষর “পরিলক্ষিত 
হয় তাঁ বহুমুখী ও বহুবিভ্তৃত। বস্তুতঃ মানব জীবনের প্রায় সকল পর্যায় ও শকল 
প্রকার মানবিক সম্পর্কের ম্নস্তাত্তিক পর্যবেক্ষণই মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠার কর্ম-পরিনরের 
অন্তর্গত। 


লৈহ্িক্ আক £ 

(সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য সুস্থ দৈহিক স্বাস্থ্যের গঠন ও তার সংরক্ষণ 
একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ) শিশু যদি যথাযথ খাদ্য না পায়, কিংবা অখাগ্য-কৃখাদ্য 
খায় ও দৈহিক স্বাস্থ্যের অন্তান্ত দিকের প্রযত্ব যথাযথ ন! হয়_-তাহুলে তার দেহ 
অপুষ্ট ও রুগ্ন হয়ে উঠরে । অপুষ্ট ও রুগ্ন দেহে কখনই সুস্থ ব্যক্তিত্বের স্ফৃতি ঘটে না। 
সুস্থ দেহ, সুস্থ মন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দৈহিক বিকাশের সাথে মানসিক বিকাশের 
একটা সম্পর্ক আছে । বুদ্ধি, স্মৃতি, মনোযোগ, মনঃপ্রক্ৃতি এদের সঙ্গে দৈহিক 
বিকাশের শদ্বন্ধ বর্তমান | এখন প্রশ্ন হতে পারে এ বিষয়ে মানসিক স্বাস্থা- 
বিদ্যার কাজ কি? কোন খান্ত কি পরিমাণে কোন বয়সে খাবে এ বিষয় ও অন্যান্ 
দৈহিক প্ৰযত্ব প্রথার বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয় দৈহিক স্বাস্থ্যবিদ্ায়। 
আমরা জানি অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ বা শিশুর একান্ত নির্ভরশীল আশ্রয় - 
মাতাপিতার আচার, আচরণ, দৃষ্টিভশী যদি সুস্থ না হয় তাহলে পিতামাতার 
বিকৃত আচরণ ও প্রতিন্ঠাস (456৫৫), শিশুর মনোরাজ্যে নানা প্রকার অস্থাস্থ্যকর 
“ভাবের উদ্রেক করে, যা পরোক্ষভাবে তার দৈহিক স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব বিস্তার 
করে। যেমন, অত্যন্ত পুষ্টিকর খাগ্যও যদি প্রশান্ত পরিবেশের মধ্য না খাওয়া যায়, _ 
তাহলে অজ এরতা দেখা দেয়--গৃহ পরিবেশে যদি কোনপ্রকার নিয়ম- শৃঙ্খলা না 
খাকে, তা যদি অস্থির কোলাহলপূর্ণ হয় তা হ'লে সেই পরিবেশে যথাযথ নিদ্রার 


২4 


মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ার কর্ম-পরিসর ১৭ 


বিদ্ব ঘটে, ফলে দৈহিক স্বাস্থোর অবনতি ঘটে । কাঁজেই দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য 
বস্তগত চাঁহিদ! যেমন যথাৰ্থ ভাবে মেটালো প্রয়োজন, মানসিক পরিবেশও . 
( Psychological environment) সুস্থ ও যথার্থ হওয়া প্রয্নোজন। এই 
মানসিক পত্রিবেশের গঠন সম্পর্ককে তথ্য মানসিক স্বাস্থযবিষ্ঠা দিয়ে থাকে । 
তাছাড়া দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গৃহের অভিভাবক ও পিতামাতার ধারণা ও আচরণ 
যদি সুস্থ না হয় তা হলেও শিশুর মধ্যে অহেতুক স্বাস্থ্য-চর্চ বা অনাচর্চার ভাব নিয়ে 
আসতে পারে _যাতে করে দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিশুর মধ্যে সুস্থ মনোভঙ্গী সৃষ্ট হয় 
না। পরোক্ষভাবে ইহা দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় । এ দিক থেকে মানসিক 
স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-পরিসর দৈহিক স্বাস্থ্যের গঠন ও রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত । 


সাব্লিবাজিনক্ পলিতেেস্পে লুস্থক্ড। অন্সসুত৷ঃ 


সুস্থ মানসিক পরিবেশ বলতে আমর! মোটামুটি বুঝি পরিবেশে শিশুর মানসিক 
মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা (যেমন শিশুর জন্য সুষম স্গেহ-প্রীতি, যত্বু, 
উৎসাহ, স্বতঃক্ফুর্ভাব ) ও পরস্পরের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক । পারিবারিক পরিবেশে 
পিতামাতার সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক, ভ্রাতা ভগ্নীর সম্পর্ক, গৃহ 
পরিবেশে নিরমশৃঙ্খল!--এসব বিষয় মানসিক পরিবেশ রচনায় কাজ করে। 
পিতামাতার সম্পর্ক যদি নিগ্ধ ও প্রশান্ত না হয়, পিতামাতা! যদি প্রায়শই কলহ ও 
মনোমালিন্যের মধ্যে থাকে, তাহলে শিশু নিজেকে অত্যন্ত নিঃসহায় বোধ করে। 
শিশুর মধ্যে একটা অস্থির উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তার স্থষ্টি হয়। পিতামাতাই শিশুর 
একমাত্র আশ্রয় স্থল। এই অস্থির দুশ্িন্ত। তার সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনকে বিদ্রিত করে । 
পিতামাতার বিবাহিত জীবনের সঙ্গতি যদি নিশ্ছিদ্র না হয়_-তাহলে পিতামাতার 
সম্পর্কের মধ্যে যে অনৃশ্য উত্তেজনা বর্তমান থাকে তা মানসিক পরিবেশকে অস্থির ও 
দুষিত করে । গৃহে জীবন-যাপন প্রণালীতে, সন্তান প্রতিপালনে নিয়মশৃঙ্খলার অভাব 
হলে, শিশু কি ভাবে চলবে, কোন আচরণাদর্শ গ্রহণ করা সমীচীন হবে সে সম্পর্কে 
একেবারে হতচকিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে ও এর ফলে তার সংহতিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব 
গঠিত হতে পারে না। 

(অতএব ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে গৃহ পরিবেশের কার্ধকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও 
গৃহ পরিবেশকে কি ভাবে শৃঙ্খলাপূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দকর করে তোলা যায়, সন্তান 
প্রতিপালনের সঠিক পদ্ধতি কি হওয়া উচিত এসব বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্তার 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে। ) 


মানবিক ২ a 


১৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য। 


সানসিক্ত জিকাম্পথাল। গ্বনেক্ষণ্। £ 

মানসিক বিকাশের বিভিন্ন দিকের ও বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশধারার পর্যবেক্ষণ 
ও তাদের বিকাশ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ সত্য উদবাটনও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার 
কর্মসূচীর অন্তর্গত । প্রক্ষোভের বিকাশ-ধারা 19. বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধির বিকাশ-পর্ধায়, 
সমাজ-চেতনার পর্যায়-পর্ব - এ সকলের: বিজ্ঞান-ভিত্তিক: পর্যবেক্ষণ একান্তভাবে 
প্রয়োজন । ব্যক্তিত্ব হঠাৎ গড়েওঠে না।. বিভিন্ন দিকের মানসিক বিকাশের 
সামঞ্জস্তের উপরই ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নিভর করে। মানসিক মৌলিক চাহিদা 
(Mental Basic needs) সদ্বন্ধে গবেষণী ও এ বিষয়ে যথার্থ তথ্যাদি সংগ্রহ করাও 
মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্ার কর্ম-পরিসরের অন্তর্ভুক্ত, কেননা স্থষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে 
মৌলিক চাহিদ। পূরণের একটা গভীর যোগন্থত্র আছে । 
বিজ্চালন্ব ঃ 

বিপ্ঠালয়ের কর্মধারার মধ্যেও মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্ভার  কর্ম-ধারা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রসারিত । কেবল পু খিগত জ্ঞানার্জনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। আধুনিক 
শিশু-কেক্জ্রিক শিক্ষায় প্রতিটি শিশুর মধ্যে যে স্থপ্ত শক্তি রয়েছে, পরীক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তাকে জানা, এইসকল শক্তির পরিপূর্ণ: ও আামঞ্সস্তপূর্ণ বিকাশ 
এবং তার মধ্য দিয়ে স্থষম ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার লক্ষ্য ।. বিদ্যালয়ে শিশুর ব্যবহার, 
শিক্ষাবিষয়ে উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়ে সহপাঠাদের সাথে তার আচরণ, বিদ্যালয়ের 
নানাবিধ গঠনাত্মক ক্রিয়া-কর্মের সাথে তার বঙ্বন্ধ ও অংশগ্রহণ এ সকল বিষয়ই 
মানসিক স্বাস্থযবিষ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। 

পারিবারিক জীবনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনার জন্তু যেমন মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার 
কার্যক্রম গ্রহণ গ্রয়োজন_-বিগ্যালয়ের পরিবেশকেও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশোপযোগী 
করে: তোলার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবি্ঠার প্রয়োগ প্রয়োজন । বিষ্যালয়ের জীবন 
বলতে বুঝায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবন । এক্ষেত্রেও স্বাস্থ্য রক্ষার দু'টি দিক : 
আছে--একদিকে সংরক্ষণ ও প্রতিরোধমূলক ও অপরদিকে নিরাময়যূলক দিক | 
পাঙজ্ৰম £ হু পাভ 


বিদ্যালয়ে বয়ঃক্রমাহুসারী ও মন্‌ঃবিকাশানুযায়ী পাঠক্রম সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম 
(যেমন খেলাধুলা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বিদ্যালয়ের: প্রাচীরপত্র, - শিক্ষা প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা, বিতর্ক সভা ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে 


মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্ভার কর্ম-পরিসর ১ 


নির্ধারিত হয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর মানপিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয় ও মানসিক 
বৈকল্যকে প্রতিরোধ করা যায় । 


শ্পশিক্ষা-ন্িদেঙশশন্না $ 


বর্তমানে বিগ্ভালয়ে যে শিক্ষা-নির্দেশনা। (21164420701. Guidance) দেওয়া 
হয় তার মধ্যেও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটা লক্ষ্য থাকে। যার যে বিষয়ে শক্তি 
ও রুচি তাকে যদি সেই বিষয় পাঠে পরিচালিত ও উৎসাহিত না করা হয় তাহলে 
পড়াশুনা সন্ধে অনীহ। আজে। বিশেষ বুদ্ধিপম্পন ও ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের 
যদি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে তাদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রম, ভিন্ন শিক্ষাধারা ও তাদের 
উপযোগী অন্তান্ত ভিন্ন ব্যবস্থ! গ্রহণ করা না হয় তাহলে তাদের মধ্যেও একটা হতাশা 
আসে। এর ফলে তার! অন্ঠান্ত সহপাঠীদের সঙ্গে যথার্থভাবে মানিয়ে চলতে পারে 
না। নানা প্রকার অপরঙ্গতিমূলক আচরণ এসব ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে যা 
সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের শান্তি ও শৃঙ্খল! বিদ্বিত করে । 

এ ছাড়া বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রের মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয়; 
যেমন বিগ্ভালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করা, জিনিসপত্র ভাঙ্গা, বিদ্যালয় থেকে 
পালিয়ে যাওয়া, শিক্ষককে অপমান করা, সহপাঠীদের মারধর করা, মিথ্যাকথা 
বলা, চুরি করা, কিংবা পড়ান্তনায় অমনোঘোগিতা ও অনগ্রপরতা এইগব সমস্থ 
মানপিক স্বাস্াহানিরই_ প্রকাশ ও প্রতিফলন । এদের সথপথে ফিরিয়ে আনার জন 
অর্থাৎ এদের মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জগ্ড ও মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্যও 
মানসিক স্বাস্থ্য ৰিষ্ঠার কর্ম কা ব্যাপ্ত হতে পারে। 

শিক্ষকদের কুন্থ ব্যক্তিত্ব ও সুস্থ মানসিকতা বিদ্যালয়ে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। 
এ বিষয়েও মানসিক স্বাস্্যবিষ্ঠা অনেক পরিমাণে আলোকপাত করতে পারে। 
মানপিক স্বাস্থ্যবিষ্ভার ভা শিক্ষকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদান করতে পারে যার 
দ্বার! বিদ্যালয়ের অনেক সমস্ত! শিক্ষক যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হতে গারেন। 


কিশ্পোন্র ভপক্পাল্বী ও জুক্ঞি-্ত্তা £ 


নিছক আইনের দৃষ্টিতে যার! দণ্ড পাওয়ার যোগ্য সেই সব তরুণ অপরাধীদেরই 
মানসিক স্বস্থ্বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাময় ও পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করা হয়। 
১৯৫৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই সব কিশোর অপরাধীর! বড়দের মতই আইনানুগ 


২৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 
শান্তি পেত । ্যুইয়র্কের ক্রকলিনে প্রথম এই সব তরুণ অপরাধীদের (যাদের 
বয়স ১৬ থেকে ২১-র মধ্যে ) জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয় স্থাপিত হয়। 

মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠার বিধিনিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এদের গোড়া থেকে 
দেখা না হয় তাহলে এরাই পরবর্তীকালে সমাজে ভয়ঙ্কর দুন্ধৃতকারী রূপে দেখা 
দেয় ও সমাজ জীবনকে বিধ্বস্ত .করে। একদিকে এইসব কিশোর অপরাধীদের 
অন্যদিকে বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের আচার আচরণকে সমাজান্ুগ করার জন্তু, তাদের 
মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্যার অনেক কিছু করণীয় আছে। 
বর্তমানে কারাগার কেবল অপরাধীদের বন্দীশালাই নয়, তাদের মানসিক জীবনকে 
উন্নত করার নানাবিধ স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপঞ্জী প্রণয়ন ও রূপায়ণেও প্রয়াসী । 


সান্নসিক্ক র্লোগঞল্ড শ্য্ত ৪ 

মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যাদের আচার আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা ও 
অসামাজিক ভাব প্রকট_তাদের চিকিৎসার নৃতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন ও তাদের 
যথার্থ প্রয়োগের জন্যও মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্যার গবেষণী-লন্ধ সুত্রাদি কাজ করে। তাদের 
জীবনবিস্তাসে ও সুস্থতা আনয়নেও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার উল্লেখযোগ্য কর্মধার! 
বর্তমান ৷ 
হ্দখজেকষভ £ 

বিভিন্ন কর্ম সংস্থায়ও মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্ভার কর্মসীযা বর্তমানে প্রপারিত। যে 
কোন শিল্প উৎপাদনই সাবলীল ও সচল যন্ত্র এবং সুস্থ যন্ত্র চালকের সমন্বিত কর্মফল ৷ 
পূর্বে যন্ত্র ঠিক থাকলেই উৎপাদন ঠিক থাকে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্ত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে শিল্প কর্মীদের দৈহিক সুস্থতার সঙ্গে 
মানসিক স্থস্থতা যদি অটুট নাথাকে, তাদের কারও মানসিক বৈকল্য দেখা দিলে 
তার নিরাময় না ঘটালে, শিল্পক্ষত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খল! দেখা দেয় ও উৎপাদন হ্রাস 
পায়। কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্ত যে ব্যক্তি যে কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত তাকে সে কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়; এর ফলে তার মধ্যে কোন প্রকার 
ধৃমায়িত অসন্তোষ থাকে না, সে সকল শক্তি দিয়ে তার কর্ম সম্পাদনে প্রয়াসী হতে 
পারে। যথোপযুক্ত বিশ্রাম, যথোপযুক্ত বেতন ও অন্যান্ত উপকরণাদির অবতারণা 
করা রও মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্ঠার অনেক কিছু করণীয় আছে । এ. ছাড়া শিল্প 
পি... পর্যায়ে মানবিক সম্পর্ক উন্নত ও সহৃদয় করার 


মে ক স্বাস্থ্যবিদ্ত৷ কাজ করতে পারে। 


KLE, 0, 


০৫ এ । 
VAC 


মানসিক স্বাস্থ্যবিস্ঠার কর্ম-পরিসর ২১ 
॥ অংক্ষিপ্ত-সার ॥ 


দৈহিক স্বাস্থ্য - 


পারিবারিক পরিবেশে সুস্থতা 
অসুস্থতা > 


মানসিক বিকাশ ধার। পর্যবেক্ষণ? 


বিদ্যালয় = 
পাঠক্রম £ সহ পাঠক্রম -৯ 


শিক্ষা-নির্দেশনা > 


কিশোর অপরাধী ও দুক্রিয়ত! > 


মানসিক রোগগ্রন্ত ব্যক্তি = 
কর্মক্ষেত্র = 


১। সুস্থ দৈহিক স্বাস্থ্য গঠন ও তার 
সংরক্ষণ | ২। মানসিক পরিবেশের সুস্থতা ও 
দৈহিক স্বাস্থা। ৩। দৈহিক স্থাস্থোর ক্ষেত্রেও 
মাননিক স্বাস্থাবি্যার প্রয়োজন । 


১। পারিবারিক পরিবেশ সুস্থ রাখায় 
মানসিক স্বাস্থাবিগ্ার কাজ। 

মাননিক বিকাশ ধারার পর্যবেক্ষণ ও এ 
সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার মানসিক 
স্বাস্থাবিদ্যার কাজ। 

শিশুর আচরণ ও ব্যক্তিত্ব ,গঠনে বিগ্ভালয়ের 
ভুমিকা--মানদিক স্বাস্থ্যবিষ্যার কাজ । 

পাঠক্রম ও সহ পাঠক্রম বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
নির্বারিত। 

১। শিক্ষা নির্দেশনা £ বুদ্ধি, রুচি ও শক্তি 
অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে পাঠদান-'--পরিচালন! 
করা_ওর. অভাব অপসঙ্গতি দেখা দেয়। 
২) বিপথগামী ছাত্রছাত্রীগণকে পথে ফিরিয়ে 
আনার জন্য নির্দেশন!।  ৩। শিক্ষকদের 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদান করে মানপিক স্বাস্থাবিদ্যা!। 

কিশোর ও বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের মানসিক 
পরিবর্তন ও পুনর্ধাসন-মানসিক স্বস্থাবিগ্ভার 
কাজ। i; 

মানসিক রোগগ্রন্ত ব্যক্তিদের নিরাময় প্রয়াস । 

১। শিল্প-ক্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও শিল্প 
উৎপাদনের মধ্যে যোগ আছে। ২। শল্প 
পরিবেশ রচনায় মানসিক শ্বাস্থাবিগ্| নানাভাবে 
সাহায্য করতে পারে। 


॥ অনুশীলনী ॥ 


P= 


Discuss. 


Define the scope of Mental Hygiene. 

Discuss the problems of Mental Hygiene. 

Elucidate the aims and the uses of Mental Hygiene. 
“In its broadest sense, the aim of Mental Hygiene is to help all persons 
achieve fuller, happier, more harmonious, and more € 


fective lives — 


5. Describe the nature and scope of Mental Hygiene. 


পঞ্চম অধ্যায় 


মানসিক জাস্ঃবিদ্যার ঞতিহাসিক 
পটভুমি ও আন্দোলন 


[Concept and the Movement 
of Mental Hygiene] 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনোপলন্ধি কিন্ত হঠাৎ একদিনে হয়নি, বস্তুতঃ 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ধারণা (০০০০৫৮৫) তার প্রয়োগ ও প্রসার, চিন্তাজগতে | 
এতিহাপিক বিবর্তনের ফল। 


ক্ত্লাসী হিল £ 

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই ক্ষীণভাবে মানসিক স্বাস্থ্যবি্যার 
ধারণার অভ্যুদয় ঘটে। ডঃ ফিলিপ পিনেল এই সময় মানসিক বিকারগ্রস্ত 
ও উন্মাদ ব্যক্তিদের সম্পর্কে যথাযথ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ ও তাদের সঙ্গে মানবিক 
আচরণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি এ বিষয়ে একদিকে জনসাধারণের 
পক্ষ থেকে, অন্য দিকে তাঁর চিকিৎসক সহকর্মীদের তরফ থেকে যুগপৎ বাধা 
পেয়েছিলেন । সংস্কারের প্রথম পর্যায় হিসাবে তিনি উন্মাদ ও মানসিক রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তিদের শৃঙ্খল-বন্ধন থেকে মুক্ত করে চিকিৎসাগারে রাখেন । এই সময় মানবিক 
সভ্যতার প্রগতিশীল ভাবধারা, যে ভাবধারা ব্যক্তি স্বাতন্থ্ ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে 
মূল্যায়নের উর্ধ্বে রেখেছিল, তারই সময় । এই ভাবাদর্শ মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের 
সম্পর্কে সহৃদয় হতে উদ্ধদ্ধ করেছিল। এই দৃষ্টিকোণ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার উদ্ভব 
ও বিকাশে অনেকাংশে দায়ী । 
ইংল্যাণ্ড উিউক্কেন্প আন্দোলন £ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইয়র্কে টিউক আন্দোলন আরম্ভ করেন। 
জনসাধারণকে তিনি বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, উন্মাদ বা! বিকার গ্রস্ত ব্যক্তিরা অসুস্থ; 
তারা শয়তান শক্তির ছারা নিয়ন্ত্রিত নয় ব| অপরাধী নয়। তারা যাতে চিকিৎসার 
হুযোগ ও মানবিক আচরণ পায় সেদিকে সমাজের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য । 
স্পিন শ্পিজ্ষা। $ 

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ভাবধার! ও আন্দোলনের মধ্য দিয়েও মানসিক স্বাস্থ্য 

সা ধারণা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিন্ঠার ভাবধারা সংহত হয়েছে । আধুনিক 


২৩ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠার এঁতিহাসিক পটভূমি ও আন্দোলন 


শিক্ষাধারায় শিশুর পািক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়_তার সমগ্র মানস 
টবশিষ্ট্যক গোচরে রেখে, তার স্থুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষারীতি, 
পাঠক্রম, সহ-পাঠক্রম প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। কিগারগার্টেন ও নার্সারী স্থলে ক্রীড়া- 

ভত্তিক স্ষ্টধর্মী, কখনো! কখনো যৌথ যে ক্রিয়া কর্মের অবতারণা কর! হয় তাঁর মূল 
উদ্দে্ হল শিশুর মধ্য থেকে আত্মকেন্দ্রিক ভাব বিদূরিত করা ও সামাজিকভাবে 
চলার শিক্ষা দেওয়।। এর আরও একটা উদ্দেশ্ব হল, আত্মপত্যন, উৎসাহ ও 
আনন্দের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন তথ্যসারে পরিক্রমা ও তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া । 
নাণারাী বিদ্যালয়ের অধিকাংশ কার্যক্রমই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য হর্ঢ় ও সই রাখার 
জন্ হুঃ। মোটের উপর শিশুকেন্দরিক মনোবিষ্ঠাভিত্তিক শিক্ষা-আন্দোলন মানসিক 
বাস্থাবিগ্ঠাকে একটি প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেকখানি 


কাজ করেছে। 


স্রঞএড-ঞএক চিস্তাপ্বাব্ন৷ £ 

মানসিক রোগের কারণ অুযন্ধান ও নিরণনে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন 
সিগযুণ্ড ফএড। নিজ্ঞ।ন মনের (Unconscious 1411) শক্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে 
এবং মানবিক চিন্তা ও আচরণে এর অৃগ্য প্রভাব বিষয়ে আবিষ্কার করে ফ্রএড, 
মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নৃতন ফলবতী অধ্যায় যোজনা করেন। তার 
মনঃসমীক্ষণের ভাবধারা, তাঁর অনুগামী ও পরবর্তীকালে বিরোধী এডলার. ও 
ইয়ং এর মতাদর্শ মনোরাজ্যের অনেক অজ্ঞাত গভীর রহস্যের সন্ধান দেয়। মন 
সমীক্ষণের মননে মানসিক রোগ নিরাময়, মানসিক স্বাস্থ্য ঘংরক্ষণ ও মানসিক অপ- 
সঙ্গতি প্রতিরোধ, মানসিক ্বাস্থ্বিদ্ভার এই জিবিধ কার্ধাবলী বিজ্ঞানসম্মত ও 
ফলপ্রস্থ হয়ে উঠেছে । 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে মন:সমীক্ষণ মতবাদের প্রসার ঘটে । পরে 
আমেরিকাতেও এ মতবাদের বিস্তার ঘটে । ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে উদ্বায়ু- 
রোগ (75%70545) সম্পর্কে কায়িক Functional ) মতবাদ ( অর্থাৎ উন্বাযুরোগ 
মনের ক্রিয়া-কর্মের বিকৃতি হেতু স্থ্ট, দেহজ কোন কারণে নয় ) বিশেষ করে মনঃ- 
সমীক্ষণমূলক মতবাদ সমধিক প্রচলিত হয়। ফ্রএড-এর মতে, মনের কার্ধকারিতা৷ 
অনুসারে মনকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়_ইড, ইগো' ও স্থপার ইগো।' ইভ, 
হচ্ছে মনের অন্ধ কামনা! বাসনার আবাসস্থল বাঁ একে বলা যায় প্রাবৃত্তিক সত্তা; এই 
প্রাবৃত্তিক সত্তা সম্পূর্ণরূপে নিজ্ঞন মনের মধ্যে অধিষ্টিত। মনের এই অংশটি 
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২৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া 


সুখান্বেষণে ( Pleasure Principle ) নিরত কর্মমুখর | ‘ইগে!' বা বাস্তব সত্বা, মনের 
এই অংশটির কিছুটা অবচেতন মনের মধ্যে থাকে, বের ভাগই থাকে চেতন মনে, 
এর কাজ হল প্রাবৃত্তিক সত্তার কার্যাবলীকে বাপ্তবান্ুগ কর!। স্থপার ইগো' বা 
বিবেক সত্তা, যার অবস্থিতি বেশীর ভাগই নিজ্ঞগন মনে, কিয়দংশ চেতন মনে; এর 
কাজ হল বিবেকাদর্শে প্রাবৃত্তিক সত্তার ক্রিয়া-কর্ম নিয়ন্ত্রিত কর! । প্রাবৃত্তিক মন, 
“বাস্তব মন ও বিবেক মন এদের সকলেরই অধিষ্ঠান কম বেণী অবচেতন মনের মধ্যে, 
অর্থাৎ মনের সেই অংশে, যে অংশের কার্যকলাপ ব্যক্তির চেতন অবগতির মধ্যে নেই। 
স্রএ্ড-এর মতে এই তিনের সুসমঞ্জস ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্য নিহিত। 
এদের জিয়াকলাপের অসংগতিই মানসিক রোগের কারণ । 
১৯১৮ সালে একদিকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও অন্তদিকে ক্লিফোর্ড বীয়ার্স-এর 
সমর্থ নেতৃত্বে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার আন্দোলনের সংহতি ঘটে এবং আমেরিকায় 
মনশ্চিকিৎগার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের বিশেষ প্রভাব ঘটে । 


মানসিক হযান্ত্যনিচ্চাল্ আন্দোলন (৯৯০৮)৪ 


১৯০ সালে, চব্বিশ বংসরের যুবক ক্লিফোর্ড বীয়ার্শ পাচতলার জানাল! দিয়ে 
লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার নিল প্রয়াস করে। বিচারক তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক ণ 
মানসিকতা ও আচরণের জন্য মানসিক রোগীদের আবাসম্থলে প্রেরণ করেন । নির্মম 
ব্যবহার ও উদানীনতার মধ্য দিয়ে ভিন বৎসর তিনি বিভিন্ন উন্মাদাবাসে কাটান । 
৯১৭৮ সালে বীয়া্স নিজ চেষ্টায় সুস্থ হয়ে তার আত্ম-চরিত লেখেন। এতে তিনি 
এইসব অভিদ্রতার কথা উল্লেখ করেন। এর পর থেকেই এ ধারণা আসে যে, শিশুর 
পরিণমন কালে ( Maturation time) যদি মনস্তাত্বিক ও ‘সামাজিক পরিবেশকে 
নিয়হ্িত করা যায় তাহ'লে পরবর্তীকালে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর তার একটা 
প্রভাব থাকে-এ থেকেই Child guidance বা শিশু-নিদেশনার ধারণা আসে |: 
ধ্যাউলফ, মেয়ার নামে একজন বিখ্যাত মনশ্চিকিংসক বীযার্গকে এ বিষয় নিয়ে ! 
আন্দোলনে উৰ দ্ধ করেন ও তিনি মনে করেন যে, মানসিক স্বাস্থ নিষয়ে কুনিরপ্তিত 
গবেষণী করা প্রয়োজন এবং এর জন্য একটি নতুন বিজ্ঞান বিষয়ের সৃষ্ট সমীচীন ! 
তিনি এই বিজ্ঞানের নামকরণ করেন মাসনিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বা ental yr ine 
এবং এই আন্দোলনকে বল। হয় মানসিক স্থস্থ্যবিদ্যার আন্দোলনৰ 20491 3 


41121576923 Movement. 
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মানসিক স্বাস্থ্বিগ্ভার এঁতিহাসিক পটভূমি ও আন্দোলন ২৫ 


সানলিক স্বাস্ছ্যলিচ্া বিৰত্ৰক্ক পৰল সংস্থ। (239৯) ৪ 

এই আন্দোলনের ফলে আমেরিকার কনেক্টিকাট্‌ শহরে প্রথম মানসিক স্বাস্থ্য- 
বিদ্যা সংক্রান্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ১৪০৪ সালে এ বিষয়ে একটি জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান ( National Committee for Mental Hygiene ) স্থাপিত হয়। মানসিক 
রোগ থে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্ত! এ বিষয়ে আমেরিকার জননাধারণকে সজাগ 
করার জন্য এ সংস্থা কাজ করে৷ মানসিক রোগীদের জন্ত আরও চিকিৎসাগার স্থাপন 
ও এর কারযব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্ সংস্থার কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি উদ্মোগী হন। 
ক্রমে এই সমিতি মানসিক বৈকল্য ও বিক্কৃতি প্রতিরোধ ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে 
অধিক জোর দেন। সমিতির সভ্যগণ উপলব্ধি করেন যে, বিংশ শতাব্দীর জীবন ধারার 


মধ্যে এমন অনেক অস্থিরতা ও নিরাশ্রয়তা আছে না আবেগ জীবনের ( Emotional 


114) প্রশান্তিকে ব্যাহত করে। 


মানসিক স্বাস্থ্যশিদ্যা হিল পলস জাইন (০৯৪৬) £ 


১৯৪৬ সালে আমেরিকায় প্রথম জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য-আইন প্রণীত হয়। মানসিক 
ক্মাস্থ্রক্ষ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্য বলে এই আইনে মেনে নেওয়া হয়। 
ইহাতে উদ্দিখিত হয় যে, মানসিক রোগগ্রন্ ব্যজিদের প্রতি দৃষ্টি ও যত্ব নেওয়াই 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার একমাত্র কাজ নয়__মানদিক ব্যাধির প্রতিরোধ এবং 
নিরাময়ও এর কাজ। মানপিক রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় যে মানসিক স্বাস্থ্য 
বিদ্যার যথার্থ প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব_এ সত্যকে যথাৰ্থভাবে গ্রহণ করা হয়। আরও 
একটি আইনের স্বারা মানসিক রোগ বিষয়ে ুনিয়্্িত গবেষণা কার্য এবং এই 
গবেষণা উৎসারিত যে সত্য তা যথায়থরূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের 


জন্য আথিক আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। 


হলানলিক্ স্রান্ছ্যলিদ্যা লি্বল্ন্ক সংসু। (৯৯৪৯)৪ 
মানপিক স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যকর নিয়ম প্রণালীর অবগতি ও তাদের প্রাতি- 
পালনে জনসাধারণকে সহায়তা করার জগ্ত ১৯৪৯ সালে দুটি কর্মবিভাগ স্থাপিত হয়। 


প্রথমটি শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ, দ্বিতীয়টি রাষ্টর ও স্থানীয় বিষয়ক বিভাগ । এ দুটি 
বিভাগেরই কাজ হল জনসাধারণের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার মূল নীতির প্রচার ও 


* প্রসার কর! এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থার সুপ্রতিষ্ঠ৷ কর! । 


10174 


২৬ মানসিক স্বাস্থবিদ্য। 


বর্তমানে এই সমিতির প্রধান প্রধান কার্যক্রমের কয়েকটি নিয়ে দেওয়া হল ? 

॥ক। মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা ও তার জন্য অর্ধ | 
স্থান। 

॥খ॥ মণশ্চিকিংসার সুবিধার্থে রোগ সংলক্ষণগুলি (৪5/77/0785) গ্রথম পর্যায়ে 3 
চেনার জন্য গবেষণা কার্মে সহায়তা কর! । 

॥গ॥ সমাজ স্বার্থ রক্ষাকারী সংস্থার সাথে বিপথগামী শিশু নিৰ্দেশনা" কেন্ত 
স্থাপন ও তার পরিচালনা বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করা । 

॥ ঘ॥ মানসিক চিকিংসাগারকে সাহায্য দান ও এগুলিকে যথাথ মানে উন্নীত 
করতে সাহায্য করা। 

॥উ॥ বিদ্যালয়ে, শিল্পাগারে, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলিতে মানসিক 
স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যে জব জুযোগ-স্থবিধা আছে তার: যথাযথ ব্যবহারে প্রেরণা | 
দেওয়া। 
॥ চ॥ মানসিক বিকাশ রুদ্ধ ব্যক্তিদের পরিচর্যা ও তাদের কষে পুনর্বাসন । 


শ 


ন্‌ 


॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥ 


ফরাসী বিল্লীৰ > ১৭৯২, ফরসী বিপ্লব ডঃ ফিলিপ পিদেল 
f উন্মাদ ও নাননিক রোগগ্রস্ত বাক্তিদের শৃঙ্খল 
বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন_শয়তান অসুস্থ 


দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন । 
ইংল্যাণ্ডের টিউকের 4s 
i আন্দোলন- টিউকের আন্দোলন সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধ 
3 সচেতনতা । 
শিশুকেন্ড্রিক শিক্ষা» শিশুকেন্দরিক শিক্ষায় প্রতিটি শিশুর সুষম 
ব্যক্তিত্ব বিকাশই লক্ষ্য। 


>| জ্রএডং নিৰ্জ্জান মন মানসিক রোগের 
কারণ নির্ণয় । ২1 মনের গঠন--মনের রোগ 
মানদিক কারণে হয়। ৩। উক্ত-প্রাবৃত্তিক সত্তা, 
ইগো--্বাস্তব সত্তা, কপার ইগো, বিবেক সত্তা 
এদের নামপ্রস্রপূর্ণ কাজের ফলে সুস্থ মানসিক 
হ'স্থয থাকে! খু 


ফ্রএড_এর চিন্তাধার!- , 


এ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্ভারএীতিহাসিক পটভূমি ও আন্দোলন ২৭ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার 
আন্দোলন (১৯০৮)-৮ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বিষয়ক 
প্রথম সংস্থা (১৯০৯), 


মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ভা বিষয়ক 
প্রথম আইন (১৯৪৬ )> 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বিষয়ক 


সংস্থা (১৯৪৯)-৯ 


বীয়ার্ম নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আস্মচরিত 
লেখেন--শিশুর পরিণমন কালে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ 
_-শিশুর বাক্তিত্ব বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে 
শিশু নির্দেশনার ধারণা ৫ এর। থেকে অ.সে। 


মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রথম সংস্থা মানসিক 
রোগ যে একট! জাতীয় সমস্ত! ও বিষয়ে জন- 
সাধারণকে সজাগ করে। 


সামাজিক স্থাঙ্থা সম্বন্ধে প্রথম. জাইন' 
(১৯৪৬)-_মানসিক শ্বাস্থা রক্ষা! একটি জাতীয়া 
সমস্ত, এটা আইনসিদ্ধ হয়। 


১। ১৯৪৯ সালে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক 
আরও একটি সংস্থা স্থাপিত হয়_এতে শিক্ষা 
বিষয়ক বিভাগ ও রাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ থাকে । 
২। রোগ-কারপ নিয় শিশু নির্দেশন! 
কেন্দ্র, মানসিক চিন্রিৎমালয়কে সাহায্য দান 
কর! 


॥ অনুশীলনী ৷ 


1. Trace the developmental 


Movement. 


2, Howdid the modern trends in Educaticn help the energence 
concept of Mental Hygiene ঃ 


history of the Mental Hygiene 


of the 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক জাস্ট) ও শিক্ষা 


[Basic needs of Children, Mental Health 
& Education) 


চাহিচদ্ছাজ্ঞাভ প্ৰেষ্বণ৷: 


বাচার জন্য আমাদের কতকগুলি প্রয়োজন মিটাতে হয়__প্রয়োজন ঠিকভাবে না| 
মিটলে অস্তিত্ব বিষণ্ন, বিবীর্ণ ও বিপন্ন হয়। বেঁটে থাকার জন্ঠই সতত কর্ম প্রয়াস। 
কাজ করার, ইচ্ছা উন্গত: হয় অভাব বোধ থেকে -শৃল্যতাই সর্বদা আমাদিগকে 
পূর্ণতার অভিমুখী করে তোলে । আমাদের অস্তিত্বের জন্য যা একান্তভাবে 
প্রয়োজনীয়, এমন সব প্রয়োজনকে মেটাবার জন্য যে তাড়না অগ্ভব করা যায় 
এই তাড়নাই পরিণামে প্রাণীকে কর্মে প্রবৃত্ত করে । অনেকক্ষণ খাবার না পেলে, 
আমরা একটা অস্বস্তি অগ্কভব করি। এই অন্বস্তি ধীরে ধীরে এমন তীক্ষ হয় ও. 
এমন একটা পর্যায়ে পৌছে যখন আমরা খাষ্ঠের সন্ধান না করে পারি না। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে খান্তের অভাববোধ থেকে, অস্ধস্তি ও উত্তেজনা, যাকে আমরা এক্ষেত্রে 
বলৰ ক্ষুধা, এবং এই অবস্তিই আমাদিগকে খাগ্ অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে। চাহিদাকে 
(254 বল যায় কোন বস্তু বা ক্রিয়ার অভাব বা কমতি, যে বস্তু বা ক্রিয়া স্বস্থ 
জীবনের জন্য অপরিহার্য্য। প্রেষণ| ৷ Motivation ) কি প্রকারের হবে সেটা নির্ভর 
করবে চাহিদার প্রন্কৃতির উপর । প্রেষণা কতটা তীক্ষ হবে সেটা নিতর করবে 
অভাববোধের তীক্ষতার উপর ৷ 


সমাল্োোছন। £ 


এ সত্য সদা ঠিক নয়। যদিও চাহিদাই প্রেষণার উৎস, তবু এ সম্পর্কে কিছু ৷ 
মতবিরোধ আছে। কেবল চাহিদাই প্রেষণার উৎস কিন। এ বিষয়ে প্রথম অভিযোগ 
"বে, কর্মপ্রেষণার প্রবনত| চাহিদার প্রবলতার সমানুপাতিক নয় । পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে, একটি ইহ্রকে চারদিন যদি খেতে না দেওয়া হয তাহলে খাঁগ্ের জন্ত তার: 
থে কর্মতৎপরতা, পাচদিনে, ছ'দিনে বা আরও বেশী দিন না খাইয়ে রাখলে ৷ 
[ত, পরত! সমানে বেড়ে না গিয়ে তা কমতে থাকে। নীতিগতভাবে আরও 


শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ২৯ 


একটি অভিযোগ আছে। অভাব সর্বদাই একটা নএর্থক ঘটনা । সব প্রচেষ্টার 
মধ্যে যে বেগ ও শক্তির প্রয়োজন সেটা কেবলমাত্র কোন কিছুর অভাববোধ থেকেই 
উৎসারিত হতে পারে নী। 


প্রেম্বণী ও ভদ্দীপক্ £ 


উদ্দীপক (34078148) একটি এমন শক্তি যা দেহের বিভিন্ন অংশকে বা' 
সমাগ্রিকভাবে দেহকে উদ্দীপ্ত করে এবং এর জন্য ব্যক্তির মধ্যে কর্মস্পৃহ| দেখা দেয় । 
উদ্দীপকই সাড়ার উদ্রেক ঘটায় এবং সেইজন্য প্রেষণার সাথে উদ্দীপকের একট? 
সম্বন্ধ আছে। একটি শিশুকে যদি পিন্‌ দিয়ে জোড়ে খোচা দেওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে 
শিশুটির মাধ্যে কতকগুলি আচরণ দেখা দেয়। শিশুটি হাত পা ছুঁড়বে, চীৎকার 
করবে, এই উদ্দীপক থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্ত বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য শিশুটি 
প্রাণপণ চেষ্টা করবে ৷ এই বিপদ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশুটিকে কেউ রক্ষা 
করছে ততক্ষণ এই ধরনের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকবে। এ থেকে স্পষ্ট দেখ! যাচ্ছে 
যে, উদ্দীপকই শিশুটির মধ্যে কর্ণে-প্রেরণার সৃষ্টি করছে। কেননা এ উদ্দীপক 
শিশুটিকে কর্মে উদ্দীপ্ত করছে ও কর্মে অনেকটা সময় নিরত রাখছে । এই ধরনের: 
প্রেষণাকে বহির্জাত প্রেষণা বলা যেতে পারে । কেননা, এদের বেলায় বাইরের 
উদ্দীপক কাজ করে! অন্তর্জীত প্রেষণা যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা আরও জটিল প্রকৃতির | 
এসব ক্ষেত্রে উদ্দীপক অন্তর্জাত এবং প্রক্কৃতিতে রাসায়নিক যা ক্সাযুতম্থ্ের 
সংবেদনশীল কোষের উপর কাজ করে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। মোটের উপর 
চাহিদা ও উদ্দীপক উভয়ের করলা প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রেষণা ঝা কর্মপ্রেরণার, 
উদগতি ঘটে । 

উদ্দেশ্য (1০৮৫) বলতে আমরা কি বুঝি? বস্তুত: উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা 
নিরূপণ করা সহজ নয়। উদাহরণ দিয়ে উদ্দেশ্বরে বিশ্লেষণ কর! যেতে পারে। 
খাওয়া, সামাজিক স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছার দু'টি উদ্দেশ্য । যে কোন উদ্দেশ্যের পিছনেই 
একট চাহিদা (797) বা অবস্থা 8755 কাজ করে, এ থেকে একটি 
অস্বন্তির (1৫75০ ) উদ্ভব হয়। এই অস্বপ্তি থেকেই আচরণ আসে এবং সঙ্গতি 
সাধনের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এর পরিণতি ঘটে। যে কোন উদ্দেশ্যের ধারণার 
মধ্যেই এ চারটি ধারণা বর্তমান থাকে । একটা ছকে আমরা সকল ঘটনাকে দেখাতে 


পারি 


০ 


৩০ মানসিক স্থাস্থ্যবিছ্যা 


চাহিদা 
অন্তর্জাত } 1 বহিজাত 
উদ্দীপক 
৬ 
অস্বস্তি 
৬ 
ক্মপ্রেষণ। 


৬ 
দেহ-মনে ভারসাম্য আনয়নের জন্ত আচরণ 


চাহিদা, অন্বস্তি, কর্ষপ্রেষণা_-এ সমস্ত পর্ধায়গুলিই একের সাথে অপরে 
'অচ্ছেগ্যভাবে জড়িত। চাহিদা হল একটা স্থাণু অবস্থা, কিন্তু কর্মপ্রেষণা একট 
গতিরাল প্রক্রিয়া, অস্বস্তি (/67%810/) হল একট! অগ্ভূতি। সাবিক ঘটনার কোন্টির |! 
উপর জোর দেওয়া হবে তার উপর নির্ভর করে এই ঘটনার কোন্‌ পর্যায়টির নাম ' 
করা হবে। যেমন, যখনই বলব ব্যক্তির মধ্যে কোন কিছুর চাহিদা আছে তখনই 
বুঝতে হবে চাহিদাজনিত একট! অস্বস্তি 'আছে এবং অস্বস্তি থেকে দেহ-মনকে 
সাম্যভাবে (1707,695425/8) ফিরিয়ে আনার জন্য একট! কর্মপ্রেষণা আছে । আবার 
কর্মপ্রেষণ। শব্দটি ব্যবহার করলেও বুঝতে হরে চাহিদ1 বা উদ্দীপকের কথা, অস্বস্তির 
কথা কাজেই চাহিদী__অন্বস্তি __কর্মপ্রেষণা এরা একক বা বিচ্ছিন্ন কোন কিছু 
নয়_একই-ঘটনার বিভিন্ন পর্যায় মাত্র । 


চাঁহিদান্ল একাল ঃ 
দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দৈহিক কতকগুলি মৌলিক চাহিদা আছে। মানসিক 
স্বাস্থ্যের জগ্ঠ মানগিক কতকগুলি চাহিদ। আছে। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ এই মৌলিক 
চাহিদার বিভিন্ন প্রকারের কথা বলেছেম, কিন্তু স্বাস্থ্য যেহেতু সাবিক, সেইহেতু 
. মৌলিক চাহিদার দৈহিক, মানসিক, এরূপ ভাগ বিজ্ঞানিক ভিত্তিক নয়। বুঝার 
সুবিধার জন্য এরূপ ভাগ করা হয়েছে । 


লৈহিক্তক চাহিদা £ 
দৈহিক চাহিদ। দেহের অপ্তিত্ব ও সুস্থতা রক্ষার জন্য অনিবার্ধ। শিশুর জয্ক্ষণ 


থেকেই তার খান্ত, যথার্থ আশ্রয়, উন্মুক্ত বায়ু, ও যথাযথ তাপমাত্রা প্রভৃতি অনিবার্ষ- 
ভাবে প্রয়োজন । ভৌতিক পরিবেশের ( physical environment ) সাথে সার্থক 


টি 


শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ৩১ 


প্রতিযোজনের জন্য দৈহিক চাহিদার পরিপুরণ একান্তভাবে প্রয়োজন | এই চাহিদী- 
গুলি জন্মগত, ও মৌলিক প্রায় সর্বজনীন | এইসকল চাহিদাজনিত যে আচরণ তাঁও 
সকল ব্যক্তির মধ্যে প্রায় একই রকমভাবে পরিলক্ষিত হয় । শৈশবের প্রায় সকল 
আচরণের উৎস বিশ্লেষণ করলে মিয়লিখিত দৈহিক চাহিদীগুলির অস্তিত্ব সঙ্দ্দে 
নিঃসন্দেহ হওয়া যায় £ 

ক। খাগ্ঠের চাহিদ। 

খ। আশ্রয়ের চাহিদ। 

গ. যথাধথ পোষাক-পরিচ্ছদের চাহিদা 

'ঘ অস্তিত্ব বিপন্নকারী কোন অবস্থা থেকে মুক্তির চাহিদা 

(ও) নিদ্রার ও বিশ্রামের চাহিদা 

(5) উপযুক্ত আলে! ও নির্মল বায়ুর চাহিদা 

ছ) যথাযথ তাপমাত্রার চাহছিদ! 


সন্নেক্র চাহিদা £ 

দৈহিক অস্তিত্বই মানুষের সবটা নয়। মাগ্ুষ সমাজবদ্ধ জীব। মূলতঃ সমাজ 
জীবন যাপনের জন্য মানুষের মধ্যে একটা মৌল চাহিদা রয়েছে। নিঃসঙ্গ ও সম্পূর্ণ 
একাকী জীবন যাপন মানুষের পক্ষে ঈন্ভব নয়। কেবল জৈবিক জীবন যাপনেই' 
মানুষের জীবন-সীমা সীমিত থাকে না, পরিব্যাপ্তি €(%%2%529% ) মানব জীবনের 
একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য । সমাজজীবনের জন্য কতকগুলি মৌল চাহিদ! রয়েছে_এ 
চাহিদাগুলিকে মানপিক চাহিদাও বলা যেতে পারে। অহংবোধকে পরিতৃপ্ত ও 
পরিপুষ্ট করার জন্য যে চাহিদী রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় মানসিক চাহিদা__যেমন 
আত্ম-স্বীরুতির চাহিদা, আত্ম-বিকাঁশের চাহিদা, ভালবাসা পাওয়ার 
চাহিদা, অপরকে ভালবাগার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, স্বাধীনতার 
চাহিদা ৷ মাদগষ যেহেতু সামাজিক জীব, সেইজন্ প্রত্যেক মা£্ষকেই প্রতিবেশী ও 
আত্মীয় স্বজনের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হঁয়। মান্য বন্ধু চায়, 
প্রশংসা পেতে চায়, বিশ্বস্ততা, সন্মান, নেতৃত্ব পেতে চায়, এদিক থেকে তার 
কতকগুলো সামাজিক চাহিদাও রয়েছে। 

মানুষের কতকগুলো! বুদ্ধিগত চাহিদাও রয়েছে, যেমন মানুষ নতুন কিছু জানতে 
চায়, বুঝতে চায়, সংগঠন করতে ও বিচার করতে চায়, সর্বোপরি মান্য মননশীল 
হতে চায়। | 


৩২ মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্া 


হলহ্াম্ন ও চাহিদা; 
সকল চাহিদা! ও চাহিদাজনিত কর্মপ্রেষণা সব বয়সে একপ্রকার থাকে না 
কোন্‌ চাহিদা কোন্‌ বয়গে কতটা তীক্ষ ও কার্যকরী থাকে, তা দেখার ভক্তে! 
্ান্‌ফোর্ড প্রমুখ মনোবিদ্দের বিশেষ গবেষণা এ বিষয়ে নতুন দিকের স্ব 
দিয়েছে। 
যত্রলাভ ও রক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা পাচ ছয় বৎসরে যেরূপ প্রবল থাকে, তেরে 
চৌদ্দ বৎসরে এ চীহিদী ততটা প্রবল থাকে না, এ সমন এ চাহিদা অনেক পরিমাণের 
কমে যায়। নতুন কিছু জানার ইচ্ছা এ সময়ে অপেক্ষাকৃত কমে গেলেও, ৫ 
ঘটন! কেন হয়, এর কার্ষকারণ সঙ্ন্ধ নির্ণয়ের ইচ্ছা বেড়ে যায়। বন্ধু লাভের 
সব বয়সেই কম বেশী সমান থাকে। স্বাধীনতার চাহিদা, কোন বিশেষ উদ্দেগকে 
রূপায়িত করার চাহিদা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে । 


চাহিদ! ও হর্মভৌন্মলা। £ ৃ 

এই প্রেষণীগুলো। যত শক্তিশালী হতে থাকে, তত ব্যক্তির ভিতরে ভিত রর 
উত্তেজনার (৫৪০%) স্যষ্ট করে। এই উত্তেজনা এমন একট! অঙ্বস্ভিকর প ; 
পৌছে যে, এ প্রেষণ|-শক্তিকে কার্ধের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত না করলে, দেহে ও ম 
ব্যক্তির সাম্যভাব ফিরে আসে না। কোন শিশু পি তামাতার একান্ত মনোযোগ ও 
ভালবাসার পাত্র হয়ে ঘদি দেখে যে, তার নবজাত ভ্রাতা বা! ভন্রীর দিকে বাবা মা'র; 
মনোযোগ ও ভালবাসা সরে গেছে, তাহলে সে একটা অস্বস্তি বোধ করে_তার: 
মানসিক এই চাহিদাটি নিরুদ্ধ হওয়ার ফলে, সে তার হৃত ভালবাদাকে 
পাওয়ার জন্য ও পিতামাতার মনোযোগকে আকৃষ্ট করার জন্য নানারূপ প্রয়াস কর 
থাকে। যদি তার প্রয়াস তাকে আকাজ্িত লক্ষ্যে পৌছে দেয়, তাহলে 
অন্বস্তি ও উত্তেজনা প্রশমিত হয় । 4 

জীবনে সব ইচ্ছ।.পূরণ হয় না। সব চাহিদা সমানভাবে মেটে না, চাওয়ার: 
সাথে সাথেই সব কিছু পাওয়া যায় না। কাজেই অন্বস্তি ও উত্তেজনা প্রশমিত: 
হওয়ার চেয়ে ক্রমে ত| বেড়ে যায়। ৮87,307 
প্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে। তার অহংসত্তা সন্তুষ্ট চায়, কিন্ত পরিবেশের প্রতিকূলতা : 
এই সন্তষ্ট লাভে বাধ। দেয়। যেমন, বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র তার নহশাটদে 
কাছ থেকে সামাজিক স্বীকৃতি পেতে চায়_কিন্তু এ চাহিদার পরিতৃপ্তি সম্ভব হচ্ছে: 
না, তার পিতামাতার দারিত্য ও সামাজিক স্থান, তার বড় ভাইয়ের বিদ্যালয়ে: 


শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ৩৬ 


পরীক্ষার খারাপ ফল এবং নিজের অপুষ্ট দুর্বল দেহ তার সামাজিক স্বীকৃতির পথে 
বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। তার এই চাহিদা দিনের পর দিন যতই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, 
ততই তার ব্যর্থতা বোধ বেড়ে যাচ্ছে । অবশেষে সে অপরাধপ্রবণ ছেলেদের 
দলভুক্ত হয়ে নানাপ্রকারের দুক্ছিয্না ও অপকর্মের মধ্যে সন্ব্টির ও আত্ম-স্বীকতির 
উপায় খুঁজে থাকে । কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন চাহিদা যদি স্বাভাবিক ও সুস্থ 
পথে পরিতৃপ্ত না হয় তাহলে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক আচরণ ও বিকৃতি দেখ 
দেয়__মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষু হয় । এমনিভাবে দেখা যাবে যে, যে সময়ের যে চাহিদা! 
তা যদি যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত না হয় তা হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক ধারায় ঘটে 
না, বিক্লৃতি ও বিচ্যুতি নানাভাবে দেখা দেয় । 


সোৌলিক চাহিদ! ও মানসিক স্বাস্থ্য 2 
চাহিদা! চাহিদা! 
$ |) 
অস্বস্তি অস্বস্তি 
L $ 
কর্মপ্রেষণা কর্মপ্রেষণা 
(অনুকূল পরিবেশ ) (প্রতিকূল পরিবেশ) 
|! $ 
পরিমিত পরিতৃপ্তি চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা 
$ $ 
$ 
সার্থক সঙ্গতি (Adjustment) দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তা 
7 
মানসিক স্বাস্থ্যহানি 
$ 


অপসঙ্গতি (Maladjustment) 


প্রত্যেকেই কোন ন! কোন সময়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় এবং প্রত্যেকের মধ্যে 
আগে হোক পরে হোক, কোন না কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া ঘটে, যা এই ব্যর্থতাকে 
সহ করার ক্ষমতা দেয়। প্রতিযোজন বা সন্গতিদাধন বলতে য] বোঝায় ত! মূলতঃ 
ব্যর্থতার সন্মুখীন হতে গিয়ে প্রতিক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে এই ব্যর্থতাবশতঃ অস্বস্তিকর 
অবস্থাকে এড়িয়ে যেতে ব| সেই অবস্থার অস্বস্তিকে ছাপিয়ে যেতে চায়। সকল 
মানসিক-৩ 
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ব্যর্থতার মধ্যে যে অগ্রীতিকর মানসিকতা দেখা দেয়, তাঁকে দূর করার জন্য ব্যক্তি 
নানাভাবে সচেষ্ট হয়। 

ব্যর্থতার মধ্যে একটা অসহায়ভাব, হতাশা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ভাব থাকে। 
কোন বর্মপ্রেষণ। বাধাপ্রাপ্ত হলে মনের মধ্যে এই অপ্রীতিকর ভাব আগে। 
এইসব জটিল অনুভূতির সঙ্গে থাকে একটা অনিশ্চয়তা, যে অনিশ্চয়তা পরবর্তী 
পর্যায়ে কি করবে সে সম্পর্কে ব্যক্তিকে ভাবিয়ে তোলে । এর ফলে ব্যক্তির 
মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব স্থষ্টি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন কর্মপ্রেষণায় 
প্রতিবন্ধ ব্যর্থতার স্থষ্টি করে, এই ব্যর্থতা নিয়ে আসে একটা উত্তেজনা বা অস্বস্তি 
__অন্বস্তি থেকে আসে অভিযোজন প্রয়াসী প্রতিক্রিয়া । 

-. প্ৰায় সকল ক্রিম প্রক্রিয়ার উৎস মানবিক মৌলিক চাহিদা । ব্যক্তির মৌলিক 
চাহিদা ও তার পরিতৃপ্তির মধ্যে সর্বদাই একটা ফাক থাকে । চাহিদা ও তার 
পরিতৃপ্তি অচ্ছেগ্য নয়। এই চাহিদার পরিতৃপ্থি যদি যথার্থ কর্মপ্রেষণার মধ্য দিয়ে 
স্বাভাবিকভাবে ঘটে তাঁহলেই সার্থক সঙ্গতিবিধান সম্ভব হয়। যদি এই চাহিদার 
পরিতৃপ্তির পথে বহির্জাত বা অন্তর্জাত কোন বাধা আসে তাহলে ব্যক্তির স্বাভাবিক 
সঙ্গতিবিধান বিস্সিত হয়_বিকৃতভাবে সঙ্গতিবিধানের একটা অপচেষ্টা 1:0০ 
adjustive behaviour) শিশুর মধ্যে দেখ! দেয়। বিদ্ঠালয়ে কোন ছাত্রের মধ্যে 
আত্মস্থীরূতির চাহিদ। দেখ! যাচ্ছে। এই চাহিদী বিদ্যালয়ের পরিবেশের জন্য, 
যেমন কোন ক্লাসে ছাত্রের সংখ্য! এত বেশী যে শিক্ষকদের পক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের 
প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না__পর ক্ষ প্রথা এত বিশৃঙ্খল যে, কোন ছাত্র 
যদি যথানাধ্য পরিশ্রম করে অধীত বিষয়ে ভাল পরীক্ষাও দেয়__পরীক্ষকের ত্রুটির 
জন্য শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য বিচার হয় না, বা তার আত্ম-শক্তির স্বীকৃতির কোন 
সুযোগই ঘটে না; এমনও হতে পারে পারিবারিক আথিক অনটনের জন্য 
শিক্ষার্থীকে পড়! ছেড়ে দিতে হল--এইভাঁবে বহির্জীত কারণের জন্য চাহিদার 
. অতৃপ্তি ঘটতে পারে আবার অন্তর্জাত কারণের ‘যমন শিক্ষার্থীর অসুস্থতা, যা 
তাকে অকেজে। করে ফেলল; যার ফলে পরিপূর্ণ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সে সাফল্য 
লাভ ও আত্মস্থ কতির চাহিদ। পুরণ করতে পারল না। বহির্জাত কারণেই হোক 
বা অন্তর্জীত কারণেই হোক, মৌলিক চাহিদা পূরণে অতৃপ্তি ঘটলে ব্যক্তি সঙ্গতি- 
বিধানের জন্য নানারপ অপচেষ্টা করবে । এইভাবেই ব্যক্তির মধ্যে অপসন্দতি দেখা 

টী দিয় । যেমন শিক্ষার্থীটির ক্ষেত্রে, আত্রস্বীকৃতির চাহিদা পরিতৃপ্ত না হলে, সে এমন _ 

॥ সব অস্বাভাবিক আচরণ করবে যার দ্বার! অতৃপ্তিজনিত যে ক্ষোভ, তা প্রকাশ করবে 


শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ৩৫ 


মামাজিক প্রকল্প গুলো ভেঙ্গে ফেলে, সেগুলোকে অমান্ত করে। এই অস্বাভাবিক 
উপায়ে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে 
তোলার অপপ্রয়াস করবে। বিদ্যালয়ে মারধর করা, সহপাঠীদের বইপত্র চুরি 
করা, শিক্ষককে অপমানিত করা, গৃহ-বা বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি 
সমশ্যামূলক আচরণ তার মধ্যে দেখা দেবে। 


গ্রহস্পল্িতেম্প, সৌলিক চাহিলা ও মানসিক স্বাস্থ্য $ 


জন্নাবার পর শিশু তার মৌলিক চাহিদ। পরিতৃপ্তির জন্ত তার পিতামাতার 
উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকে। খাত্ত, পরিধান ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
তার পিতামাতাই সংগ্রহ করে থাকে। এইসব দৈহিক চাহিদার পরিতৃপ্তির সঙ্গে 
সঙ্গে, এই সময়ে মানসিক চাহিদারও পরিপুরণ ঘটাতে হয়। খাদ্য ও অন্তান্থ 
বস্তুসন্তার পরিবেশন করলেই শিশুর সব চাহিদা মেটানো হয় না-_শিশুর প্রতি 
পিতামাতার আচরণ, প্রতিন্তাস, প্রযত্রপদ্ধতি ও শিশুর মানস-চাহিদা। মিটিয়ে 
থাকে। মাতৃন্তন্য পান করে শিশু তার দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করে_ কিন্তু মাতৃস্ত্ 
পানের সময় শিশু যদি মা'র ভালবাসাভরা। উজ্জল মুখখানি দেখতে ন! পায় 
তাহলে শিশুর মন ভরে না। মা যদি খাদ্যদানে ও অন্যবিধ আচার-আচরণে 
শিশুকে সর্বদা প্রত্যাখ্যানের ভাব দেখায়_যদি মাতাপিতা৷ শিশুর মৌলিক চাহিদা! 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে বা অন্বাভাবিক রূপে যত্ব পরায়ণ হন, তাহলে শিশুর 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থ ধারায় হয় না। মোটের উপর শৈশবকালে দৈহিক চাহিদার 
পরিপুরণের সাথে সাথে মানসিক চাহিদা যেমন নিরাপত্তাবোধ, পিতামাতার সুষম 
ভালবাসা, আত্মস্বীকৃতি প্রভৃতি মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্ত পিতামাতার 
ব্যক্তিত্ব, তাদের প্রযত্ব-প্রয়াস, আচার-আচরণ বহুল পরিমাণে দায়ী । 

এ ছাড়া মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি সমাজ-শ্বীকৃত পথে হওয়া সমীচীন। { 
সমাজ-হ্বীকুত পথে মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্যির জন্য শিশুর শিক্ষা প্রয়োজন-_এই 
শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পিতামাতার । শিশুর মৌলিক চাহিদাজনিত যে কর্মপ্রেষণা 
তাকে আত্মকল্যাণ ও সমা'জকল্যাণমূলক পথে নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব গৃহে পিতামাতার, 
বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের । এদিক থেকে সামগ্রিকভাবে গৃহ ও বিদ্যালয়ের, পারিবেশিক 
প্রভাব বহুল পরিমাণে কাজ করে। y j 

সুধা পেলে কোন নির্দিষ্ট উপায়ে নবজাত শিশু খাদ্যের সন্ধান করে না। ক্ষুধারূপ 
অন্তর্জাত উদ্দীপকের জন্ত কোন নির্দিষ্ট ধারায় সাড়া দেয়ন!। ক্ষুধার্ত শিশু সর্বতোভাবে 


_.__ সপ 
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কর্মপ্রবণ হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে তখনও সে বিশেষ কোন ধারায় সঙ্গতি বিধান কর 
শেখে নি । ৷ অর্থাৎ ক্ষুধা পেলে শিশু কাদে, হাতপা ছোড়ে, কোন অবস্থায় শিশু 
নিজেকে নিরাপদ বোধ না করে তাহলেও এ রকম করে থাকে অর্থাৎ কাদে, হাত 
ছোড়ে ইত্যাদি । মোটের উপর শৈশবে মৌলিক চাহিদাজনিভ যে কর্মপ্রয়াস তা 
সবগুলির প্রকুতিই প্রায় একপ্রকার। শিক্ষার মধ্য দিয়েই মৌলিক চাহিদা 
পরিতৃপ্তির উপায় শৃঙ্খল ও সামাজিক হয়। মৌলিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি না 
কিভাবে করবে তার শিক্ষা পিতামাতা দেবে । খাছ্যের চাহিদাকে সামাজং 
অনুশাঁসনের পাটভূমিতে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শিশু কি খাবে, কতটুকু খাবে, বা 
খাবে এইসব বিষয়ে শিশু ধীরে ধীরে শিখবে ও পিতামাতার নিয়ন্ত্রণাধীন 
হবে। এ ছাড়া শিশুটিরও যে গৃহে ও পরিবারে একটা যথাযোগা স্থান আছে, এহ 
বোধ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, 

এই চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য পিতামাতার আচার-আচরণ এমন হবে যাতে 
সর্বদা অন্গভব করে যে, এ গৃহ তার ও এ গৃহের কল্যাণ তার কল্যাণ_এই বোধবে 
তীক্ষও স্বাস্থ্যকর করার জন্য পিতামাতা৷ শিশুকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী গৃহ-কা 
করতে দিতে পারেন, যা সম্পাদন করে শিশু গৃহের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করতে পারে! 
এর দ্বারা আত্মস্বীকুতি, নিরাপত্তাবোধ ও পিতামাতার নিকট থেকে স্নেহ ভালবাদা! 
পাওয়ার চাহিদা পরিতৃপ্ত হতে পারে । 

ভিছ্যালশ্ত, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক বলাকজ্য ৪ 
* সকল চাহিদার পরিতৃপ্তি গৃহ-পরিবেশে হওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যালয় পরিবে 
অনেক মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে, বস্তুত: মানপিক স্বাস্থ্যের জন্য ও 
যথার্থ মমাজীকরণের জন্য বিদ্যালয়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ 


আপন অস্তিত্বকে স্ুস্থভাবে বজায় রাখার জন্ত যে সব কর্মপ্রেষণা তা ছাড়াও স 
কর্মপ্রেষণা আছে । বিদ্যালয়ে এই সব সামাজিক কর্ম-প্রেষণাকে যথাথভাবে পরি 
করতে হয় এবং এইসব সামাজিক কর্মপ্রেষশাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষার্থীদের 
হ্থস্থ সমাজ-জীবনযাঁপনে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিবেশ ও 
-কর্মধারা এমনভাবে রচনা, করতে হবে যে, শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদাগুলির সম্যক | 
পরিতৃপ্তিতে কোন বাধা ন! আসে । শিক্ষার্থীর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের দিকে লক্ষ্য | 
স্‌ রেখে বিদ্তালয়ে নিয়লিখিত বিষয়ে সচেতন হতে হবে__ | 


শিশ্তর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ৩৭ 


॥ ক॥ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একদিকে এককভাবে ও অন্যদিকে গোষ্ঠীর 
পরিপ্রেক্ষিতে তার বিশেষ স্থান পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তার মৌলিক চাহিদ! 
সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আহরণ করতে হবে ও তার চাহিদাজনিত কর্মপ্রেষণাগুলিকে সুস্থ 
ধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। : 

॥খ॥ এমন পরিবেশ রচন। করতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন সম্পর্ক 
স্থাপিত হবে যাতে, প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারবে যে, বিদ্যালয়ে তার 
একটি যথার্থ স্থান রয়েছে__মোটের উপর শিক্ষার্থীর নিরাপতা ও আত্ম-্বীকৃতির 
চাহিদা যাতে ষথার্থভাবে পুরিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। 

॥গ॥ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বনুত্বপূর্ণ ও সহদয় হতে হবে- শিক্ষার্থী যেন 
এর মধ্য দিয়ে তার ভালবাসার চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারে। শিক্ষার্থী শিক্ষককে 
শ্ন্ধা করবে, শিক্ষকও শিক্ষার্থীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে চলবে__যাতে শিক্ষার্থীর 
আত্মসম্মানবোধের চাহিদ। পরিতৃপ্ত হয়। 

॥ঘ॥ শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সন্দ্ধও যাতে বন্ধুত্বপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরস্পর মিলেমিশে বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর ও সুখী সমাজ 
হু করতে পারে, যার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের চাহিদা তৃপ্ত হতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি 
দিতে হবে। 

॥ উ॥ খেলাধূলা, শিক্ষা-ভ্ৰমণ, শিক্ষা-প্রদৰ্শনী ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের 
প্রবর্তন করতে হবে-এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব লাভের চাহিদা, কোন 
নেতৃত্বকে মেনে চলার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা প্রভৃতি পরিতৃপ্ত হতে 
পারে। এছাড়া খেলাধূলা, সংগঠনমূলক কাজ, সঙ্গীত, সাহিত্য-চর্গা অভিনয়, 
অঙ্কন, বক্তৃতা প্রভৃতি সহ-পাঠক্রমিক কাজে উৎকর্ষ দেখিয়ে শিক্ষার্থী আত্ম-শ্বীকৃতির 
চাহিদা, আত্ম-গ্রকাশের চাহিদা, নৃতনকে জানার চাহিদাও পরিতৃপ্ত করতে পারে। 

॥ চ॥॥ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা হবে স্বতঃক্মূর্ত। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার চাহিদা 
যেন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত না হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিগ্ভালয়ের কল্যাণকর 
ছোট ছোট কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীর সনে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ট করে তুলে শিক্ষার্থীকে 
স্বাধীনতা দিলে, শিক্ষার্থী সে স্বাধীনতার অপচয্ন করে না) কঠোর শাসন, 
নিরত আরোপিত নিদেশদীন,_শিক্ষার্থীর প্রতি কার্যে ও চিন্তা প্রবাহে বাধাদান 
শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার চাহিদাকে অপরিতৃপ্ত রাখে__ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্ম- 
নির্ভরশীলতা; আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়, সুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলির অভাব 
পরিলক্ষিত হয়। 


৩৮ A মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


॥ছ॥. পাঠক্রম হবে বয়স উপযোগী, প্রত্যেক বয়সের যে চাহিদা তাকে পরিতৃপ্ত 
‘করতে পারে এমন পাঠক্রম নির্ধারণ কবতে হবে। মৌলিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য 
রেখে এবং বয়ঃন্রম অনুসারে চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্রস্য রেখে পাঠক্রম ও 
সহপাঠক্রম নির্ধারিত হতে হবে। | 

॥জ॥ শিক্ষণ পদ্ধতি বয়ঃক্রমানুসারী হবে বিদ্যালয়ে শিক্ষণ পদ্ধতি এমন হবে 
যাঁতে শিক্ষক উপর .খেকে তথ্যভার চাপিয়ে না দেন- শিক্ষার্থী যথেষ্ট পরিমাণে; 
সক্রিয় হবার সুযোগ পাবে__-আপন চিন্তা শক্তিকে ব্যবহার করার, নিজে নিজে কোন 
বিষয়কে ব্যাখ্যা! করার প্রয়াস করবে। সমস্ত পাঠন পদ্ধতি একটা লক্ষ্যে বিধৃত 
থাকবে । মোটের উপর, বিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি এমন হবে, যাতে শিক্ষার্থীর : 
'সক্রিয়তার চাহিদা স্বাধীনভাবে চিন্তা করা! ও নৃতনকে জানার চাহিদা, একটা বিশেষ 
লক্ষ্য সম্মুখে রেখে কাজ করার চাহিদ। পরিতৃপ্ত করতে পারে । 

॥ঝ॥ শিশুর মধ্যে সাফল্য লাভের চাহিদা, কর্তৃত্ব করার চাহিদাজনিত যে 
কর্মপ্রেষণ। তাকে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, বিদ্যালয়ে নেতৃত্ব, পাঠবিষয়ে 
অধিকতর সাফল্যের প্রয়াস, সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমে যোগদানের একান্তিক আগ্রহ, 
সদভ্যাস অঞ্জন প্রভৃতি বিষয়ে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে; 
নেতৃত্বলাভের চাহিদা, আত্মন্বীকূতির চাহিদা, সাফল্যলাভের চাহিদীজনিত: যে: 
কর্মপ্রেষণা- তাকে শিক্ষক শিক্ষা কাজে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে পারেন । : 

॥এ৪॥ নবযুবকালে স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মসম্মানের চাহিদা, আত্ম 
স্বীকৃতির চাহিদা, সমাজ-জীবনের চাহিদা, যৌন তৃপ্তির চাহিদ। তীক্ষভাবে দেখা | 
দেয়। শিক্ষকদিগকে এই সময়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অত্যন্ত সহদয়তার সঙ্ধে; 
আচরণ করতে হয়_-তাদের উপর কিছু জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে তাদের: 
স্বাধীন যুক্তিধর্মী চিন্তাকে উদ্দ্ধ করে তাদের স্বেচ্ছায় কোন কিছু গ্রহণ বর্জন 
করায় শিক্ষকগণ সাহায্য করবেন ; সমাজ জীবনে চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য এই 
সময়ে বিদ্যালয়ে দলগত ও সংগঠনমূলক নানারূপ কর্মকাণ্ডের প্রবর্তন করবেন । 
শিক্ষা-ভরমণ, শমাজসেবামূলক কর্মানুষ্ঠান, বিদ্যালয়ে শিল্প প্রদর্শনী, শিক্ষা মূলক 
বিভিন্ন যৌথ আলোচনাচকর প্রাচীর পত্র পরিচালনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজ 
‘জীবনের চাহিদা অনেকাংশে পরিতৃপ্ত হতে পারে। যৌন-চাহিদাকে এইসময়ে 
শিক্ষিত ও মাজিত করে তুলতে হয়।, শিক্প-চর্চা, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত, বিভিন্ন 


, স্রন্থ পাঠ, উপন্যাস পাঠ ভাল গল্প ও কবিতা পাঠ ও সমাজ উন্নয়নমূলক ছোট 
ছোট কাজ যৌন-শক্তিন্ন উদগ্ততিতে সাহায্য করে। 


শিশুর মৌলিক চাহিদা» যানলিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা - - ৩৯ 


চা।হদাজাত প্রেষণী? 


সমালোচনা 


: প্রেষণ। ও উদ্দীপক? 


লাহিদ্লাল শ্রকান্ব $ 
দৈহিক চাহিদা, 
মানসিক দাহিদা৯ 


বয়স ও চাহিদা» 


চাহদ। ও কমপ্রেষণী? 


॥ সধাক্ষগু-সার ॥ 


চাহিদ! পরণের প্রয়াস থেকেহ প্রেষণার জন্ম 
হয়। 


১। কর্মপ্রেষণার  প্রবলত চাহিদার 
প্রবলতার সমানুপাতিক নয়। ২। কেবলমাত্র 
অভাবই কর্মপ্রেষণার উৎস হতে'পারে না। 


১। যথাযথ উদ্দীপকই সাড়ার উদ্রেক করে ৷ 
২)  বহির্জাত প্রেষণ1। ৩। অস্তজাত প্রেবণ! ৷ 
৪। চাহিদা একটি স্থানু অবস্থা, প্রেষণা'গতিল 
প্রক্রিয়া । 


১। মানসিক চাহিদা অহংবোধকে পুষ্ট 
করার চাহিদা। ২! সামাজিক চাহিদা 
প্রশংসা, সন্মান, নেতৃত্ব । ৩। বুদ্ধিগত চাহিদ।। 
বয়সের সাথে চাহিদার টি: ( 


তারতমা ঘটে । 


১ প্রেষণার শক্তি অন্বপ্তি সথষ্টি করে। 
অস্বস্তি প্রশমিত করার জন্য করপ্রয়ান। 
২। অহং সত্তার মস্তষ্টিতে পরিবেশের 
বার্থতাবোধ,**অপসঙ্গতিও দেখা দিতে পারে। 
৩। ব্ৰ্ঘতার সন্মুখীন হতে গিয়ে যে প্রতিক্রিয়া! 
তাই প্রতিযোজন। ৪) ব্র্থতা থেকে অস্বস্তি 
আসে-অঙ্বস্তিই আনে অভিযোজন প্রয়ান। 
৫। চাহিদার পরিতৃপ্তি যদি যথার্থ কর্ম প্রেবণার 
মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘটে তাহলে সার্থক 
সঙ্গতি হয়। ৬1 বিপরীত অবস্থায় সঙ্গতি 
রক্ষার অপচেষ্টা চলে মাত্র। ৭) মৌলিক 
চাহিদার্পুরণে অতৃপ্তি ঘটলে (বহিঃজাত বা 
অস্তঃজাত ) ব্যক্তির মধ্যে অপদক্গতি আমে। 
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গৃহপরিবেশ, মৌলিক চাহিদা 


বিদ্যালয়, মৌলিক চাহিদা ও 
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ও মানসিক স্থাস্থ্য- ১। পিতামাতা শিশুর মৌলিক চ 
মিটিয়ে থাকে--পিতামাতার আচরণ মনোভাব! 

রর ও প্রযত্ব পদ্ধতি শিশুর মনের চাহিদ। মিয়ে 
থাকে ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রভাবিত করে 
২। সমাজ স্বীকৃত পথে মৌলিক চ 
পরিতৃপ্তির জন্য গৃহশিক্ষা প্রয়োজন । ৩। শৈশবে; 
মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য যে প্রয়াস তার! 
সবগুলির প্রকৃতিই এক প্রকার! ৪। পিতা: 
মাতার শিক্ষা । 


মানসিক স্বাস্থ্য-১ ১। সামাজিক  কর্মপ্রেষণা বিদ্যার 
সামাজিক কর্মপ্রেষণ! চরিতার্থ হবার সু 
পায়। ২। এককভাবে ও গোষ্ঠীর ম 
পর্যবেক্ষণ । ৩। বিদ্যালয়ে নিরাপত্তা ও আত্ম: 
স্বীকৃতির চাহিদা পূরণ। ৪1 শিক্ষক-শিক্ষার্থীর 
» বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক । ৫। বন্ধুত্বপূর্ণ পারস্পরিক 
সম্পর্ক । ৬। সহপাঠক্রম ও চাহিদাপুরণ |. 
৭। বিদ্যালয় শৃষ্খল| নিয়ত শাসন স্বাধীনতার; 
চাহিদা অপরিত্প্তি রাথে। ৮। মৌলিক চাহিদা: 
ও পাঠক্রম। ৯। শিক্ষণ পদ্ধতি লক 
চাহিদ!। ১:। সাফল্য লাভের চাহিদা বিদ্যালয়ে, 
পাঠ বিষয়ে সাফলা, নেতৃত্ব । ১১। নবযুবকালের 
চাহিদা ও বিছ্যালয়। 


অনুশীলনী 


Write an essay on the basic needs OF Children. 


How does the fulfilment of the basic needs bring in mental health in the 
school-going children ? | 


টি the phenomenon of motivation in the contex of human basic 


Discuss the role of the home & the school in the fulfilment of the basic 
needs of the children for their healthy personality development. k 


How can you cnsure true education making provisions for fulfilment of 
the basic needs of the children. y 


What is a basic need? Why 151 পরি 120 
Y is it called ‘basic’ need? How does 11178 
fluence human behaviour ? How is it related to the mental health 9181. 


“ individual? 


Delineate the causes NN j i. i 
SEBO পি Of maladjustment with special reference to the con: 
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মাতাপিতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবন- 
ধারণের ধারণা ও সচেতনতা থাকলেই চলবে না_তরুণদের' জীবনধারণ ও জীবনে 
সংগতি সাধন কিভাবে সুষ্ঠ ও যথার্থ করা যায় সেদিকেও এদের মনোযোগ 
দিতে হবে। 

একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনভ্গী, দৃষ্িভী এবং আচার-আচরণ, তার 
বংশানুধারায় প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও শক্তিনিচয়ের উপর বিভিন্ন 
পরিবেশের প্রভাব ও প্রতিক্রয়ার ফল। একটি শিশুর জীবন ও সমাজে সঙ্গতি 
সাধনের ক্ষমতা তার জন্মগত শক্তি ও প্রবণতা এবং এইসব শক্তির বিকাশকালে 
শিশুটি কি প্রকার পরিবেশের মধ্য দিয়ে যাবে তার উপর নির্ভর করবে। এই 
পরিবেশ সুস্থ হবে কি অনুস্থ হবে তা নির্ভর করে পিতামাতা, অভিভাবক এব 
শিক্ষকদের উপর | বয়স্ক ব্যক্তিদের তত্বাবধানে, শিশুর ব্যক্তিত্বের যে ক্রমাবব 
সেইটিই হল তার শিক্ষাগত পরিবর্তন ৷ 


শিক্ষা! ও সঙ্গতি সান £ 

শিক্ষণ ( learning ) S শিক্ষা ( Education ) পূর্বে একই অর্থে ব্যবহার করা৷ 
হুত। শিক্ষণ বলতে বুঝায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠব্রম অঙ্গসারে কোন 
বিষয়ে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা! আরও ব্যাপক । সমস্ত জীবন ধরেই শিক্ষা । শিক্ষার 
উদেশ্য এখন আর তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হওয়া নয়। সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার 
উদ্দেশ্ট । সমস্ত দৈহিক ও মানগ শতির-সম্পূ্ণ ও সুষম বিকাশ অর্থাৎ সুষম ব্যক্তিত্ব 
কিকাশ ও তার মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতি দাধনই শিক্ষার লক্ষ্য । 
“শিক্ষা জিনিসটা জীবনের সঙ্ষে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে।' তথ্যকে 
জীবনে অঙ্গীকৃত না করলে শিক্ষা হয় না। শিক্ষণের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ হয় 
কিন্ত শিক্ষা হয় না। তথ্যকে অন্থীরূত করার জন্ত স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। অজীর্ণ 
রোগীর পক্ষে যেমন পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক করা ও তাকে দেহের সঙ্গে অঙ্গীকৃত 
করা স্ুকঠিন, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির পক্ষেও তথ্যকে জীবনে অঙ্গীকবৃত 


৪২ মানসিক দ্বা্থ্যবিষ্যা 


করা প্রায় অসম্ভব । অর্থাৎ শিক্ষার জন্ত মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন । আবার 
মানসিক স্বাস্থ্য যা সুষম ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস, তার জন্যেও শিক্ষার প্রয়োজন। 
শিকা ভিন্ন স্থযম. ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় ন!। “সাৰ্থক সঙ্গতি সাধনের মধ্য দিয়ে সুষম 
ব্যক্তিত্বের প্র্তকলন দেখা যায় পরিবারে ও সমাজে । মানসিক স্বাস্থ্যে 
প্রতিফলন৪ দেখা যায় সার্থক সমাজ সঙ্গ তর মধ্যে । অতএন শিক্ষা ও মানসিক 
স্বাস্থ্য পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও পরিপুরক। এদিক থেকে শিক্ষাকে অর্থাৎ 
সমগ্র শিক্ষাধারাকে মানসিক স্বাস্থ্বিগ্ভার দৃষ্টকোণ থেকে বিচার বিগেষণ করে দেখা 
যেতে পারে । 
বর্তমানে শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে জয় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গতি সাধনের একটি 
অবিরাম প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ কর! হয়েছে । শিক্ষার বেশীর ভাগই পরোক্ষভাবে 
শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলির পরিপাক (7///7/10%) ও পারিবেশিক 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত ও উদ্দীপ্র হওয়ার ফল। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই 
একটা বিশেষ সময় আসে যখন শিক্ষাকে কেবলমাত্র এইসব পরোক্ষ পরিবেশের প্রভাব 
ও উদ্দীপকের উপর ফেলে রাখা চলে না। একটা স্থনিয়স্তরিত শিক্ষা-ধারার 
প্রয়োজনীয়তা থাকে ঘা শিশু বিদ্যালয় জীবনে পায়। এই প্রতাক্ষ শিক্ষাধারা যত 
সথনিয়ন্তরিত হবে, যত একদিকে ব্যক্তির প্রকৃতি ও শক্তির ও অন্যদিকে সামাজিক 
চাহিদার পটভূমিতে প্রণীত ও প্রযোজিত হবে ততই স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষা হবে। এই 
সঙ্গে ব্যক্তির উপর পরোক্ষ যেসব পারিবেশিক প্রভাব (গৃহ-পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ) 
সেগুলোও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা না হলে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠন সম্ভব নয়। 
মানসিক স্বাস্থাবিদ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ সুস্থব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য 
যে শিক্ষাধার! প্রবর্তিত হবে তাতে নিক্নো্ত বিষয়গুলি সন্ন্ধে যত্ববান 
হওয়া সমীচীন । 
শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে, তার 
চাহিদা (275), প্রকৃতি, সামর্থ্য, প্রেষণা, প্রতিন্যাস সম্বন্ধে সম্যক গ্রশিধান 
প্রয়োজন। এর ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষাগত কার্যক্রম রচিত ও রূপায়িত হওয়া 
সমীচীন । প্রত্যেক শিক্ষকের এটা! একটা অবশ্য কর্তব্য যে তিনি শিক্ষার্থীর মানস 
শ্রক্কাতি ও ব্যক্তিত্বের সব দিকের সাথে পরিচিত হবেন এবং তার শিক্ষাধারাকে 
সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন । 
শিক্ষার্থীকে ঠিকভাবে জানতে হলে মানব প্রকৃতির মূল ভিত্তি সম্বন্ধে জানতে 
হবে। 
bo 
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॥ এক ॥ ব্যক্তি স্বাতন্্য-_ন্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য স্ুনিশ্চিতরূপে বর্তমান 
দু'জন ব্যক্তি কখনই সম্পূর্ণরূপে এক প্রকারের হয় না। দৈহিক দিক থেকে যেমন 
এই পার্থক্য দেখা যায়, মানসিক দিক থেকেও ( যেমন বুদ্ধি, সামর্থ্য, আবেগকে 
সংযত করার ক্ষমতা, রুচি, প্রতিন্াস প্রভৃতি দিক থেকে ) এই পার্থক্য রয়েছে। 

এ সব পার্থক্য থাকা সত্বেও মানুষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ দৈহিক ও মানসিক 
বৈশিষ্ট্য আছে। তার বিশেষ প্রকৃতির একটা শারীরিক গঠন আছে, তার 
টৈশবকালীন ব্যবহারের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ধীরে ধীরে পরিপক্ষতার 
( ma!uration ) সঙ্গে সন্দে, তার মধ্যে কতকগুলি শক্তি ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা! 
তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে এবং গোষ্ঠীজীবন যাপনে সহায়তা করে। 
শিশুর পরবর্তীকীলের বিকাশধাঁর। নির্ধারিত হয়তার (ক) সহজাতশক্তি; 
(খ) পরিপরুতার ধার! ও (গ) পারিবেশিক প্রভাবের দ্বার।। 

পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার বয়স ছয় ধরা হয়েছিল এবং এও ধরে নেওয়া 
হয়েছিল যে ছয় বংসরের সব ছেলেই বিদ্যালয়ে বিদ্যারন্তের জন্য সমানভাবে প্রস্তুত ( 
সময়গত বয়সকেই তখন বিশ্ালক়ে শিক্ষা আরম্তের মাপকাঠি মনে করা হত। র্‌ 
বর্তমানে শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ধারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্যকে 
স্বীকার করে নিয়েছে এবং শিক্ষার্থীর গুণ-টবশিষ্ট্যগুলির উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তিত্থের 
অনভিগ্রেত সংলক্ষণগুলির দূরীকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে যথার্থরূপে শিক্ষিত 
করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে। 

প্রত্যেকটি শিক্ষকের কর্তব্য (ক সেইসব গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে দেখা যা৷ 
সকল ব্যক্তির মধ্যেই বর্তমান, (খ' বিশেষ বিশেষ গুণাগুণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
কতটা পার্থক্য বর্তমান তার সন্বন্ধে ধারণা করা, (গ) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সাদৃশ্য 
ও বৈসানৃশ্ের কারণ নির্ণয়। 

এইসব বিষয়ের সম্যক বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করে যদি শিক্ষা-স্থচী রচিত হয় 
এবং যথাযথভাবে তার প্রয়োগ করা যায় তা হলেই সে শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তি ভবিষ্যতে 
নিজ অনুশীলনে আরও শিক্ষিত হতে পারে ও আত্মকল্যাণকারী ও জমাজকল্যাণকাঁরী 
লক্ষ্যে পৌছতে পারে । এতেই মানসিক স্বস্থ্বিদ্যাসম্মত শিক্ষা! হতে পারে । 

॥ দুই ॥ পরিপাকের (maturation) প্রভাব_-বংশগত গুণাগুণ পরিপাক 
ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকাশলাভ করতে থাকে। এর ফলে র্যক্তিকে কতকগুলি বিকাশ- 
পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় যেমন প্রথম শৈশবকাল, ধীরে ধীরে বাল্যাবস্থা প্রাক 
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বয়ঃসন্কিকাল, বয়ঃসন্ধিকাল, যুবাবস্থা প্রভৃতি । প্রত্যেকটি পর্যায়েই দৈহিক, শরীর- 
বৃত্তত এবং আচরণগত কতকগুলি বৈশিষ্ট আছে- এই বিকাশ-পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের 
সাথে সামপ্রস্ত রেখে পাঠক্রম ও পাঠপদ্ধতির পরিবর্তন মানসিক স্বাস্থ্যবিস্তার 
দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য | 

প্রত্যেকটি "শিশুই, পরিমাণে যাই হোক, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি 
সাধনের সুপ্ত শক্তি নিয়ে জন্মীয়। এই শক্তি নবজাত শিশুর স্সাযুতত্রের গঠনের 
মধ্যে নিহিত থাকে! তার ক্সাযুভন্কের নমনীয়তা ও তীক্ষ সংবেদন-শক্তি তাকে 
নূতন অভিজ্ঞতা! অর্জন ও শিক্ষালাভের ক্ষমতা দিয়ে থাকে । পরিপাক ক্রিয়ার কলে 
এই স্বাযুতন্ত্ের ,যত বিকাশ ঘটতে থাকে_ শিক্ষালাভের ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পায়। 
এই পরিপাক ঞিয়! আবার দৈহিক স্বাস্থ্য ও পারিবেশিক প্রভাবের দ্বারা অনেকাংশে 
নিয়স্তিত হয়। কাজেই শিক্ষাধারাকে স্বাস্থ্যকর করতে হলে ব্যক্তির দৈহিক স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে যত্নবান হতে হবে ও পরিবেশ যাতে জুস্থ ও স্বতঃস্কুর্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 

॥তিন॥। পারিবেশিক প্রভীব-_:য পরিবেশে ব্যক্তি বাস করে ও বড় হয় 
সেটা তার সম্পূর্ণ নিজ্ব পরিবেশ। দুজন ব্যক্তি আপাত দৃষ্টিতে একই 
পরিবেশের মধ্যে থাকলেও-_মনন্তাত্বিক দিক থেকে দুজনের পরিবেশ ভিন্ন। 
ভৌতিক পরিবেশ ও মনস্তাত্বিক পরিবেশ এক নয়। ভৌগোলিক, জলবায়ুগত, 
খা, পোষাক এবং অন্ান্ঠ ব্যক্তি ও বস্তুর সান্নিধ্য কোন গোষ্ঠীতে প্রায় একই প্রকার 
খাকে। কিন্ত এই আপাত একই প্রকারের পরিবেশ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন- 
ভাবে ক্রিয়। প্রতিত্রিয়া ঘটায় ও প্রতিভাত হয় । একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র পড়তে 
আসে। বিষ্ভালয়ের পরিবেশ আপাততৃষ্টিতে মনে হবে সকলের নিকট একই 
প্রকারের। কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই পরিবেশে কোন ছেলের মধ্যে সার্থক 
বিকাশ হচ্ছে, পাঠ বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছে ও বিদ্যালয়ে যথাযথ সঙ্গতি রক্ষা করে 
চলছে আবার অনেক ছেলের মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। এই অপসঙ্গতির কারণ 
গৃহপরিবেশের মধ্যেও নিহিত থাকতে পারে-_গৃহপরিবেশ যদি ভৌতিক 
(physically) দিক থেকে একই প্রকারের হয় বিদ্যালয় পরিবেশও যদি এক প্রকারের 
হয় তা হলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিগ্ভালয়ে পার্থক্য দেখ যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির 
জন্মগত শক্তি ও পারিবেশিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পরিবেশ একজন ব্যক্তিকে 
যেভাবে উদ্দীপ্ত করবে ও যেভাবে ব্যক্তির-নিকট প্রতিভাত হবে, অপর ব্যক্তির 
বেলায় ঠিক সেরূপটি হবে না। এই দিক থেকে পরিবেশটি: একান্তভাবে 


সক 
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ব্যক্তির নিজস্ব ও তার সাথে সার্থক সঙ্গতি কিংবা অপসঙ্গতি সেটাও সম্পূর্ণ তার 
নিজন্ব । ha Fe 

ব্যক্তি যদি অনেক উন্নতমানের গুণাগুণ নিয়ে জয্নায় এবং উন্নত পরিবেশের ' 
প্রভাবের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ঘটে, তা হলে তার জীবনও তত উন্নত ও পূর্ণ 
হবে। কোন ব্যক্তির বংশগত গুণাগুণ যদি উন্নতমানের থাকে তাহলে অগুন্নত 
পরিবেশের মধ্যে থেকেও তার যে সার্থকতা আসবে বংশগত গুণাগুণ যার মধ্যে কম 
অথচ উন্নত পরিবেশের মধ্যে মানুষ, তার মধ্যে ততটা সার্থকতা আসবে না, শিক্ষ 
লাভ ও সঙ্গতি রক্ষা করে ততটা চলতে পারবে না। এ দুটি অবস্থার ( বংশগত 
গুণাগুণ ও পারিবেশিক অবস্থা) যে কোন একটি যদি অধিক উন্নত ও শক্তিশালী 
থাকে, তাহলে সঙ্গতি রক্ষা কিছুটা সার্থক ও কার্যকরী হবে, কিন্ত যদি বংশগত 
গুণাগুণ ও পরিবেশ উভয়ই অঙ্গন্নত ও দুর্বল হয় তাহলে শিক্ষা ও সঙ্গতি অত্যন্ত 
দোষনুষ্ট ও দুৰ্বল থেকে যাঁবে। 

বংশগত গুণাগুণকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আমাদের সীমিত | সমাজের সকলেই 
সুজাত হবে এ বিষয়ে সামাজিক প্রয়াস অত্যন্ত ক্ষীণ । গত পঞ্চাশ বঙ্সরে, যদিও 
যৌন-শিক্ষা, সমাজ স্বাস্থ্য, উষধবিষ্তা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানের মাধ্যমে এ বিষয়ে 
অনেকটা! অগ্রগতি করার চেষ্টা চলছে, তবু বংশগতিকে নিয়ন্ত্রণ এখনও আমাদের 
নাগালের বাইরে ॥ পারিবেশিক প্রভাবকে উন্নত ও স্বাস্থ্যকর করার দায়িত্ব আমাদের 
এবং এ বিষয়ে তৎপর হলে আমরা যথেষ্ট ফলপ্রস্থ উপায় অবলম্বন করতে পারি। 
শিশুদের জন্য উন্নত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনার দায়িত্ব যদিও বিভিন্ন সংস্থা, যেমন 
গৃহ, বিদ্যালয়, সমাজ সংস্থ প্রভৃতির আছে, তবু বিদ্যালয়ের এ বিষয়ে দায়িত্ব 
সমধিক। বংশগত গুণাগুণ যেরূপ নিয়েই একজন জন্মাক, তার জন্য এমন সুপরিকল্পিত 
শিক্ষাধারার ব্যবস্থা! করতে হবে যাতে তার দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহের সম্পূর্ণ 
ও সুষম বিকাশ ঘটে এবং তার সঙ্তাবা সমাজীকরণ হয়। 


মৌলিক ছাহিদ! ৪ 


॥১॥ ৈহিরু চাহিদ--খাঘ, আশয়, বস্তু ও আচ্ছাদন | দৈহিক চাহিদা ) 
দেহ রক্ষা ও পুষ্টির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় । যতদিন পর্যন্ত শিশু এইসব 
চাহিদা পরিপুরণের জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকদের উপর একান্তভাবে নিরশীল 
থাকে ততদিন তাদের একটা প্রধান কর্তব্য শিশুদের চাহিদা পুরণ করা, সঙ্গে সঙ্গে 
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এইসব শিশুরা বড় হয়ে যাতে নিজেরাই আপন প্রচেষ্টায় এইসব চাহিদা মেটাতে 
পারে তার জন্য এদের আত্মনির্ভরশীল ও শিক্ষিত করে তোল! ৷ 

শিশুর খাগ্য তালিক1 এবং তার খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যকর হতে হবে। তার পোষাক- 
পররিচ্ছদও যথাযথ হতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তার খাদ্যাভ্যাস কি প্রকার হবে, 
কি কি ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ পরবে, তার গৃহব্যবস্থা কি প্রকারের হবে সবই 
অনেকাংশে তার শৈশবাবস্থায় জীবন-ধারণের ধরনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কাজেই 
এই সময় পিতামাতা ও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন 
হতে হবে।॥ 

॥২৷॥ সামাজিক চাঁহিদ1-- দৈহিক চাহিদার পুরণের সাথে সাথে সামাজিক 
চাহিদাগুলির সম্যক পরিতৃপ্তি বাঞ্ছন,য়। জন্ম ক্ষণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তি নিয়ত 
তার চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করছে-_-এই চাহিদ। সম্পূর্ন আত্মগত ও দৈহিক চাহিদা 
থেকে সামাজিক ও আত্মিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। দৈহিক চাহিদার 
যদি যথাযথ পুরণ ন! ঘটে তা হলে শিশুর মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং 
“এর প্রকাশ রাগ ও ভয়ের আকারে দেখা দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে দৈহিক 
চাহিদীর পুরণের সাথে কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যই নয়, টিসি ভারসাম্যও নির্ভর করে 

অর্থাৎ মানসিক প্বাস্থাও নির্ভর করে । 

ব্যক্তির কর্মপ্রেষণার (০১০০১০০ ) পিছনে ব্যথা বেদনা, ক্ষুধা ও অন্যান্য দৈহিক 
অসমত! ও অস্থৃবিধা। দূরীকরণের প্রয়াস থাকে । হতাশা, ব্যর্থতা, দুশ্চিন্তা, 
এএকবের়োম এসব থেকে ব্যক্তি সর্বদ। দুরে থাকতে চায় । ফলে মানবিক আচরণ ও 
কর্ম প্রয়াগ ঘর্বদাই কোন কিছু অর্জন করা, নূতন কিছুকে জানা, সাফল্য লাভ, 
নিরাপত্তা, স্বীকৃতি ও প্রশংস। পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়। 

শিক্ষকদের একটা প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য যে তারা মানবিক মৌলিক কর্মপ্রেষণা 
সম্বন্ধে জানবেন এবং এইসব কর্মগ্রেষণ। আত্ম ও সমাজকল্যাণকারী কর্মে নিয়ন্ত্রিত 
করবেন । যেমন প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কোম-নাঁকোন দিকে সাফল্য ও স্বীকৃতি 
লাভের ইচ্ছা কাজ করে। এই ইচ্ছাকে শিশুর সামর্থ্যান্্যায়ী বিদ্যালয়ের পড়াশ্তনায় 
সাফল্য অর্জন, খেলাধুলা ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে স্বীকৃতি ও সাফল্যলাভের ইচ্ছায় 
রূপান্তরিত করা যেতে পারে ॥ শিক্ষককে এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে। শিশু যে 
পরিবারে, গৃহে ও সমাজ-গোষ্ঠীতে গৃহীত ও স্বীকৃত, এট! জানার জন্য সে অধীর- 

ভাবে উৎস্থক থাকে । এই পারিবারিক ও সমাজ স্বীকৃতি সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্ত 


একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। পিতামাতা এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে 
সস. ঃ 4 
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হবে যে তাদের যত্বাধ'নে যেসব শিশু আছে তাঁদের যেন দৈহিক, সামাজিক ও- 
আথিক চাহিদার পূরণ ঘটে ও এ সব বিষয়ে তারা নিরাপদ বোধ করে। শিক্ষার্থী 
পাঠক্রম ও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম তার মৌলিক চাহিদ। ও সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে 
তৈরী করতে হবে । এ ছাড়! সবাপেক্ষা উপযোগী কর্ম-সংস্থান শিক্ষার্থীর জন্ত করতে 
হবে ( vocational guidance ) এবং সেই কর্মে যথাযথ যোগ্যতা লাভের জন্ত 
তাকে শিক্ষার সর্বপ্রকার স্থযোগ দিতে হবে। 

শিশুর মধ্যে নতুনকে জানার যে স্বতঃক্ফ,ত ইচ্ছা আছে তাকে যথার্থভাবে 
কাজে লাগাতে হবে। নতুন দৃশ্য, নতুন শব্দ, বিষ্ঠালয় কর্মসূচীতে মাঝে মাঝে 
হৃদয়গ্রাহী পরিবর্তন শিশুর কোৎসাহকে বৃদ্ধি করে ও পাঠ বিষয় ও শিক্ষাপর্বকে 
বৈচিত্র্যময় করে তোলে। নু 

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ও শিক্ষাকে যথার্থ করার জগ শিশুর মধ্যে গৃহ, 
বিদ্যালয় ও সমাজ সম্পর্কে একট! নিরাপত্তা-বোধের স্থষ্টি করতে হবে। 

এই সব মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তির“উপর শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নিভর 
করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ নানাভাবে বিস্িত হয় যদি এইসব মৌলিক চাহিদার 
পূরণ না ঘটে । এদের অভাবে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার অন্তর্ধন্ের সৃষ্টি হয়, যে 


“A 


অন্ত্বন্ব শিশুর মানস-শক্তির অপচয় ঘটায় ও মানসিক স্বাস্থ্য স্ুধ করে। ( 


স্লিবাল ও সমাজ-পন্দিলেশোন্র শুভ্ঞান্র $ 

ব্যাক্তর জীবন ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। 
জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এই সমাজ পরিবেশের প্রভাব যুক্ত হতে 
পারে না। কোন ব্যক্তি সমাজে সাথকভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারবে 
কি-না তা অনেকাংশে এই সমাঁজ-প্রভাব নির্ধারণ করে। সমাজ পরিবেশের গ্রভাব 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের অগ্ুকূলও হতে পারে, আবার গ্রতিক্লও হতে পারে। প্রতিকূল 
পরিবেশ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে নানারপ প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করে । 

শৈশবকালে  গৃহ-পরিবেশে যে দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-ধারণ প্রথা ও অভ্যাস বর্তমান 
খাকে তার দ্বার! শিশু বিশেষভাবে প্রভাবিত: হয়। শিশু যত বড় হতে থাকে, 
গৃহপরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সন্দে সদ্দে বি্ভালয়, প্রতিবেশী, গোষ্ঠী, বিভিন্ 
সমাজ সংস্থা, পত্রিকা, বেতার, চলচ্চিত্র, প্রভৃতির দ্বারাও প্রভাবিত হতে থাকে । 
শিশুর ব্যক্তিত্বাঠন ও মানসিক স্বাস্থ্যের জুস্থতা অন্হথতা এই সকল পারিবেশিক 
শক্তির দ্বারা বহুল পরিমাণে স্থিরীকৃত হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ও বয়ঃপ্রাপ্তিকালে 


৪৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


পরিচয়-পরিসর আরও বৃহত্তর পটভূমিকায় বিস্তৃত হয়__বয়;সদ্ধিকালে যৌনচেতনার 
উন্মেষ হয়, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ভাবাদর্ ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়। কোন | 
বিকাশ পর্যায়ে যদি'এই সব পারিবেশিক প্রভাবের মধ্যে কোন বিচ্যুতি ব৷ 
অস্বাভাবিকতা! দেখা দেয় তা হলে তার পরবর্তা বিকাশ পর্যায়েও এর প্রতিক্রিয়া ৰ 
ঘটে ও ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থোর সুষমতা! ও সুস্থতা বিপর্যস্ত হয়। কাজেই যথার্থ 
শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কেবল বিদ্যালয় নয় গৃহ ও সমাজ পারিবেশিক 
প্রভীবকে যথাসম্ভব সুস্থ ধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। | 
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ভুমিক।ঃ মানবিক শিক্ষণের (/৫৫৮৮i॥/, মধ্যে বুদ্ধির দিক ছাড়াও পরিপাকের 
(matura tion) ও প্রক্ষোভের (৫790০৭) দিক আছে । এ তিনটি দিক কিভাবে 
পরস্পর পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে ও কাজ করবে সেটা নির্ভর করে কি বয়স ওকি 
পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা কার্য সমাধা হচ্ছে। একটি শিশু তখনই হাটতে শেখে 
যখন তার মধ্যে শরীর বৃত্তত পরিপাক হয়েছে। শৈশবকালীন প্রতিটি প্রয়াসের 
সাথে পিতামাতার উৎসাহ ও প্রশংসা, তাদের নিন্দ! বা ভীতি প্রদর্শন, তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিন্তাস ( attitude ) কোন-ন।-কোন ভাবে শিশুর আবেগগত 
(emotional) জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সকল অভিজ্ঞতা যে কেবল শিশুর 
বর্তমান প্রয়াস কর্মকেই প্রভাবিত করে তা নয়, পরবর্তী জীবনের প্রয়াস ও সাফল্য 
সধ্বন্ধেও মনোভাব সৃষ্ট করে। বয়ঃসদ্ধিকালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষায় বুদ্ধি ও 
প্রক্ষোভের পরিপাকের ক্রিয়া কাজ করে-_সে শিক্ষা পুঁথিগত জ্ঞানার্জনই হউক বাঁ, 
সামাজিক শিক্ষাই হউক, কৃত্যই (forma!) হউক আর অকৃত্যই (1/০৮৭!) হউক। ্‌ 
প্রতিটি শিক্ষণ (learniug) কার্ষের মধ্যেই বুদ্ধির দিক যতই থাক, তার 
মধ্যে প্রক্ষোভের একটা ক্রিয়া ও তাৎপর্য থাকবেই এবং প্রক্ষোভের 
দিকটাই শৈশবকালীন শিক্ষায় বেশী কাঁজ করে। 

তিন বংসরের কম বয়সের শিশুদের শিক্ষণ-ক্রিয়ায় বুদ্ধির দিক বড়দের শিক্ষণ: 
প্রক্রিয়ার তুলনায় অনেক কম থাকে। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে, অভিজ্ঞতা অর্জনে 
৬ সমস সমাধানে বুদ্ধি অধিক পরিমাণে কাজ করে। বয়:প্রান্তিকালে বুদ্ধির ও 
বিৃ্ত চিন্তন ক্রিয়| অধিক পরিমাণে আরম্ভ হয়। এই সময়েও প্রক্ষোভ ও অহ্ুভূতি- 
সঞ্জাত পূর্ব অভিজ্ঞতা, প্রত্ন্যাস ও যৃল্যবোধ (যা ব্যক্তিত্বের মধ্যে গভীরভাবে 


১৯ নিহিত থাকে) বুদ্ধি ও যুক্তিগ্াহ্ চি্তাভাবনাকে প্রভাবিত ও নিয়স্বিত করে। | 
26 J 
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মনস্তাত্বিক এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায় পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব 

ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষারন্তের ূর্বেহ 

পারিবারিক শিক্ষা যে কত গভীরভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে কাজ করে তা যাচাই 
করে দেখতে হবে । 

॥১॥ মাতার প্রভাব ঃ শিশু মা'র উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, জন্মক্ষণ 
থেকেই তার দৈহিক ও মানসিক চাহিদাগুলি ম৷ ভিন্ন সে সংগ্রহ করতে পারে না। 
শিশুর শিক্ষা প্রথম মাকে কেন্দ্র করেই আরম্ভ হয়। খাগ্য, উষ্ণতা, আশ্রয়, সবই 
সেমার কাছ থেকে পায় এবং এ থেকেই তার মধ্যে নিরাপত্তা-বোধ আসে। এ 
মৌলিক চাহিদার যে কোন একটির অভাব শিশুর মধ্যে নিরাশ্রয়তা, ভয় ও দুশ্চিন্তার 
উদ্রেক করে। অতি শৈশবকালে শিশু জৈবিক উদ্দীপক ভিন্নও অন্তান্ত উদ্দীপকে 
সাড়া দিতে আরম্ত করে, দিনের অত্যন্ত নিয়মিত ঘটনাসযূহে, মা'র যাওয়া আসা, 
মা'র তারসম্পর্কে আচার-আচরণ, বাচনভঙ্গী, আদর করার ভঙ্গী, শিশুর মনোরাজ্ো 
একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মা'র আচরণ ধারা (সুস্থ বা অন্স্থ ) শিশুর 
মধ্যে হয় নিরাপত্তা বোধ, নয় নিরাশ্রয়তা ও হতাশার ভাব নিয়ে আমে । খুব 
অস্প্টভাবে হলেও মা'র ব্যক্তিত্বের একটা ছায়া শিশুর মানসতৃমিতে রা 
করতে থাকে । মা'র সাথে শিশুর সম্পর্কের রূপ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে স্বস্থ, 
কিংবা সুস্থ অস্থস্থ ধারায় হবে তা নির্ণয় করে। 

॥ ২॥ পিতার প্রভাব? এক বংসর পর থেকেই, শিশু ধীরে ধীরে মা'র 
সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল হতে থাকে ৷ এই সময় থেকে পিতার সংসর্ণ 
ক্রমে প্রত্যক্ষ হতে থাকে! কোন কোন পরিবারে পিতা৷ সর্বময় কর্তা । পিতার 
ব্যক্তিত্ব শিশুর মানস-লোকে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে । 

সামগ্রিক গৃহ-পরিবেশের প্রভাব £ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্দের অভিজ্ঞতা 
থেকে দেখা গেছে যে, শিশুর মানসিক ্বাস্থাহীনতা॥ কু-শিক্ষা ও অপসঙ্গতির 
maladjustment ) কারণ অক্থ্ গৃহ পরিবেশ। পিতামাতার উদাসীন নির্দয় 
আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বিদ্লিত করে। যেসব পিতামাতা অন্ঠায়ভাবে 
সন্তানের প্রতি কঠোর আচরণ করে, সন্তান সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করে এবং 
সবদা তার দোষ-ক্রটি খুঁজে বেড়ায়, তার! শিশুর মধ্যে গভীর হতাশ! ও ছন্দের 
উদ্রেক করে ও ফলে নানারূপ অপসঙ্গতিমূলক আচরণ শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায় । 
দুৰ্বল ও অকিপ্রত্রয়কারী পিতামাতাও সন্তানকে তার খেয়াল-খুশীমত চলতে দেয়, 
সমন্ত দায়-দায়িত্ব থেকে দূরে রাখে, সকল কল্পিত কষ্ট থেকে তাকে দূরে রাখতে 

মানসিক_৪ 


৫০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


চায় এবং এইভাবে সন্তানকে পর-নির্ভরশীল করে তুলে । স্বভাবতই সে পিতামাতার 
নি্দেশমত চলে না, সে যখন শৈশবাবস্থা, থেকে বয়ঃসন্ধিকালে পৌছায় তখন তার 
অপসঙ্গতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে, কেনন। তখন তার পক্ষে আর আত্মনিভরশীল” 
আত্ম-বিশ্বাপী ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয় না । অপরদিকে যেসব পিতামাত। 
অত্যন্ত কর্তৃত্বাভিলাষী, তাদের সন্তানদের মধ্যে অধিক লজ্জ৷ ও ভীরুতা দেখা 
দেয় এবং তারাও পরনির্তরশীল ও আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে ওঠে । 
যথাযথ গৃহ পরিবেশ শিশুকে সস্মেহ শাসনের মধ্যে রেখেও স্বাধীনতা দেয়, যে 
স্বাধীনতা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় । গৃহ-পরিবেশে 
থেলাধুলা ও অন্ান্ নির্মল আনন্দময় কর্ম-কাণ্ডের অবতারণা হলে শিশু এতে যোগ 
দিয়ে আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরে ওঠে-সমবয়সী ছেলেদের সাথে 
সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে শেখে। যে গৃহে পিতামাতার মধ্যে অহরহ কলহ, 
অস্থিরতা বর্তমান, সেই সব দীর্ণ গৃহপরিবেশ শিশুর মানসিক বিকাশকে দীর্ণ করে। 
এই পরিবেশে শিশু শান্ত ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোন প্রকার স্থযোগই 
পায় না। 

পিতামাতাই শিশুর একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ এবং ব্যাপক অর্থে প্রথম শিক্ষা- 
দাতা । তাদের শিক্ষাদান সোচ্চার ন! হলেও অলক্ষ্যে শিশুকে নানাভাবে শিক্ষিত 
করে তুলে। পিতামাতার সৌহার্যপূর্ণ সম্পর্ক, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ, 
সন্তান প্রতিপালনে যত্ব সব কিছুই শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ ও সঙ্গতি 
রক্ষার ধারা নিরূপণ করে। কাজেই শিক্ষার প্রথম যে আবাসস্থল গৃহ, তাকে স্থহু 
আবহাওয়ায় সর্বদা, কুস্থমিত রাখতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য! সুস্থ গৃহ পরিবেশ 
রচনার বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপায় প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে সাহায্য করতে পারে। 
মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে যাতে পিতামাতা! শিশুকে বুঝতে শেখে, তার 
সমস্তাবলী পর্যবেক্ষণ করতে পারে ও শিশুর বিকাশোপযোগী পরিবেশ রচনা করতে 
পারে তার জন্ত পিতামাতা ও অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক স্াস্থ্- 
বিদ্যার প্রচার ও প্রসার হওয়| সমীচীন। | 


নিছ্যালস্ম পর্িন্েস্ণে মানসিক সাস্থ্য ও শিক্ষণ ৪ 

বর্তমানে বিদ্যালয়গুলি কেবল পুঁখিগত বিগ্যাদানের যাস্তিক কেন্দ্র নয়। আধুনিক 
বিদ্যালয় ছোটখাট সমাজবিশেষ, যেখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সমাজীকরণ 
হয়ে থাকে । একটি শিশুর সুস্থ বিকাশকল্পে যে সব মৌলিক চাহিদার পরিতৃপধি 


টি টিিটিসস্ফিিটিসিকিল চ অলি” বর্শা ক ET াসিস্ট সফি NES Co. EE ক সলক্কালি 


ক স্বসথ্যবিদ্া ও শিক্ষা ৫১ 


প্ররোজন তার সবট। গৃহ-পরিবেশে পাওয়। যায় না__বিগ্ভালয়ে এই সব চাহিদার 
অনেক পরিতৃপ্তি ঘটে_ এই. কারণে. আমর! বিগ্যালয়ের শিক্ষাকে কেবলমাত্র 
নির্দেশ দান (instruction) পর্যায়ে ফেলতে পারি না। তদুপরি বিদ্যালয়ের 
কাজ কখনই কেবলমাত্র বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করা নয়_প্রত্যেকটি শিক্ষণ শিক্ষা 
প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রক্ষোভঘটিত একটা দিক থাকে। পাঠক্রম, সহপাঠকরম। শিক্ষণ- 
পদ্ধতি, শিক্ষক শিক্ষার্থী সঙ, সংকাজে: উৎসাহ দেওয়ার জন পুরষ্কার ওঁ 
খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য শান্তি_এ সবই শিক্ষার্থীর মনে প্রতিক্রিয়া 
ঘটার_মনোরাজ্যে পরিবর্তন আনে ॥ : পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক 
ভাবধারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের "মধ্যে গ্রথিত হয়ে যায়। কাজেই শিক্ষার্থীর 
মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, বৈকল্য : (অপসদ্ধতি ) প্রতিরোধ ও. অপসঙ্গতিমূলক 
আচরণ প্রকাশ পেলে. অর্থাৎ মানবিক, স্বাস্থ্য ক্ষ হলে তার নিরাময়ের জন্য 
মানসিক ্বাগ্ৃবিষ্া/সন্মত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বিগ্যালয়ে গ্রহণ কর। সমীচীন ৷ 

শিক্ষার উদ্দেশ্য সদ্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে । কিন্তু শিক্ষা-বিঞ্জানের প্রত্যেক 
গবেষকই এ বিষয়ে একমত যে, শিক্ষা হচ্ছে একটি প্রগতিশীল শক্তি যা ব্যক্তিকে /. 
অভিপ্রেত অথাৎ আত্মকল্যাণ ও সমাজকল্যাণকারী জীবন যাপনে প্রস্তুত করে। 
মোটামুটিভাবে শিক্ষার মূল উদ্দেগ চারটি (ক) আত্মশক্তির সম্যক ও স্থষম বিকাশ 
(খ। সুস্থ মানবিক সম্পর্ক (গ) আথিক ম্বাবলঙ্গন (ঘ) নাগরিক হিসাবে যথাযথ 
দায়িত্ব পালনে সামর্থ্য । 

শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের সমস্ত বর্মধারাকে রচিত ও 


রূপায়িত করতে হবে॥ 


> পাভজ্ৰন ৪ 

পাঠক্রম যদি মনগড়। ও শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও স্বাতস্্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে 
করা হয় তাহলে শিক্ষার্থী পাঠে কোন প্রকার উৎসাহ বোধ করে না. পাঠবিষয়ের 
সাথে একাত্মীকরণ হয় না, ফলে তার সমন্ত উৎসাহ, উদ্যম ও শক্তি পাঠ্য বিষয় 
ছেড়ে অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে_-ধীরে ধারে বিষ্ঠালয় সম্পর্কে তার একট! বিরূপ 
মনোভাব স্থষ্ট হয়, পরোক্ষভাবে মানসিক দ্বাস্থ্যও সু হয়। 

: মানসিক স্থান পাঠক্রম প্রণয়নে নি্ললিখিত গলির দিকে দৃষ্টি রাখতে 
(ক) শিক্ষা সম্পর্কে একটি ব্যবহারিক দর্শন । 


৫২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


খে) শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা । 

(গ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্যক্‌ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান । 

(ঘ) সমকালীন জীবনের চাহিদ] সম্পর্কে সচেতনতা | ৃ 

(ও) প্রচলিত পাঠনক্রমের বিচার বিশ্লেষণ ও তা থেকে নতুন স্ষ্িধর্মী পাঠচয়ন 
ও উদ্ভাবন । | 

এ ছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সাথে মাধ্যমিক 
স্তরের এবং মাধ্যমিক স্তরের সাথে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একটি সপ্রাণ যোগাযোগ 
থাকে। সর্বস্তরের পাঠক্রম যেন পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও পরিপুরক হয়, যাতে 
পরিণামে শিক্ষার্থীর মধ্যে সাবিক বিকাশ ঘটে ও শিক্ষার্থী ব্যবহারিকজীবনে সেই 
জ্ঞান যথাযথ রূপে কাজে লাগাতে পারে |: পাঠক্রম যেন কঠিন কোন সীমার মধ্যে 
আবদ্ধ ন! খাকে--বৈচিত্ৰ্য ও বভুমুখিতা সর্বস্তরের পাঠক্রমে থাকা সমীচীন যাতে 
বিভিন্ন শিক্ষার্থী তার বিশেষ বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী পাঠ বিষয় 
গ্রহণ করতে পারে। 


নাসণব্রী-িচ্চালক্ ভুলে $ 

নার্দারী বিগ্যা্য়ে সব শিশুই পড়ার সুযোগ পায় না। কিন্তু নার্সারী বিদ্যালয়ের 
প্রভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও ব্যক্তিত্ব গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে । 
এই স্তরের পাঠন্রমে বা শিক্ষাধারায় মানসিক স্বাস্থযবিষ্ঠার অনেক প্রয়োজনীয় স্থত্রাদি 
, সন্নিবেশিত হয়েছে। যথাযথ সঙ্গেহ পরিদর্শন ও নিদেশনার মধ্য দিয়ে খেলাধূলা 
ও সংগঠনমূলক কর্মপ্রয়াস শিশুকে উদ্দীপ্ত করে_-এর মধ্য দিয়ে সে যে স্বতঃস্ফ,্ত 
মুক্তির স্বাদ পায় ও গোষ্ঠী-জীবনের পরিচিতি লাভ করে তাতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ 


সুস্থধারায় হয়। এ থেকে আত্ম-কেন্দ্রিকতা বিদুরিত হয় ও সমাজ জীবন যাপনের _ 
" হাতেখড়িও হয়ে যায়। 


লাত্মিক-হিদ্যালস্ব ভুলবে ৪ 

এই স্তরে শিশু সেইসব প্রাথমিক কাজের অনুশীলন করবে যা ভবিষ্যতে তার 
শিক্ষাগত পাঠক্রম আয়ত করতে সহায়তা করবে। গোষ্ঠী জীবন যাপনের মূল 
সূত্রগুলির সাথেও সে পরিচিত হতে থাকবে, দৈহিক চাহিদা সম্পর্কে সচেতন হতে 
এবং পরিশেষে সে এমন কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করতে শিখবে যা তার বর্তমান 
ভরি বর জীবন হলিনে লহায়তা কে! 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভা ও শিক্ষা রঃ 


এই সময়ে শিশু অত্যন্ত সক্রিয় থাকে । এই সক্িয়তাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করে, অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌছানো দরকার প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের পাঠক্রমে' 
এমন সব বিষয় থাকবে, যা. পুনঃ. পুনঃ অন্শীলনের : মধ্য দিয়ে শেখা যায় 
যেমন লিখন, পঠন ও গণন.।.. পাঠ..বিষয় যতটা সম্ভব সহজ সরল -ও বস্তুগত 
করতে হবে। - 

শিক্ষণের প্রাথমিক জিনিসগুলি পরবর্তী শিক্ষণ-পর্যায়ের জন্ প্রয়োজন | পঠন, 
লিখন ও গণনা শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মৌলিক দায়িত্ব ৷ বিষয় পাঠে যদি 
শিক্ষার্থীর অধিক সময় লাগে, গণনায় যদি ক্রমাগত ভুল হতে থাকে, লেখা যদি 
অম্পঃ ও অগোছালো৷ হয়, তাহলে পরবর্তীকালের শিক্ষণ নানাভাবে ব্যাহত হয়। 
শিশু শিক্ষার্থী পরবর্তা কালের পাঠক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে না। 
এর ফলে নিজের স্বম্বন্ধে বিশ্বাস, হারিয়ে ফেলে, পরবর্তাকালের শিক্ষা! জীবনে 
অপসঙ্গতি দেখা যায়। ৃ 

সহজ সরল গল্পবহুল পাঠ বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে সামাজিক ও নাগরিক 
দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা, কম-কেন্দ্রিক সষ্টধর্মী পাঠক্রম, খেলাধুলার প্রবর্তন কর! 
এই পৰ্যায়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন । 


াঞ্যসিক হিচ্চালক্স শভুর্রে $ 

শৈশবকাঁলে পারিবারিক প্রভাব যেমন গভীর ও ব্যাপক, বয়ঃসন্ধিকালে 
বিগ্ভালয়ের প্রভাবও তেমনি গভর। শিক্ষার্থীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তার 
শরীরবৃত্ত ও পরিপাক (maturation) ক্রিয়ার দিক থেকে অনেক পরিবর্তন ঘটে । 
তার সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতার পরিসরও বিস্তৃত হয় শিক্ষার্থীর এইসব পরিবর্তনের 
সাথে সামগ্রস্য রেখে মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম নির্ধারিত করতে হবে। এই ভাবে 
শিক্ষার্থীর সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং শে নিজেকে সমাজের একজন অংশীদার 
ও কর্মী হিসাবে ভাবতে শেখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের মধ্যে 
ভবিষ্যত জীবিকার প্রস্তুতি সংক্রান্ত পাঠক্রমও সন্নিরবশিত হবে। এ ছাড়া পাঠক্রম 
নমনীয় -ও: বহুমুখী হবে। অঙ্ুবন্ধ প্রণালীও গ্রহণ করতে হবে । বিভিন্ন 
বিষয়ের পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন রিষয়ের অন্তনিহিত মৌলিক সম্পর্ক 
শিক্ষাকীলে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। এ ছাড়া সমাজ 
সম্পর্কযুক্ত; স্বাস্থ্য ও অবসর যাপনের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম পাঠিক্রমের মধ্যে 


সন্িবেশিত হবে । 


৫৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য! 


॥২॥ শিক্ষণ পদ্ধতি ৪ 
শিক্ষার্থীর মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য শেখে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বয়ঃক্রমিক বিকাগ- 
ধারা্ঘাী যে মানস বৈশিষ্ট্য তার, সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠক্রম নিধারিত, হরে, 
শিক্ষণ-পদ্ধতিও এর সঙ্গে সাম্য রেখে নিরূপিত হবে। 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে, বিষয় বস্তুর সামগ্রিক (৮০/৪) উপস্থাপন ও পরে 
: বিষয়বস্তুর বিশদ বিশ্লেষণ সমীচীন । মূর্ত জান থেকে ধীরে ধীরে বিমূর্ত ধারণায় 
যেতে হবে| সরল থেকে ধীরে ধীরে জটিল ভাব উপস্থাপন, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে 
কেন্দ্র, করে ক্রমে অজানা! জ্ঞান-বলয়ে গমন, সহজ উদাহরণ থেকে সাধারণ সত্যে 
উপস্থিতি প্রভৃতি বৈশিষ্টযগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে থাক! একান্ত বাঞ্ছনীয় ৷ 
এ ছাড়া শিক্ষা দান একটি যাগ্রিক প্রক্রিয়া নয় । শিক্ষকের আস্তরিকতা, বিষয় 
জ্ঞান, শিক্ষার্থীদের রুচি ও অভিজ্ঞতার পরিধি সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষ! দানকে প্রাণবস্ত 
করে। বস্তুতঃ শিক্ষক প্রাণবান না হলে শিক্ষণ-পদ্ধতি কখনই প্রাণবন্ত হয় না। 
মানসিক স্বাস্থযবিদ্যার সম্যক জ্ঞান শিক্ষকের মধ্যে এমন একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর 
উন্মেষ ঘটাতে পারে যা! শিক্ষককে শ্রেণীতে প্রশ্ন করা, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর 
আহরণ, তাদের পাঠ-বিষয়ে ও শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য কাজে আকুষ্ট করা ও মনোযোগ 


নেই এমন শিশুকে পুনর্বাসন করা এসব বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায় গ্রহণে সমর্থ 
করতে পারে। 

॥ ৩ ॥ শিক্ষ্কু-শিক্ষা্ৰী স্প্ গ 

' শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেবল দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্ক বিজ্ঞান- 
সম্মত নয়। জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার্থী শিক্ষকের মাধ্যমে গ্রহণ করে না 
শিক্ষার্থী জীবন ও মানুষকে নিজে দেখে ও বুঝার চেষ্টা করে--এই প্রয্লাসকে শিক্ষক 
বন্ধুর মত পাশে থেকে সার্থক করতে সহায়তা করেন মাত্র । শিক্ষক হবেন বন্ধু 
--শিক্ষক-শিক্ষার্ীর সম্পর্ক হরে আত্তরিক গ্রীতিপূর্ণ ও সৌহাদ্যময়। শিক্ষক হল 
শিক্ষার্থীর সহযোগী জীবন পথের পথিরুৎ। শিক্ষকের স্নেহ প্রীতি শিশুর মধ্যে 
নিরাপত্ত। বোধ নিয়ে আসে-ভালবাসার দ্বারা তার মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি 
ঘটে। মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত: এ দু’টিই একান্তভাবে অপরিহার্য |. বিদ্যালয়, 
ও পাঠ বিষয় সম্বন্ধেও শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থী ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়| 


সমস্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একাত্মকরণ ঘটে, যার ফলে বিদ্যালয়ের সমস্ত 
কর্মধারা ফলপ্রস্থ হয়। 


মানসিক স্বাস্থাবিছ্য! ও শিক্ষা! J ae 


শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের মধ্যে যদি ফাটল থেকে যায়, তাহলে. প্রতিটি 
। শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি সামর্থ্য থাকে তা অনাবিষ্কৃত থেকে যেতে পারে, 
নক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যথাযথভাবে হতে পারেনা, ফলে সমস্ত শিক্ষাপর্বই প্রাণহীন 
তথ্য-সামগ্রী-জর্জর নিক্ষল প্রয়াপে পরিসমাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থী 
সম্পর্ক প্রগাঢ় ন! হলে, শিক্ষ ধীর ব্যক্তিগত সমস্যা, কোনপ্রকার অবদমিত অপদঙ্গতি 
আনাবিস্কত থেকে যায়, ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য স্ষুধ হয় ও পরিণামে 
শিক্ষাগত যোগ্যতা হাস পায় এবং কখনও কখনও বিদ্যালয়ের শান্তি শৃঙ্খল! 


বিদ্বিত হয় । 

চেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই. হোক, শিক্ষার্থী বড়দের অমুকরণ 
করে থাকে । শিক্ষার্থীর সাথে যাদের প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে ও. ধাদের 
উপর শিক্ষার্থী তার মৌলিক চাহিদার পরিত্প্তির জন্য নির্ভরশীল থাকে, তাদেরকেই 
শিক্ষার্থী অধিকভাবে অঙ্গুকরণ করার প্রয়াস করে। শিক্ষকের আচরণ, বাচনভঙ্গী, 


দৃষ্টিভঙ্গী দ্বার। আবার শিক্ষার্থী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। কাজেই জীবন সপপর্কে 
ষ্টভঙ্গী, চিন্তাভাবনা, কর্পরয়াপ সব বিষয় সম্পর্কে একট! অগ্গুকরণযোগ্য জীবনাদর্শ 


গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের | শিশু শিক্ষার্থীর বিকাশে তার পারিবারিক প্রভাব : 
অত্যন্ত বেশী কাজ করে, বিশেষ করে নিরাপত্তা-বোধের দিক থেকে। বয়ঃসন্ধিকালে 
পিতামাতার প্রভাব ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং নবধুবা পারিবারিক নির্ভরশীলতা থেকে 
ক্রমে মুক্তি প্ৰয়াসী হয়। - অন্যান্য বয়ন্ক ব্যক্তি, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক পূর্বে তত প্রগাঢ় 
ছিল না, তাদের সম্বন্ধে নবধুবকযুবতী (adolescem) অন্গরাগ অন্থভব করতে থাকে 
বিদ্যালয়ের প্রভাব এই সময়ে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়_-এই সময়ে শিক্ষকের উপর 
নির্ভরশীলতা, বাড়ে । শিক্ষকের সহাগ্ুভৃতিপূর্ণ স্্েহার্র আচরণ, বয়ঃসন্ধিকালের 
মাননিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে। 


॥ ৪ || বিদ্যালস্রেল স্বওালা £ 

শৃঙ্খলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও অন্তর্গাত। শাস্তি, ভয়, নিন্দা, স্ততি এইসব 
কৃত্রিম পন্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়াস অস্বাস্থ্যকর ৷ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ঠ। 
শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক . দৃষ্টিকোণের অবতারণা করেছে এবং পূর্বের ধারণাকে 
পরিবর্তিত করেছে ; আমরা এখন আর বিশ্বাস করি ন! যে শিশু খারাপ হয়েই জন্মায় 
_ খারাপ নীচ প্রবৃত্তির দ্বারা সে চালিত হয়--শাসন ও তথাকথিত কঠোর শৃঙ্খলার 
মধ্যে রেখে শিশুকে ভাল করতে হয়। প্ৰবৃত্তি ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে 


৫৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য! 


মনস্তাত্বিক সত্যাদি, বর্তমানে শৃঙ্খলা, শাস্তি এবং বিপথগামী শিশুকে নিয়মানুবর্তা 
করার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রবর্তন করেছে। be 
" প্রতিটি শিশু স্বভাবতঃ কর্মচঞ্চল ও গতিশীল । অন্ঠান্ সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতি: 

যোগিতা এবং এতে সকলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তার মধ্যে একটা ছন্দের রি 
করে-এর সমাধান অবশ্য সে নিজেই করার চেষ্টা করে । সে কোন না কোন দিকে 
নিজেকে সর্বোতষ্ট প্রতিপন্ন করতে চায়, এতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশও ঘটে । অনেক ৃ 
সময় নিজেকে কোন বিষয়ে সর্বোৎকষ্ট প্রমাণিত করার ইচ্ছা এত অস্বাভাবিকরূপে 
প্রবল হয় যে, অন্বের রুচি, ইচ্ছা এবং অধিকার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন হয়ে 
পড়ে। নিজেকে সার্থক করার ইচ্ছ! যদি অপরের স্বীকৃতির অপেক্ষা ন! রাখে 
তা হলে নানারূপ উচ্ছঞ্খল আচরণ দেখা দেয়। দলীয় স্বীকৃতি অপেক্ষা শিক্ষকের 
স্বীকৃতি এ বিষয়ে অনেক বেশী কার্ধকরী। 

অন্তজীত গ্রেষণা শক্তিগুলি শিশুর ব্যবহারের উৎস-__কাঁজেই এই প্রেষণা 
শক্তিগুলির নিয়ত একান্তভাবে প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষায় কতগুলি, 
প্রেষণাশক্তির উদগতি সাধন কর! সমীচীন । এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সু চিন্তা, সুনৃষ্টি 
'ও সদাচরণ আসে । 

শিশুর মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিপূরণ ন হলে শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনে 
আন্দোলনের স্্টি হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে নানারপ অপসন্গত্তিযূলক আচরণ দেখা 
দেয় ও এর দ্বারা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! বিস্সিত হয়। 

পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্থান্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের ধৈর্য্য, সহদয় ভাব 
ও তাদের সুষম ব্যক্তিত্বের প্রভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ আনয়নে অনেক 
পরিমাণে সহায়ত! করে । 


সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ছাত্রদের ব্যক্তিস্থের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ 
সংরক্ষণে যথেষ্ট কাজ করে। 


মোটের উপর, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার অর্থই হুল শিক্ষার্থীদের মানসিক 
স্বাস্থ্য সংরক্ষণ । 


{ 
} 
L 
| 
| 
{ 


৮ ॥ শিল্ছালস্মে পৰ্ধিনাপন্ন 

য মানসিক স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষাদানের উদ্দেগ্য-হল সুস্থ ও সার্থক জীবন যাপনের জন্ত 
শিক্ষার্থীর মধ্যে ষে.অস্তণিহিত শক্তি আছে তাঁর সম্যক্‌ বিকাশ সাধনে সাহায্য করা, 
অপসঙ্গতির কোন সম্ভাবনা থাকলে তাকে গোড়! থেকেই দূর করা। এই উদ্দেন্ঠ 


তথ 


মানসিক স্বাস্থ্বিদ্যা ও শিক্ষা ৫ 


রূপায়ণের জন্য শিক্ষক ও বিদ্যালয়ে নিযুক্ত মনোবিদ্‌দের প্রধান কাজ হল একদিকে 
শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তি সম্পদ সম্পর্কে ও অন্যদিকে ব্যক্তির ক্ষতিকারী মানসশক্তি 
ও বৃত্তি সম্বন্ধে জানা। 


শিক্ষার্থীর পাঠ বিষয়ে ও অনন্ত দিকে উন্নতি অবনতির একটা সঠিক চিত্র মাঝে 


মাঝে নিতে হবে_ শিক্ষার্থীর বিকাশোন্ুখ ব্যক্তিত্বের উপর ঢারিদিকের পাঁরিবেশিক 

প্রভাব কতটুকু ও কিভাবে কাজ করছে সে সঙ্বন্ধেও যাচাই করে দেখতে হবে। 
মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধ, শিক্ষার্থীর শক্তির যথার্থ বিকাশ ও-.সেই শক্তির 

ব্যবহারিক প্রয়োগের যোগ্য করে তোলার জপ বিদ্যালয়ে এই পরিমাপন অপরিহার্য । 


| ৬ লির্দেশিলা £ 

শিক্ষাকে ফলপ্রস্থ করতে হলে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হয়, শিক্ষার্থীর 
শক্তি-সামর্থ্য, রুচি অনুযায়ী তাঁকে উপযোগী শিক্ষাধার! ও পাঠ বিষয়ে পরিচালিত 
করতে হয়। যে কোন নির্দেশনা কার্ধেরই ছুটি পর্যায় আছে (ক) ভবিঘ্যকথন 
(Prediction) খে) নিয়ন্ত্ৰণ (control) | ভবিষ্যকথনের জন্য শিক্ষার্থীকে সম্যকভাবে 
জানতে হয় _ মনস্তাত্বিক অভীক্ষা, জীবন পঞ্জী প্রভৃতি থেকে শিক্ষার্থীকে জান! হয় 
তার ভিত্তিতে সেকি বে সে কোন শিক্ষ। পর্বে যাবে তার শক্তি সামর্থ্য কোন দিকে 
ও দুর্বলতা কোন্‌ দিকে এ সব জেনে তার মানস সম্পদ ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে 


পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় (control) | 


বিদ্যালয়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারূপ অপদর্গতিমূলক আচরণ দেশী 
যায়। এই আচরণ কখনো আক্রমণধর্মী ( যেমন মারধর করা” বাগড়া বিবাদ করা, 
স্কুল পালানো, চুরি বরা, শিক্ষককে অপমানিত করা, অবাধ্য হওয়া) কখনো 
অবদমিত ( যেমন অত্যধিক ভয়, ক্লান্তি, ছৃশ্ন্তা, নিদ্রা হীনত। ) অবস্থায় থাকে । 
এ সব ক্ষেত্রে শিক্ষকও 'অনঃশ্টিকিংসক, মানগিক বাস্থ্বিগ্ভার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে গোড়া থেকেই এই সব সংলক্ষণ (5/%%/0%) আবিষ্কার করবে, বংশগত 
ও পারিবেশিক প্রভাবসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করে পারিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণের মধ্য 
দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গতি ও পুনধাসনে সাহায্য করতে প্রারে। 

বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ণধার! বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ ও. শিক্ষা, পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। প্রকৃত শিক্ষার জগ মানসিক 
স্বাস্থ্যবিষ্ভার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত শিক্ষার্থীরা রচিত ও প্রযোজিত হওয়! 


ব্মপরিহায। 


রা ৃ ক খা 


॥সংক্ষিগ্-সার ॥ 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্। ও সঙ্গতি 
সাধন - ১। জীবনে যথার্থ সঙ্গতি রক্ষা করে চলা 
শিশুর একটি লক্ষ্য। ২। বয়ন্ক ব্যক্তিদের 
তত্বাবধানে শিশুর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশই শিক্ষা 31 
১। শিক্ষণ ও শিক্ষা। ২। পিক্ষণের মৰা৷ 


শিক্ষা ও সঙ্গতি সাধন 


শিক্ষার্থীকে সম্যকনধপে প্রণিধান 
করা» J 
মানব প্রকৃতির মূল ভিত্তি> 


ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য” 


খ) পরিপাকের প্রভাব» 


গ) পরিবেশিক প্রভাব> 


শর 
Et 


£1 


দিয়ে তথা সংগ্রহ হয় তথাকে জীবনে আঙ্গীকৃত 
করার জন্য: মানসিক স্বাস্তের প্রয়োজন. 
৩।. মানসিক শ্বাস্থোর জদ্যও শিক্ষা প্রয়োজন. 


৪! পরোক্ষ খিক্ষী।: £1 -প্রতাক্ষ শিক্ষা] 


শিক্ষার্থীর শক্তি, প্রকৃতি, ইচ্ছাকে জানা। 
(১) বান্ছিতে বাক্তিতে দৈহিক ও মানসিক দিক 


i) 
থেকে পার্থকা আছে। (২) মানুষের কতকগুলি, 1 
সাধারণ বৈশিষ্টাও আাছে। (৩) শিশু কেন্দিক ৮৮ ft 


শিক্ষার্থীর বাক্তি স্গাতন্থা। ] 

(১) সাধারণ মানবিক গুণাগুণ ও ন | 
খুঁজে দেখ! ৷ ২) বিশেষ বিশেষ গুণাগ্ধণে বাজিতে 
বাক্তিতে কতটা পার্থক্য তার সম্বন্ধে ধারণা কর. 
বাক্তিতে ব্যক্তিতে এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃষ্ঠের কারণ 
ন্ণিয়। 5 


(১) পরিপাক ও বিকাগ পর্যায় অনুযায়ী 
দৈহিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট_এর সঙ্গে তাল রেখে 
পাঠক্রম ও পাঠ পদ্ধতি। (২) সুপ্ত সঙ্গতি সাধনের, 
শক্তি াযুতন্ব। (৩) শিক্ষা-লাভের শক্তি ও স্রয়- 
তন্বের বিকাশ । 


(১) ভৌতিক পরিবেশ ও মনস্তাত্বিক পরিবেশ, 
(২) পরিবেশ-ব্যক্তির নিজন্ব পরিবেশের নিজন্ব 
প্রতিক্রিয়া করে। (৩) উন্নতমানের: জন্মগত 
গুণাগুণ «উন্নত পরিবেশ সউন্নতজীবন । (৪) অনুন্নত: 
বংশগত গুণাগুণ X অনুন্নত  গরিবেশ-অনুন্তত- He 

“A 
1 


মানসিক স্বা্থযবিদ্কা ও শিক্ষা ৫ 


(ঘ) মৌলিক চাহিদা 


জীবন | বংশগতি নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব, পরিবেশ 
নিয়ন্ত্রণাবীনে। 

(১) দৈহিক চাহিদা_খাগ্য, আশ্রয়, আচ্ছাদন’ 
খাদ্য তালিকা পোষাক, গুহব্যবস্থা সুস্থ হতে হবে। 
দৈহিক চাহিদা! ও মানসিক ভারসামা। (২) 
সামাজিক চাহিদা, চাহিদার পুরণ না হলে শিশুরঃ 
মধো ক্ষোভ, রাগ, ভয় হয়। নতুন কিছুকে জানা" 
নতুন কিছু অর্জন করা । মৌলিক কর্মপ্রেষণা' 
সম্বন্ধে শিক্ষকদের অবগতি। পারিবারিক ও, 
সমাজ স্বীকৃতির চাহিদ|॥ পাঠক্রম £ শিক্ষার্থীর 
চাহিদা £ মৌলিক চাহিদা ও মামৰ্থ্য। 


সমাজ পরিবেশ ও বান্তিত্ব। শৈশবকাল £ 
গৃহপরিবেশ, বিদ্যালয়, প্রতিবেশীর প্রভাব । 
অঙ্গাভাবিক ও বিকৃত পরিবেশ ব্যক্তিত্রে বিকৃতি 
আনে। 


শিক্ষণের পরিপাক ও প্রক্ষোভের সাথে 
যোগ আছে। শৈশবকালে শিক্ষায় প্রক্মোভের 
দিকে বেশী কাজ করে। বিভিন্ন বয়স ॥ বুদ্ধি ও 
প্রক্ষোভের কাজ। বিগ্যালয়ের শিক্ষার পূর্বেই 
পরিবারের শিক্ষা আরস্ত হয়। 

মাতার প্রভাব শিশুর মৌলিক চাহিদা 
মা'কে দিয়েই প্রথম মেটে মা'কে কেন্দ্র করেই 
প্রথমশিক্ষা আরম্ভ হয়। পিতার প্রভাব এক 
বৎসর পর থেকেই পিতার সংসর্গ ক্রমে 
প্রত্যক্ষ হতে থাকে পিতার ব্যক্তিত্বের প্রভাব । 

পিতামাতার আচরণ সন্তানের মানসিক 
স্নান্থা। খোলামেলা! সুস্থ গৃহ-পরিবেশ খেলা- 
ধুলা। স্বাস্থ্যকর গৃহ-পরিবেশ রচনায় মানদিক 
্াস্থা বিদ্যার প্রয়োগ । 


মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে কেবল 
গৃহ-পরিবেশ হয় না বিদ্যালয়ের ভূমিকাও যথেষ্ট 
আছে। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভাবধারা 


রা মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠ] 


অধ্যমিক স্তরে শিক্ষণ পদ্ধতি 


শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক৯ 


এবছ্য।লয়ের শৃঙ্খলা 


শিক্ষার্থীর ৰাক্তিত্র গঠনে সাহায্য করে। শিক্ষা 
প্রগতিশীল শক্তি । | 
শিক্ষার্থীর মাতাপিতা ও  স্থাতন্থোর 
অনুকূল হবে শিক্ষার ' মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর' 
ব্যক্তিত, সমকালীন জীবনের চাহিদা, প্রচলিত 
পাঠক্রমের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঠক্রম 
নিদ্ধারণ। 
নাগারী-বিদ্যালয় স্তরে খেলাধুলা ও 
নংগঠনমূলক করপ্রয়াস। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে | 
প্রাথমিক কাজের অনুশীলন । শিশুর স্বতঃ্র্ত 
ও স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে গঠনমূলক কাজে 
নিয়নত্রণ। কর্মকেন্দ্রিক স্থ্টধী পাঠক্রম । 
মাধ্যমিক . সমাজ-চেতনা  উন্মেষকারী 
ভবিষ্যত জীবিকার প্রস্তুতি সংক্রান্ত পাঠক্রম । 
নমনীয় ও বহুমুখী । 1 
শিক্ষণ-পদ্ধতি বিবয়বস্তর সামগ্রিক 
উপস্থাপন মূর্ত থেকে বিমূর্ত সরল থেকে কঠিন, 
জানা থেকে অজানাতে যাওয়া |. শিক্ষকের 
প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব । 


ভালবানার সম্পর্ক, প্রীতি ভালবাসার 
দ্বারা মানসিক চাহিদা মেটে, মানসিক স্বাস্থা সুস্থ 
রাখে। শিক্ষক-পিক্ষার্থীর সম্পর্ক সুস্থ ন! হলে 
শিক্ষক শিক্ষার্থীর শক্তি-ামর্য্য জানতে পারে 
না, অনেক সময় ছাত্রের অপসঙ্গতি ধরা গরে 
না। ছাত্রছাত্রী বড়দের অনুকরণ করে, শিক্ষকের 
আচরণ বাচনভঙ্গী, দৃষ্টভঙ্গী, ছাত্ররা অনুকরণ 
করে। বয়ঃসন্ধিকালে পিতামাতার প্রভাব কিছুটা 
কমে, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের প্রভাব বুদ্ধি পায়। 

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা আন্তর্জাতিক... ও 
স্বত:ক্চুৰ্ত। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি। বড় 
হওয়ার ইচ্ছা অস্বাভাবিক হলে. উচ্ছৃঙ্খল। 
আনে। অন্তর্জাত প্রেষণা, শক্তির (প্রবৃত্তির ) 
উদ্ধত! (ublimation) | মৌলিক-চাহিদার 
পরিতৃপ্তি। পিতামাত|,ও শিক্ষকের ধৈধ্য ও 
ব্যক্তিত্ব, সতপাঠক্রম। 


মানসিক স্বাস্থ্বিদ্যা ও শিক্ষা ৬১. 


বিগ্ভালয়ের পরিমাপন নির্দেশনা |. শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির যথাযথ বিকাশ, 
V2  আনগিক অপমৃঙ্গতি প্রতিরোধের জন্য পরিমাপ 
প্রয়োজন। 


নির্দেশনার দুই পর্যায়, ভবিস্ককথন ও 
1! 1: পরিবেশ ন্যস্ত: অপমন্গতিমূলক আচরণ 
এর কারণ নির্ণয়.ও প্রয়োজনে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, 


সিদ্ধান্ত । 


॥ অনুগীললী ॥ 


1. Define the scope of Mental Hygiene. “The problems of Hygiene are 
allied closely. with those of Education." Discuss. 

2. Whatis Mental Hygiene? Discuss its importance and usefulness in the 
field Education. ॥ 

3. Daelineate the importance of Mental Hygiene in the ‘field of educa- 
tion. 

4. Develop the idea that an acquaintance with the basic principles of Mental 
Hygiene is indispensable for the teacher. 

5. Indicate the responsibilty of school in preserving the Mental Health of 
the children. 

6. Discuss the importance of the home in preserving the Mental Health of 
the children. 

TJ, “Education is a continuous process of individual adjustment from birth 
to death”—Discuss the scope of Mental Hygiene with particular reference 
to the above statement. 

8. What suggestion from the 


offer for motivating learing ? 
9. Formulate an educational ‘programme for your school taking in consi- 


deration the basic principles of Mental Hygiene. 

10. Discusss the procedures you would use to increase efficiency-adjustment 
of the children in your school. 

11. How is Mental Hygiene related to Education ? 


Mental Hygiene point of view do you have to 


অষ্টম অধ্যায় 


নবযুরকাতা ও তার সমস্যা 
[Adolescence ‘and its Problems] 

44851580982 শকটি একটি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ 'ৃদ্ধি-পাওয়'। মানব 
জীবনের বিকাশ-পর্যায়ের এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুতবপূর্ণ। এই বিকাশ পর্যায় 
“একটি অন্তবর্তীকাল -বাল্যকাল অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ বয়ঃপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ হয় 
নি, এমন সগয়। প্রভাতকালের সমাপন হয়েছে কিন্ত দিপ্রহর হয় নি। 
“পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে আর করার যে প্রাণচঞ্চল অনিশ্চিত প্রয়াস! 
'এইটিই যেন আমরা ন্বযুবকালে দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সময়ে 
নবযুবক “শাসনের শীমান। হইতে খ্বার্ধীনতার এলাকায় প্রথম পা বাড়াইগ্নাছে। 
এই স্বাধীনতা! কেবল বাহিরের ' বাধঁহারগত নহে, যনোরাজ্যেও সে. ভাষার 
খাচা।_ছাড়িয়। ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে । তার মন প্রশ্ন 
করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার. প্রথম. .লাভ. করিয়াছে। 
শরীর মনের এই বয়ঃসদ্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভর|। এই সময়েই অন্পমাত্র 
অপমান মর্মে গিয়া! বিধিয়া থাকে 'এবং আভাসমাত্র গ্রীতি জীবনকে নুধাময় করিয়া 
তোলে 1 * 

এ সময়ে দেহ-যনে একট! আলোড়ন ঘটে । অনিশ্চয়তার, স্পর্কাতরতায় ভরা 
এ নয়টা বিভিন্ন, সমস্যার, দ্বার! পরিকীর্ণ জীবনের একটি, বিশেষ স্মরণীয় কাল। 
মানসিক ভারসাম্য এ সময়ে ভেঙ্গে গিয়ে নতুনভাবে নতুন পরিমণ্ডলে পুনরায় 
স্বষ্টি হয়। জীবন ও জগতের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে নানা সমস্যা দেখ! 
দেয়। কবি 72 এক জায়গায় বলেছেন, . “The 17772127541018-.,0/ & 
Young. boy is. healthy and the mature tmayination of aman T3 healthy, 
but there is a space of life in between, in which the soul is ina 
ferment, the character Undecided, the way of life uncertain.” 


নবস্থবকাতেল পর্রিন্র্ভন ৪ 


দৈহিক বিকাশের চরম পর্যায়টি এই নবযুবকালে পরিলক্ষিত হয়। 
শিুইটারি এনির (যা মির তলদেশে অবস্থিত থাকে) কার্যকারিতা বৃদ্ধির 
"ফলে এই সময়ে দেহ-বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। গ্রই নালিবিহীন গ্রন্থির রস শরীরের 


নবযুবকাল ও তার সমস্য ৬৩ 


কোষ ও কোষতন্তের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটায়। অন্যান নালিবিহীন গ্রন্থি (Endocrine 
1৭874) যেমন থাইরয়েড, এডিনাল ও গোনাড (যৌন গ্রন্থি ) প্রভৃতির কার্ধমাা 
বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে, এর ফলে শারীরিক বিকাশ ও বৃদ্ধি মাত্রা উচ্চকিত হয়ে 
ওঠে । থাইরয়েড গ্রন্থির রস নিঃসরণের ফলে হাড়, দাত এবং মধ্যবর্তী স্সাযূতগ্নের 
(Central nervous syste) বিকাশ বৃদ্ধিও বহুগুণিত হয় । যৌন গ্রন্থির কার্ধকারি- 
তার জন্য ছেলেমেয়ে উভয়ের বেলাতেই যৌন ইন্জিয়ের পূর্ণতা লাভ ঘটে এবং 
শরীরের বিভিন্ন প্রকার যৌনগত বৈশিষ্ট্যের (Secondary seawal character) afr 


ফলন ঘটে । 


সান্সলিক্ পল্রিলুর্ভন ৪ 


মানসিক ও প্রাক্ষোভিক (৫%/০৷৷০n৫৷) যে সব পরিবর্তন নব যুবক-যুবতীদের মধ্যে 
পরিদৃষ্ট হয় তাঁর অনেকটাই এই সব জৈবিক পরিবর্তনের ফলন্বরূপ। সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রত্যাশ। ও অঃশাযনের দ্বারাও (Social & cultural norms) কিয়দংশে 
এই মানসিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন খটে। নবযুবক তার শারীরিক বৃদ্ধি ও নৃতন 
শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হুয়ে ওঠে। বয়ঃপ্রাধির সামানায় পৌছাবার জন্তে তার মধ্যে 

নানাপ্রকার প্রয়াস দেখা যায়। শৈশবকালীন পরনির্ভরতা৷ থেকে আত্মনির্ভরশীল 
: হওয়ার জন্য সে সচেষ্ট হতে থাকে কিন্ত তার যেসব জৈবিক ও মানগি চাহিদা আছে 
সেগুলির পরিপুরণের জন্ত তখনও তাকে পরিবারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। 
একদিকে স্বাধলদ্দী হওয়ার প্রয়াদ অন্যদিকে পরনির্ভরতা তাকে খরা বিধবপ্ত করে 
তোলে । সে জানতে চায় তার আপন পরিচয় এবং ভবিয়াতে কি হবে এই চিন্তা 
তাকে আকুল করে তোলে । তার মানস-বিকাশ এমন একটা পর্যায়ে পৌছে যখন 
সে উন্নতমানের বিমূর্ত চিন্তাও করতে শেখে । 

শৈশবকালে শিশুর নিকট সমস্ত জগত যেন অপরিচিত। এই অপরিচিতি থেকে 
শিশু ধীরে ধীরে তার চারপাশের মাচ্ষ, পরিবার ও সমাজের সাথে পরিচিত হতে 
থাকে। শৈধবকাঁলে টৈহিক-মানসিক দিক থেকে কোন প্রকার সংহতি থাকে না। 
সব কিছু এলোমেলো। 'বাল্যকালে এই এলোমেলো ভাব ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে 
একটা স্থিতি আসে। পরিবেশের সঙ্গে প্রয়োজনও (94%5174) স্বাভাবিক ও 
স্বস্থ হয়ে আদে। নবধুবকাল আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থিতি নষ্ট হয়ে যায়_-সমন্ত 
দেহে মনে আবার একটা আন্দোলন ও আলোড়নের সি হয় জগত ও. জীবনকে 


৬৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


সঙ্গে যুঝতে হয়। পারিবেশিক শক্তির প্রবলতার কাছে তার সঙ্গতি রক্ষার শক্তি | 


অপ্রতুল মনে হয় ফলে একট! যন্ত্রণাকাতর মানসিকতার উত্তর হয়। ক্রয়েড,, 
আ্নেষ্টজোন্্‌স্‌ নবযুবকালকে শৈশবের পুনরাগমন বলে. মনে করেন। শারীরিক ও 
মানধিক এই সব পরিবর্তনের পটভূমিতে নবযুবক-যুবতীদের সমস্ত! সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে হবে। 


সজন্ুলকালেল সমস্ত! $ 

॥১॥ দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধি ও দৈহিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্য ? দৈহিক 
বিকাশ ও বৃদ্ধি হঠাৎ তরান্বিত হওয়ার ফলে সঙ্গতি-বিধানে নানারূপ সমস্যা দেখা 
দেয়। দৈহিক বিকাশ এই সময়ে সমানুপাতিক হয় না। ‘একজন নবযুবকের হাত, 
পা, নাক বা কান শরীরের অন্তান্ত অংশের অগ্ছপাতে অনেক বড় মনে হতে পারে, 
এর ফলে তাঁর মধ্যে একট! লজ্জা ও অপমানকর অনুভূতি তাকে সর্বদা তাড়িত করতে : 
পারে। শে দেহ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে এবং. তার সমবয়সীদের 
মধ্যে যাদের শারীরিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক তাদের. সম্বন্ধে একট! ক্ষোভ 


ও ঈর্ষা অন্তুভব করে। এই সময়ে এ সব বিষয় নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে ব্যন্ব 


বিদ্রপ ও বিরক্তও করতে পারে। এর ফলে এই সময়ে কেউ কেউ নিজেকে 
অন্তের কাছ থেকে গুটিয়ে নেয়, আবার কেউ কেউ বিরক্তকারীকে আক্রমণ করে। 
এদের সব বিষয়েই একটা আক্রমণ-ধর্মী প্রতিন্তাস (4//164৫5) কৃষ্টি হ্য়। 

বিদ্যালয়ে যদি একটা দয়া” ও সদিচ্ছাযূলক পরিবেশ বর্তমান থাকে এবং 
শিক্ষার্থীদের যদি এটা বুঝানো যায় যে, এইরকম দৈহিক পরিবর্তন এই সময়ে 
একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা, তাহলে এই সময়ের অনেক সমস্যা তিরোহিত 
হতে পারে । 

এই সময়ে গ্রন্থি-রস নিঃসরণের জন্য যে পরিবর্তন ঘটে, বিশেষ করে যৌন-গ্রন্থির 
কার্যকলাপ আরম্ভ হওয়ার জন্য প্রাক্ষোভিক যে আন্দোলনের স্থা্ট হয় তার ফলে 
একটা মানসিক অস্থিরতা! দেখা দেয়, সঙ্ঘতিবিধানে নানাপ্রকার সমস্ত! দেখা দেয়। 
এই অবস্থায় ঙ্গতিবিধানের জন্য নব যুবক-যুবতীদের সাধ্যমত নিজেদের চেষ্টা করা 
উচিত-_শিক্ষক, পিতামাতা৷ ও অন্ঠান্ত অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদেরও এ সমস্ত! 
84 সাথে বিচার বিবেচন। করে দেখা উচিত। গ্রন্থিক্রিয়ার অন্বাভাবিকতা- 

ত যে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় তা রোধ করা যায় যদি প্রথম 

থেকেই এ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। * 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া ও শিক্ষা 8৯ 


মনস্তাত্বিক এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায় পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব 
ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষারস্তের পূর্বেহ 
পারিবারিক শিক্ষা যে কত গভীরভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে কাজ করে তা যাচাই 
করে দেখতে হবে। 

॥১॥ মাতার প্র্তাবঃ শিশু মা'র উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, জন্মক্ষণ 
থেকেই তার দৈহিক ও মানসিক চাহিদাগুলি মা ভিন্ন সে সংগ্রহ করতে পারে না । 
শিশুর শিক্ষা প্রথম মাকে কেন্দ্র করেই আরম্ভ হয়। খাদ্য, উষ্ণতা, আশ্রয়, সবই 
সে মার কাছ থেকে পায় এবং এ থেকেই তার মধ্যে নিরাপত্তা-বোধ আসে। এ 
মৌলিক চাহিদার যে কোন একটির অভাব শিশুর মধ্যে নিরাশ্রয়তা, ভয় ও দুশ্চিন্তার 
উদ্রেক করে। অতি শৈশবকালে শিশু জৈবিক উদ্দীপক ভিন্নও অন্ঠান্ত উদ্দীপকে 
সাড়া দিতে আরম্ভ করে, দিনের অত্যন্ত নিয়মিত ঘটনাসমূহে, মা'র যাওয়া আসা, 
মা'র তারসম্পর্কে আচার-আচরণ, বাচনভঙ্গী, আদর করার ভঙ্গী, শিশুর মনোরাজ্যে 
একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মা'র আচরণ ধারা (সুস্থ বা অস্থস্থ শিশুর 
মধ্যে হয় নিরাপত্তা বোধ, নয় নিরাশ্রয়তা ও হতাশার ভাব নিয়ে আসে | খুব 
অস্পষ্টভাবে হলেও মা'র ব্যক্তিত্বের একটা ছায়া শিশুর মানসভূমিতে আনাগোনা 
করতে থাকে । মা'র সাথে শিশুর সম্পর্কের রূপ শিশুর বাক্তিত্ব বিকাশে সুস্থ” 
কিংবা স্বস্থ অনুস্থ ধারায় হবে ত নির্ণয় করে। 

॥২॥ পিতার প্রভাব? এক বদর পর থেকেই, শিশু ধীরে ধীরে মা'র (. 
সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল হতে থাকে । এই সময় থেকে পিতার সংসর্গ 
ক্রমে প্রত্যক্ষ হতে থাকে! কোন কোন পরিবারে পিতা সর্বময় কর্তা। পিতার 
ব্যক্তিত্বও শিশুর মানস-লোকে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে । 

সামগ্রিক গৃহ-পরিবেশের প্রভাব £ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্দের অভিজ্ঞতা 
থেকে দেখা গেছে যে, শিশুর মানসিক বস্থ্যহীনতা, কু-শিক্ষা ও অপসঞ্জতির 
( maladjustment ) কারণ অঙ্গ গৃহ পরিবেশ । পিতামাতার উদাসীন নির্দয় 
আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বিক্রিত করে। যেসব পিতামাতা অন্তায়ভাবে 
সন্তানের প্রতি কঠোর আচরণ করে, সন্তান সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করে এবং 
সর্বদা তার দোষ-ক্রটি খুজে বেড়ায়, তারা শিশুর মধ্যে গভীর হতাশা ও ছন্দের 
উদ্রেক করে ও ফলে নানারূপ অপসন্কতিযূলক আচরণ শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায়। 
দুৰ্বল ও অতিপ্রপ্রয়কারী পিতামাতাও সন্তানকে তার খেয়াল-খুশীমত চলতে দেয়, 
সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে দুরে রাখে, সকল কল্পিত কষ্ট থেকে তাকে দূরে রাখতে 


মানসিক ৪ 


LT মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


চায় এবং এইভাবে সন্তানকে পর-নির্ভরশীল করে তুলে। স্বভাবতই সে পিতামাতার 
নির্দেশমত চলে না, সে যখন শৈশবাবস্থা থেকে বয়ঃসন্ধিকালে পৌছায় তখন তার 
অপসঙ্গতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে, কেননা তখন তার পক্ষে আর আত্ম-নি্রশীল' 
আত্ম-বিশ্বাসী ও দায়িত্জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয় না। অপরদিকে যেসব পিতামাত। 
অত্যন্ত কর্তৃত্বাভিলাষী, তাদের সন্তানদের মধ্যে অধিক লজ্জা ও ভীরুতা দেখা 
দেয় এবং তারাও পরনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে ওঠে। 

যথাযথ গৃহ পরিবেশ শিশুকে সন্সেহ শাসনের মধ্যে রেখেও স্বাধ নত! দেয়, যে 
স্বাধীনতা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। গৃহ-পরিবেশে 
খেলাধূলা ও অন্তান্য নির্মল আনন্দময় কর্ম-কাগ্ডের অবতারণা হলে শিশু এতে যোগ 
দিয়ে আত্মবিশ্বাম, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরে ওঠে_-সমবয়সী ছেলেদের সাথে 
সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে শেখে । যে গৃহে পিতামাতার মধ্যে অহরহ কলহ, 
অস্থিরতা বর্তমান, সেই সব দীর্ঘ গৃহপরিবেশ শিশুর মানসিক বিকাশকে দীর্ণ করে। 
এই পরিবেশে শিশু. শান্ত ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোন প্রকার স্থযোগই 
পায় মা। 

পিতামাতাই শিশুর একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ এবং ব্যাপক অর্থে প্রথম শিক্ষা 
দাতা। তাদের শিক্ষাদান সোচ্চার না হলেও অলক্ষ্যে শিশুকে নানাভাবে শিক্ষিত 
করে তুলে। পিতামাতার সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ, 
. সন্তান প্রতিপালনে যত্ব সব কিছুই শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ ও সঙ্গতি 
রক্ষার ধারা নিরূপণ করে। কাজেই শিক্ষার প্রথম যে আবাসস্থল গৃহ, তাকে সবহু 
আবহাওয়ায় সর্বদা, কুস্থমিত রাখতে হবে। মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্যা সুস্থ গৃহ পরিবেশ 
_ রচনার বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপায় প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে সাহায্য করতে পারে। 
মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে যাতে পিতামাতা শিশুকে বুঝতে শেখে, তার 
সমস্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতে পারে ও শিশুর বিকাশোপযোগী পরিবেশ রচনা করতে 
পারে তার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্- 
বিগ্ার প্রচার ও প্রসার হওয়া সমীচীন। 


বিছ্যালস্র পরিবেশে মানসিক জ্বান্্য ও শিক্ষ। $ 


॥ বর্তমানে বিদ্যালয়গুলি কেবল পু খিগত বিগ্যাদানের যাস্তিক কেন্দ্র নয়। আধুনিক 
বিদ্যালয় ছোটখাট সমাজবিশেষ, যেখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সমাজীকরণ 
‘হয়ে, থাকে। একটি শিশুর স্বস্থ বিকাশকল্পে যে সব মৌলিক চাহিদার : পরিতৃপ্তি 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া ও শিক্ষা ৫১ 


প্ররোজন তার সব! গৃহ পরিবেশে পাওয়া যায় না-বিষ্ঠালয়ে এই সব চাহিদার 
অনেক পরিতৃপ্তি ঘটে-_এই কারণে আমর! বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে কেবলমাত্র 
নির্দেশ দান (2৮57%০/7০/) পর্যায়ে ফেলতে পারি না। তদুপরি বিদ্যালয়ের 
কাজ কখনই কেবলমাত্র বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন কর! নয় প্রত্যেকটি শিক্ষণ-শিক্ষা 
প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রক্ষোভঘটিত একটা দিক থাকে । পাঠক্রম, সহপাঠক্রম, শিক্ষণ- 
পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্বন্ধ, সংকাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কার ও 
খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্ত শাস্তি--এ সবই শিক্ষার্থীর মনে প্রতিক্রিয়া 
ঘটায়_মনোরাজ্যে পরিবর্তন. আনে। পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক 
ভাবধারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রধিত হয়ে যায়। কাজেই শিক্ষার্থীর 


মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, বৈকল্য ( অপনগ্গতি ) প্রতিরোধ ও অপদক্গতিমূলক 


আচরণ প্রকাশ পেলে অর্থাৎ মানবিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ হলে তার নিরাময়ের জন্য 


' মানসিক স্বা গ্ববিভাসন্মত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা সমীচীন । 


শিক্ষার উদ্দেশ্য সন্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে । কিন্ত শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রত্যেক 
গবেষকই এ বিষয়ে একমত যে, শিক্ষা হচ্ছে একটি প্রগতিশীল শক্তি যা ব্যক্তিকে 
অভিপ্রেত অর্থাৎ আত্মকল্যাণ ও সমাজকল্যাণকারী জীবন যাপনে প্রস্তুত করে। 
মোটামুটিভাবে শিক্ষার মূল উদ্দেত চারটি (ক) আত্মশক্তির সম্যক ও স্থমম বিকাশ 


(ৰ) হুস্থ মানবিক সম্পৰ্ক (গ) আধথিক স্বাবলম্বন (ঘ) নাগরিক হিসাবে যথাযথ 


দায়িত্ব পালনে সামর্থ্য । 
শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধারাকে রচিত ও 


রূপায়িত করতে হবে। 


॥॥ ০1 পাজিক্রল্ম ৪ 

পাঠক্রম যদি মনগড়া ও শিক্ষার্থীর মানসিকতা! ও স্বাতঙ্োর দিকে লক্ষ্য না রেখে 
করা হয় তাহলে শিক্ষার্থী পাঠে কোন প্রকার উৎসাহ বোধ করে না_পাঠবিষয়ের 
সাথে একাত্বীকরণ হয় না, ফলে তার সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম ও শক্তি পাঠ্য বিষয় 
ছেড়ে অন্তদিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে_খীরে ধীরে বিগ্যালয় সম্পর্কে তার একট। বিরূপ 
মনোভাব স্থষ্টি হয়, পরোক্ষভাবে মানসিক স্বাস্্যও ক্ষু্ হয়। 

মানসিক স্বাস্থাসন্মত পাঠক্রম প্রণয়নে নিয়লিখিত সুত্রগুলির দিকে দৃষ্টি রাখতে 


হবে 
(ক) শিক্ষা সম্পর্কে একটি ব্যবহারিক দর্শন 


৫২ না মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


খে) শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা । 
(গ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্যক্‌ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান । 
(ঘ) সমকালীন জীবনের চাহিদ। সম্পর্কে সচেতনতা । 
(ও) প্রচলিত পাঠক্রমের বিচার বিশ্লেষণ ও তা থেকে নতুন হ্টধর্মী পাঠচয়ন 
ও উদ্ভাবন ৷ 
এ ছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সাথে মাধ্যমিক 
স্তরের এবং মাধ্যমিক স্তরের সাথে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একটি সপ্রাণ যোগাযোগ 
থারে। সর্বস্তরের পাঠক্রম যেন পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও পরিপুরক হয়, যাঁতে 
পরিণামে শিক্ষার্থীর মধ্যে সাবিক বিকাশ ঘটে ও শিক্ষার্থী ব্যবহারিকজীবনে সেই 
জ্ঞান যথাযথ রূপে কাজে লাগাতে পারে। পাঠক্রম যেন কঠিন কোন সীমার মধ্যে 
' আবদ্ধ না থাকে-_বৈচিত্র্য ও বহুমুখিত| সর্বস্তরের পাঠক্রমে থাকা সমীচীন যাতে 
বিভিন্ন শিক্ষার্থী তার বিশেষ বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী পাঠ বিষয় 
| 


গ্রহণ করতে পারে । 


লাসব্লী-লিজ্গালক্স ভুলে $ 

নার্সারী বিদ্তান্রয়ে সব শিশুই পড়ার স্থযোগ পায় ন!। কিন্ত নার্সারী বিদ্যালয়ের 
প্রভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও ব্যক্তিত্ব গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। 
এই স্তরের পাঠক্রমে বা শিক্ষাধারায় মানপিক স্বাস্থ্যবিষ্ভার অনেক প্রয়োজনীয় স্থত্রাদি 
সন্নিবেশিত হয়েছে । যথাযথ সন্মেহ পরিদর্শন ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে খেলাধুলা 
ও সংগঠনমূলক কর্মপ্রয়াস শিশুকে উদ্দীপ্ত করে--এর মধ্য দিয়ে সে যে স্বতঃ সু 
মুক্তির স্বাদ পায় ও গোষ্ঠী-জীবনের পরিচিতি লাভ করে তাতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ 


সস্থধারায় হয়। এ থেকে আত্ম-কেন্দ্রিকতা বিদূরিত হয় ও সমাজ-জীবন যাপনের 
হাতেখড়িও হয়ে যায়। 


ও্রীখচিকি- লিছ্যালস্ম ভবে £ 

এই স্তরে শিশু সেইসব প্রাথমিক কাজের অনুশীলন করবে যা ভবিষ্যতে তার 
শিক্ষাগত পাঠক্রম আয়ত্ত করতে সহায়তা করবে। গো জীবন যাপনের মূল 
83325 a তন হতে 


এবং পরিশেষে দে এমন কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ব করতে শিখবে য| তার বর্তমান 
ও ভবিষ্যত সমাজ জীবন যাপনে সহায়তা করে। 


মূ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠা ও শিক্ষা ২ 


এই সময়ে শিশু অত্যন্ত সক্রিয় থাকে । এই সক্রিয়তাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করে, অভিগ্রেত লক্ষ্যে. পৌছানো দরকার |. প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের পাঠক্রমে 
এমন সব বিষয় থাকবে যা পুনঃ গুনঃ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শেখা যায়_ 
যেমন লিখন, পঠন ও গণন। পাঠ বিষয় যতট। সম্ভব সহজ সরল ও বস্তুগত 
করতে হবে। - রা } y 

সিক্ষণ্র প্রাথমিক জিনিসগুলি পরবর্তী শিক্ষণ-পর্যায়ের জন্য প্রয়োজন । পঠন, 
লিখন ও গণনা! শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মৌলিক দায়িত্ব । বিষয় পাঠে যদি 
শিক্ষার্থীর অধিক সময় লাগে, গণনায় যদি ভ্রমাগত ভুল হতে থাকে, লেখ। যদি 
অন্পঃ ও অগোছালো! হয়, তাহলে পরবর্তীকালের শিক্ষণ নানাভাবে ব্যাহত হয়। 
শিশু শিক্ষার্থী পরবর্তী কালের পাঠক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে না। 
এর ফলে নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, পরবর্তাকালের শিক্ষা জীবনে 
অপসঙ্গতি দেখ। যায় । 

সহজ সরল গল্নবহুল পাঠ বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে সামাজিক ও নাগরিক 
দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা, কর্ম-কেন্দ্রিক ৃষ্টধর্মী পাঠক্রম, খেলাধুলার প্রবর্তন করা 
এই পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন । 


সাঞ্/নিক্ বিদ্যা ভুলে £ | 
শৈশবকালে পারিবারিক প্রভাব যেমন গভীর ও ব্যাপক, বয়ঃসন্ধিকালে 


শরীরবৃত্ত ও পরিপাক (maturation 


তার সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতার প য় 
সাথে সামঞ্জস্ত রেখে মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম নির্ধারিত করতে হবে। এই ভাবে 


শিক্ষার্থীর সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং 

ও কর্মী হিসাবে ভাবতে শেখে । এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের মধ্যে 
ভবিষ্যত জীবিকার প্রস্তুতি সংক্রান্ত পাঠক্রমও সঙ্ধিবশিত হবে। এ ছাড়া পাঠক্রম 
অন্বন্ধ প্রণালীও গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন 


নমনীয় ও. বহুমুখী হবে। 
বিভিন্ন বিষয়ের অন্তনিহিত মৌলিক সম্পর্ক 


বিষয়ের পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে” 


, শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে । এ ছাড়া সমাজ 


সম্পর্কযুক্ত, স্বাস্থ্য ও অবসর যাপনের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম পাঠক্রমের মধ্যে 


সন্নিবেশিত হবে । 


৫৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য। 
॥২॥ শিক্ষণ সছদত্তি $ 


শিক্ষার্থীর মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বয়ঃক্রমিক বিকাশ- 
ধারামুযায়ী যে মানস বৈশিষ্ট্য তার সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠক্রম নির্ধারিত হবে, 
শিক্ষণ-পদ্ধতিও এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিরূপিত হবে। 

' প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে, বিষয় বস্তুর সামগ্রিক (7916) উপস্থাপন ও পরে: 
বিষয়বস্তুর বিশদ বিশ্লেষণ সমীচীন । মূর্ত জ্ঞান থেকে ধীরে ধীরে বিমূর্ত ধারণায়! 
যেতে হবে। সরল থেকে ধীরে ধীরে জটিল ভাব উপস্থাপন, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে: 
কেন্দ্র করে ক্রমে অজানা জ্ঞান-বলয়ে গমন, সহজ উদাহরণ থেকে সাধারণ সত্যে; 
উপস্থিতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে থাকা একান্ত বাঞ্চনীয় । 

এ ছাড়া শিক্ষা দান একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষকের আন্তরিকতা, বিষয়! 
জ্ঞান, শিক্ষার্থীদের রুচি ও অভিজ্ঞতার পরিধি সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষা দানকে প্রাণবন্ত ৃ 
করে। বস্তুতঃ শিক্ষক প্রাণবান না হলে শিক্ষণ-পদ্ধতি কখনই প্রাণবন্ত হয় না 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ার সম্যক জ্ঞান শিক্ষকের মধ্যে এমন একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর . 
উন্মেষ ঘটাতে পারে যা শিক্ষককে শ্রেণীতে প্রশ্ন করা, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর ' ঠা 
আহরণ, চাদের পাঠ-রিষয়ে ও শ্রেণী কক্ষের অন্ান্ট কাজে আকৃষ্ট করা ও মনোযোগ 
নেই এমন শিশুকে পুনর্বাসন করা এসব বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায় গ্রহণে সমর্থ. 
করতে পারে। । 


॥ ৩ ॥ শ্শিক্ষল-স্পিল্ষান্গী সম্পদ ৪ 

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেবল দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্ক বিজ্ঞান, 
সম্মত নয়। জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার্থী শিক্ষকের মাধ্যমে গ্রহণ করে না 
শিক্ষার্থী জীবন ও মানুষকে নিজে দেখে ও বুঝার চেষ্টা করে_এই প্রয়াসকে শিক্ষক 
বন্ধুর মত পাশে থেকে সার্থক করতে সহায়তা করেন মাত্র। শিক্ষক হবেন বন্ধু 
_শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে আন্তরিক গ্রীতিপূর্ণ ও সৌহাদ্যময়। শিক্ষক হুল 
শিক্ষার্থীর সহযোগী জীবন পথের পথিকৎ। শিক্ষকের স্সেহ প্রীতি শিশুর মধ্যে 
নিরাপত্তা বোধ নিয়ে আসে-_-ভালবাসার দ্বারা তার মানসিক চাহিদার পরিত্ৃপ্তি 
ঘটে। মানিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এ ছু"টিই একান্তভাবে অপরিহার্ষ। বিদ্ভালয়, 
ও পাঠ বিষয় সম্বন্ধেও শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়। 


সমন্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একাত্মকরণ ঘটে, যার ফলে বিষ্যাল়ের সমস্ত 
কর্মধারা ফলপ্র্থ হয় ্‌ 


রি. 


মানসিক স্বাস্থাবিষ্যা ও শিক্ষা ৫৫ 


শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যে যদি ফাটল থেকে যায়, তাহলে প্রতিটি 
শিক্ষার্থীর মধ্যে যেজপ্ত শক্তি সামর্থ্য থাকে তা অনাবিষ্কত থেকে যেতে পারে, 
শক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যথাযথভাবে হতে পারে না, ফলে সমস্ত শিক্ষাপর্বই প্রাণহীন 
তথ্য সামগ্রী-জর্জর নিক্ষল প্রয়াসে পরিসমাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষক শিক্ষার্থী 
সম্পর্ক প্রগাঢ় না হলে, শিক্ষ ঘীর ব্যক্তিগত সমস্যা, কোঁনপ্রকার অরদমিত অপসঙ্গতি 
অনাবিক্কত থেকে যায়, ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষণ হয় ও পরিণামে 
শিক্ষাগত যোগ্যতা হাস পায় এবং কখনও কখনও বিদ্যালয়ের শান্তি শৃঙ্খলা 
বিদ্কিত হয় | 

গেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই হোক, শিক্ষার্থী বড়দের অনুকরণ 
করে থাকে । শিক্ষার্থীর সাথে যাদের শ্রীতি ও বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পর্ক থাকে ও খাদের 
উপর শিক্ষার্থী তার মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্সির জন্য নির্ভরশীল থাকে, তাদেরকেই 
শিক্ষার্থী অধিকভাবে অন্থকরণ করার প্রয়াস করে। শিক্ষকের আচরণ, বাচনভঙ্কী” 
দৃষ্টিভঙ্গী দ্বার! আবার শিক্ষার্থী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়! কাজেই জীবন সম্পর্কে 
ুষটভঙ্গী, চিন্তাভাবনা কর্প্রয়াপ বব বিষয় সম্পর্কে একট! অন্থকরণযোগ্য জীবনাদর্শ 


গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের | শিশু শিক্ষার্থীর বিকাশে তার্‌ পারিবারিক প্রভাব 


অত্যন্ত বেশী কাজ করে, বিশেষ করে নিরাপত্তা-বোধের দিক থেকে। বয়ঃসন্ধিকালে 
পারিবারিক নির্ভরণীলতা থেকে 


পিতামাতারপ্রভীব ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং নবযুব। রর 
ক্রমে মুক্তি প্রয়াদী হয় । অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তি যাদের সঙ্গে সম্পর্ক পূর্বে তত প্রগাঢ় 


ছিল না, তাঁদের সম্বন্ধে নবযুবকঘুবতী (%/919:00%) অন্থরাগ অনুভব করতে থাকে 
বিদ্যালয়ের প্রভাব এই সময়ে অনেক পরিমাণে বুদ্ধি পায় _এই সময়ে শিক্ষকের উপর 
নির্ভরশীলতা বাড়ে শিক্ষকের সহাঙ্ুভূতিপূৰ্ণ সেহার্র আচরণ, বয়ঃসন্ষিকালের 
মানপিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে। 


॥ ৪ ৰিড্ালন্েব্র স্বওুল্না £ 

বে স্বতক্ষর্ত ও অন্তর্জাত। শান্তি, ভয়, নিন্দা, স্ততি এইসব 
শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ৃষ্টিকোণের অবতার 
পরিবর্তিত করেছে ; আমরা এখন 
__ খারাপ নীচ প্রবৃত্তির দ্বারা সে চালিত 


মধ্যে রেখে শিশুকে ভাল করতে হয়। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে 


৫৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


মনস্তাত্বিক সত্যাদি, বর্তমানে শৃঙ্খলা, শাস্তি এবং বিপথগামী শিপুকে নিয়মান্বর্তা 
করার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রবর্তন করেছে। 

- প্রতিটি শিশু স্বভাবতঃ কর্মচঞ্চল ও গতিশীল। তঅন্তান্ত সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতি- 
যোগিতা এবং এতে সকলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তার মধ্যে একটা দ্বন্দের হু 
করে_-এর সমাধান অবশ্য সে নিজেই করার চেষ্টা করে। সে কোন না কৌন দিকে 
নিজেকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করতে চায়, এতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশও ঘটে। অনেক 
সমর নিজেকে কোন বিষয়ে স্বোতক্নষ্ট প্রমাণিত করার ইচ্ছা এত অন্বাভাবিকরূপে 
প্রবল হয় যে, অন্যের রুচি, ইচ্ছা এবং অধিকার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন হয়ে 
পড়ে। নিজেকে সার্থক করার ইচ্ছা যদি অপরের স্বীকৃতির অপেক্ষা না রাখে 
তা হলে নানারূপ উচ্ছংঞ্খল আচরণ দেখা দেয়। দলীয় স্বীকৃতি অপেক্ষা শিক্ষকের 
স্বীকৃতি এ বিষয়ে অনেক বেশী কার্যকরী । ; 

অন্তর্জাত প্রেষণ| শক্তিগুলি শিশুর ব্যবহারের উৎস-__কাজেই এই প্রেষণ! 
শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষায় কতগুলি 
প্রেষণাশক্তির উদগতি সাধন করা সমীচীন । এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সুচিন্তা, তুষ্ট 
ও সদাচরণ আসে । 

শিশুর মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিপূরণ না হলে শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনে 
আন্দোলনের স্বষ্টি হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে নানারপ অপসঙ্গত্মূলক আচরণ দেখা 
দেয় ও এর দ্বারা বিদ্যালয়ের শৃষ্খল| বিদ্িত হয়। 

পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের ধৈর্য্য, সহৃদয় ভাব 
ও তাদের নুষম ব্যক্তিত্বের প্রভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ আনয়নে অনেক 
পরিমাণে সহায়ত! করে। 


সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ছাত্রদের ব্যক্তিস্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য 
সংরক্ষণে যথেষ্ট কাজ করে। 


মোটের উপর, বিগ্যালমে শৃত্খলা রক্ষার অর্থই হল শিক্ষার্থীদের মানসিক 
স্বাস্থ্য সংরক্ষণ । 


॥॥ ₹॥॥ লিচ্ঞাল্নস্মে পন্সিমাম্পন 

মানসিক স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল সুস্থ ও সার্থক জীবন যাপনের জন্য 
শিক্ষার্থীর মধ্যে যে অন্তনিহিত শক্তি আছে তাঁর সম্যক বিকাশ সাধনে সাহায্য করা, 
অপমঙ্গতির কোন সম্ভাবনা থাকলে তাকে গোড়া থেকেই দূর করা। এই উদ্দেশ্ঠ 


৮ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্তা ও শিক্ষা রি 


পাঁয়ণের জন্য শিক্ষক ও বিদ্যালয়ে নিযুক্ত মনোবিদ্দের প্রধান কাজ হল একদিকে 
িক্ষা্ীদের মানসিক শক্তি সম্পদ স্প্কে ও অন্যদিকে ব্যক্তির ক্ষতিকারী মাদসশকতি 
ও বৃত্তি সম্বন্ধে জানা। 
| শিক্ষার্থীর পাঠ বিষয়ে ও অন্রান্ত দিকে উন্নতি অবনতির একটা সঠিক চিত্র মাঝে 
মাঝে নিতে হবে_ শিক্ষার্থীর বিকাশোনুখ ব্যক্তিত্বের উপর চারিদিকের পারিবেশিক 
প্রভাব কতটুকু ও কিভাবে কাজ করছে দে সম্বন্ধেও যাচাই করে দেখতে হবে। 
মানসিক অপমঙ্গতি প্রতিরোধ, শিক্ষার্থীর শক্তির যথার্থ বিকাশ ও সেই শক্তির 
ব্যবহারিক প্রয়োগের যোগ্য করে তোলার জন্য বিগ্বালয়ে এই পরিমাপন অপরিহার্য । 


|| ৬1॥ নিলদ্ৰেশনল! £ 

শিক্ষাকে ফলপ্রন্থ করতে হলে শিক্ষার্থীকে সম্পর্রপে জানতে হয়, শিক্ষার্থীর 
শক্তি-সামর্থ, কচি অনুযায়ী তাকে উপযোগী শিক্ষাধার। ও পাঠ বিষয়ে পরিচালিত 
৷ করতে হয়। যে কোন নির্দেশনা কার্দেরই ছুটি পর্যায় আছে (ক) ভবিষ্বাকথন 
(Prodiction) (খ) নিয়ন্ত্রণ (coutrol 1 ভবিষ্াকথনের জন্য শিক্ষার্থীকে সম্যকভাবে 
জানতে হয় মনস্তাত্বিক অভীক্ষা, জীবন পঞ্জী প্রভৃতি থেকে শিক্ষার্থীকে জানা হয়_ 
তার ভিত্তিতে সেকি বে সে কোন শিক্ষা পর্বে যাবে তার শক্তি সামর্থ্য কোন দিকে 
ও দুর্বলতা কোন্‌ দিকে এ সব জেনে তার মানস সম্পদ ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে 
পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত কর! হয় (০০৮০!) । ( 

বিদ্ভালয়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারূপ অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা 
খায়। এই আচরণ কখনো! আক্রমণধর্থী ( যেমন মারধর করা, ঝগড়া বিবাদ করা, 
স্থল পালানো, চুরি করা, শিক্ষককে অপমানিত করা, অবাধ্য হওয়া) কখনো 
'অবদমিত ( যেমন অত্যধিক ভয়, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, নিদ্রাহীনতা৷ ) অৱস্থায় থাকে। 
এ সব ক্ষেত্রে শিক্ষকও মনঃশ্চিকিৎনক, মানসিক 'স্বাস্থ্যবিষ্ঠার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে গোড়া থেকেই এই সব সংলক্ষণ (80778) আবিষ্কার করবে, বংশগত 


ও পারিবেশিক গ্রভাবসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করে পারিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণের মধ্য 


দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গতি ও পুনধাসনে সাহায্য করতে প্রারে। 
বিদ্যালয়ের সমন্ত কর্মধার। বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আগতে পারি যে 


মানপিক স্বাস্্বিষ্ঠা ও শিক্ষা পরস্পর সদ্ব্ধ এ | প্রকৃত শিক্ষার জন্ত মানসিক 
সবাস্থ্যবিষ্ভার ষৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত শিক্ষাধার। রচিত ও প্রযোজিত হওয়। 


ক্কাপরিহাষ । 


৫ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া Es 
॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥ kh 
ep 
মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠা ও সঙ্গতি ¢ 
সাধন > ১। জীবনে যথার্থ সঙ্গতি রক্ষা করে চলা 


শিক্ষ। ও সঙ্গতি সাধন? 


শিক্ষার্থীকে সম্যকরূপে প্রণিধান 
করা? 


মানব প্রকৃতির মূল ভিত্তি 


(ক৷ ব্যক্তি স্বাতন্ত্য + 


(খ) পরিপাকের প্রভাব» 


শিশুর একটি লক্ষ্য।. ২। বয়ন্ক বাকিদের 
তত্বাবধানে শিশুর ব্যক্তিত্বের জনবিকাশই শিক্ষা |... 

১। শিক্ষণ ও শিক্ষ!। ২। শিক্ষণের মধ 
দিয়ে তথা সংগ্রহ হয় তথাকে জীবনে অঙ্গীকৃত 
করার জগ্ত মানসিক ফাস্তোর প্রয়োজন। 
৩। মানসিক স্বাস্থোর জন্যও শিক্ষা প্রয়োজন a 


৪! পরোক্ষ শিক্ষা । ৫। প্রতাক্ষ শিক্ষা 
1 


শিক্ষার্থীর শক্তি, প্রকৃতি, ইচ্ছ'কে "না 


(১) বান্ধিতে ব্যক্তিতে দৈহিক ও মানসিক দিক 
থেকে পার্থকা আছে। (২) মামুমের কতকগুলি 
সাধারণ বৈশিষ্টাও আছে। (৩) শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা 
শিক্ষার্গীর বাক্ষি স্বাতন্না। 


(১) সাধারণ মানবিক: গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট 
খাজে দেগ!। ২) বিশেষ বিশেষ গুণাগ্ুণে বাক্কিতে 
বাক্তিতে কতটা পার্থকা তার সম্বন্ধে ধারণা কর 
বাক্তিতে বাক্রিতে এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণ! x 
নির্ণয়। | fo 

(১) পরিপাক ও বিকাশ পর্যায় অনুযায়ী” 
ৈহিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট--এর সঙ্গে তাল রেখে 
পাঠফম ও পাঠ পদ্ধতি । (২) সণ সঙ্গতি সাধনের. 
শক্তি ভ্রমঘুতন্থ। (৩) 9 শক্তি ও প্রায় 
তস্থের বিকাশ । 


(১) ভৌতিক পরিবেশ ও মনস্তাত্বিক পরিবেশ 
(২) পরিযেশ-বাক্তির নিন্দ পরিবেশের নিজন্ব 
প্রতিক্রিয়া করে। (৩) উন্নতমানের জন্মগত 
গুণাগুণ * উন্নত পরিবেশ-উন্নতজীবন । (৪) অনুন্নত 
বংশগত গুণাগুণ অনুন্নত  পরিবেশ-তনুন্ত- 


শা 


77৮5৮, 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ও শিক্ষা ৫ 


(ঘ) মৌলিক চাহিদা 


(ঙ৷ পরিবার ও সমাজ 
পরিবেশের গ্রভাব-” 


পারিবারিক পরিবেশ, 
মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা” 


সামগ্রিক গৃহ-পরিবেশ ? 


স্বাস্থ্য ও শিক্ষা” 


জীবন। বংশগতি নিযনত্র প্রায় অসম্ভব, পরিবেশ 
নিয়স্ণাধীনে। 

(১) দৈহিক চাহিদা--থাছা, আশ্রয়, আচ্ছাদন 
খাগ্ধ তালিকা পোষাক, গুহবাবন্থা সুপ্থ হতে হবে ॥ 
দৈহিক চাহিদা ও, মানমিক ভ!রসামা। (২) 
সামাজিক চাহিদা, চাহিদার পুরণ না হলে শিশুর 
মধো ক্ষোভ, রাগ, ভয় হয়। নতুন কিছুকে জানা 
নতুন কিছু অর্জন কর!। মৌলিক কর্মপ্রেধণা 
সমন্ধে শিক্ষকদের অবগতি। পারিবারিক ও 
সমাজ শ্বীরুতির চাহিদ!। পাঠরুম$ শিক্ষার্থীর 
চাহিদা £ মৌলিক চাহিদা! ও সামর্খা। 


সমাঙ্গ পরিবেশ ও বাক্রিত্ব। শৈশনকাল £ 

গুছগরিবেশ, বিস্ঞালা, প্রতিবেশীর প্রচাৰ । 
অস্থান্ঠাবিক ও বিকৃত পরিবেশ বাক্রিত্বে বিরতি 
জালে। 


শিগণের পরিপাক ও প্রাক্ষোজের সাপে 
ঘোগ আছে। শৈপবকালে দিক্ষার় প্রক্ষোতের 
দিকে বেদী কায়৷ করে। নিক বাস; বৃদ্ধি ও 
প্রক্ষোতের কাজ। নিগাতায়ো শিক্ষায় পূর্বেই 
পরিবারের শিক্ষা আরম হয। 

মাতার প্রভাব শিশুর মৌলিক চাহিবা 
প্রথমপিক্ষা আরগ্র হয়। পিতার গালাৰ এক 
বতমর পর পেকেট পিতার সসর্গ ফরমে 
প্রত্যক্ষ হতে থাকে পিতার বাড্রিত্বের প্রান । 

পিতামাতার আচরণ সগ্তানের মানসিক 
বাস্থা। খোলামেলা! দন্ব গৃ-পরিবেশ খেলা- 
ধুলা। বাস্থাকর গৃ-পরিবেশ রচনায় মাননিক 
্থাস্থা বিগ্ভার প্রয়োগ । 


মৌলিক চাহিদা পরিপূরদে কেবল 
গৃহ-পরিবেশ হয় না বিদ্যালয়ের ভূমিকাও ঘখেষ্ট 
আছে। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভাবধারা 


৬৭ মানসিক স্থাস্থ্যবিষ্যা 


পাঠক্রম 


নার্সারী ও প্রাথমিক স্তরে? 


মধ্যমিক স্তরে শিক্ষণ পদ্ধতি” 


শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক 


বিদ্যালয়ের শৃত্খল!+ 


শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। শিক্ষা 
প্রগতিশীল শক্তি। 

শিক্ষার্থার মাতাপিতা ও স্বাতন্ত্রোর 
অনুকুল হবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ত শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিত্ব, সমকালীন জীবনের চাহিদা, প্রচলিত 
পাঠক্রমের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঠক্রম 
নিদ্ধারণ। 

নার্গারী-বিদ্যালয় স্তরে খেলাধুলা ও 
সংগঠনমূলক কর্মপ্রয়ান । প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে 
প্রাথমিক কাজের অনুশীলন। শিশুর স্বতঃস্কূর্ত 
ও স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে গঠনমূলক কাজে 
নিয়ন্ত্রণ। কম কেন্দ্রিক সৃষ্টিধ্মী পাঠক্রম ৷ 

মাধ্যমিক সমাজ-চেতন| উন্মেষকারী 
ভবিষ্যত জীবিকার প্রস্তুতি সংক্রান্ত পাঠক্রম ৷ 
নমনীয় ও বহুমুখী ৷ 

শিক্ষণ-পদ্ধতি 


প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব । 
ভালবাসার সম্পর্ক, প্রীতি ভালবাসার 


দ্বারা মানসিক চাহিদা মেটে, মানসিক স্বাস্থ সুস্থ 


রাখে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সুস্থ না হলে 
শিক্ষক শিক্ষার্থীর শক্তি-সামর্থ্য জানতে পারে 
না, অনেক সময় ছাত্রের অপসঙ্গতি ধর! পরে 


না। ছাত্রছাত্রী বড়দের অনুকরণ করে, শিক্ষকের ; 


আচরণ বাচনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী, ছাত্ররা অনুকরণ 
করে । বয়ঃসন্ধিকালে পিতামাতার প্রভাব কিছুটা 
কমে, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। 

বিদ্যালয়ের শৃঙ্থলা আন্তর্জাতিক ও 
স্বতঃস্ফূর্ত । প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি। বড় 
হওয়ার ইচ্ছা অস্বাভাবিক হলে, উচ্ছল! 
আনে । অন্তর্জাত প্রেষণ| শক্তির (প্রবৃত্তির) 
উদ্বতি/ (sublimation) | মৌলিক চাহিদার 
পরিতৃপ্তি। পিতামাতা ও শিক্ষকের ধৈর্য্য ও 
ব্যক্তিত্ব, সতপাঠক্রম | 


উপস্থাপন মূর্ত থেকে বিমূর্ত সরল থেকে কঠিন, 
জীন! থেকে অজীনাতে যাওয়া । শিক্ষকের: 


মানসিক স্বাস্থ্যবি্ঠা ও শিক্ষা ৬৯ 


বিগ্ভালয্বের পরিমাপন নির্দেশনা” শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির যথাযণ বিকাশ. 


মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধের জন্য পরিমাপ 
প্ৰয়োজন । 

নির্দেশনার দুই পর্যায়, ভবিয়কখন ও 
পরিবেশ: নিয়ন্নণ। অপমঙ্গতিমূলক আচরণ' 
এর কারণ নির্দয় ও প্রয়োজনে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ 
সিদ্ধান্ত । 


॥ অনুশীলনী ॥ 


1. Define the scope of Mental Hygiene. “The problems 01 Hygiene are 


2. 


10. 


11. 


9 


allied closely with those of Education.” Discuss. 

What is Mental Hygiene? Discuss its importance and usefulness in the 
field Education. 

Delinsate the importance of Mental Hygiene in the field of educa- 
01010, 

Develop the idea that an acquaintance with the basic principles of Mental 
Hygiene is indispensable for the teacher. 

Indicate the responsibilty of school in preserving the Mental Health of 
the children. 

Discuss the importance of the home in preserving the Mental Health of 
the children. 

“Education is a continuous process of individual adjustment from birth 
to death”—Discuss the scope of Mental Hygiene with particular reference 
to the above statement. 

What suggestion from the Mental Hygi 
offer for motivating learing ? 
Formulate an educational ‘programme for your 9০ 
deration the basic principles of Mental Hygiene. 
Discusss the procedures you would use to increase efficiency-adjustment 
of the children in your school. 

How is Mental Hygiene related to Education ? 


ene point of view do you have to 


hool taking in COnsi- 


অষ্টম অধ্যায় 


নবযুবকাতা ও তার সমপ7া 
[Adolescence and its Problem -] 


‘4dolesc৫nce’ শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ । এর অর্থ “বৃদ্ধি-পাওয়া' । মানব 


জীবনের বিকাশ-পর্যায়ের এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিকাশ পর্যায়, 


একটি অন্তবর্তীকাল -বাল্যকাল অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ বয়ঃপ্রাপ্তি সম্পূর্ন হয় 
নি, এমন সময়। প্রভাতকালের সমাপন হয়েছে কিন্তু দ্বিপ্রহর হয় নি। 
পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে আলিঙ্গন করার যে প্রাণচঞ্চল অনিশ্চিত প্রয়াস 
এইটিই যেন আমর! নবযুবকালে দেখতে পাই । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সময়ে 
নবযুবক “শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় প্রথম পা বাড়াইয়াছে। 
এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে, মনোরাজ্যেও :ঘে ভাষার 
খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে । তার মন প্রশ্ন 
করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে । 
শরীর মনের এই বয়ঃসদ্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা । এই সময়েই অন্পমাত্র 
অপমান মর্মে গিয়া বিধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র গ্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া 
তোলে ৷” 

এ সময়ে দেহ-মনে একটা আলোড়ন ঘটে | অনিশ্চয়তার স্পর্শকাতরতায় ভরা 
এ সময়টা বিভিন্ন সমস্যার দ্বারা পরিকীর্ণ জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় কাল। 
মানসিক ভারসাম্য এ সময়ে ভেঙ্গে গিয়ে নতুনভাবে নতুন -পরিমণ্ডলে পুনরায় 
সৃষ্ট হয়। জীবন ও জগতের সঙ্গে জঙ্গতি বিধান করতে নানী সমস্তা দেখা 
দেয়। কবি 78৫% এক জায়গায় বলেছেন, “The imagination of a 
young boy is healthy und the mature imagiration of a man is healthy, 
but there 1s a space of life in between, in which the ‘soul is- in a 


Jerment, the character undecided, the way of life uncertain.” 


নবয্ূতকালেনর পর্রিবরর্ভন ৪ ¢ 
দৈহিক বিকাশের চরম পর্যায়টি এই নবযুবকালে পরিলক্ষিত হয়। 

পিটুইটারি গ্রন্থির (যা মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত থাকে ) কার্যকারিতা বৃদ্ধির 

সহ Aan গ্রই নালিবিহীন গ্রন্থির রস শরীরের 


নবযুবকাল ও তার সমস্ত নন 


কোষ ও কৌষতন্ত্ের বিকাশ ও বুদ্ধি ঘটায়৷ অন্যান্য নালিবিহীন গ্রন্থি (77172061486 
01077) যেমন থাইরয়েড, এড্রিনাল ও গোনাড ( যৌন গ্রন্থি) প্রভৃতির কার্ষমাত্র। 
বহুল পরিমাণে বুদ্ধি করে, এর ফলে শারীরিক বিকাশ ও বৃদ্ধি মাত্রা উচ্চকিত হয়ে 
ওঠে | থাইরয়েড গ্রন্থির রস নিঃসরণের ফলে হাড়, দাত এবং মধ্যবর্তী স্বায়ুতস্ত্রের 
(Central nervous system) বিকাশ বৃদ্ধিও বহুগুণিত হয় । যৌন গ্রন্থির কার্ধকারি- 
তার জন্য ছেলেমেয়ে উভয়ের বেলাতেই যৌন ইন্জরিয়ের পূর্ণতা লাভ ঘটে এবং 
শরীরের বিভিন্ন প্রকার যৌনগত বৈশিষ্ট্যের (Secondary sewual character) প্রতি- 
ফলন ঘটে । 


সাঁনসিক পর্রিবর্ভন £ 


মানসিক ও প্রাক্ষোভিক (৫০০৫০) যে সব পরিবর্তন নব যুবক-যুবতীদের মধ্যে 
পরিদুষ্ট হয় তার অনেকটাই এই সব জৈবিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ ৷ সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রত্যাশী ও অগ্ছশীসনের দ্বারাও (১০91 6 cultural norms) কিয়দংশে 
এই মানসিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন ঘটে । নবযুবক তার শারীরিক বৃদ্ধি ও নৃতন 
শক্তি সন্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। বয়ঃপ্রাপ্তির সাঁমানায় পৌছাবার জন্তে তার মধ্যে 
নানাপ্রকার প্রয়াস দেখা যায়। শৈশবকালীন পরনির্ভরতা৷ থেকে আত্মনির্ভরশীল 
হওয়ার জন্য সে সচেষ্ট হতে থাকে কিন্ত তার যেসব জৈবিক ও মানসিক চাহিদা আছে 
সেগুলির পরিপূরণের জন্য তখনও তাকে পরিবারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। ( 
একদিকে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়াস অন্যদিকে পরনির্ভরতা তাকে যন্ত্র বিধ্বস্ত করে 
তোলে। লে জান্তে চায় তার আপন পরিচয় এবং ভবিষ্যতে কি হবে এই চিন্তা 
তাকে আকুল করে তোলে । তার মানদ-বিকাশ এমন একট! পর্যায়ে পৌছে যখন 
সে উন্নতমানের বিমূর্ত চিন্তাও করতে শেখে । 

শৈশবকালে শিশুর নিকট সমস্ত জগত মেন অপরিচিত। এই অপরিচিতি থেকে 
শিশু ধীরে ধীরে তার চারপাশের মাহ, পরিবার ও সমাজের সাথে পরিচিত হতে 
থাকে। শৈশবকালে দৈহিকমানসিক দিক থেকে কোন প্রকার সংহতি থাকে ন]। 
সব কিছু এলোমেলো ।  বাল্যকালে এই এলোমেলো ভাব ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে 
একটা স্থিতি আগে । পরিবেশের সঙ্গে প্রয়োজনও (adjustment) স্বাভাবিক ও 


\ নষ্ট হয়ে যায়_সমস্ত 
সুস্থ হয়ে আসে ৷ নবধুবকাল আগমনের মন্দে সঙ্গ এই স্থিতি 
- আলোড়নের সষ্টি হয়। জগত।'ও জীবনকে 


দেহে মনে আবার একটা, আন্দোলন ও 
শেখে । নতুনভাবে আবার পরিবেশের 


সে আবার নতুন করে দেখতে ও বুঝতে 


৯৪ মানসিক স্বাস্থ্াবিষ্কা 


সঙ্গে ঘুঝাতে হয়। পারিষেশিক শরির গ্রবলতার কাছে তার লঙ্গতি রক্ষার 
অপ্রতুল মনে হয় কলে একটা শছণাকাতর মানপিকতার উদ্ধন হয়। ফলে 
আনেইজ্োন্স্‌ নবযুবকালকে শৈশবের পুনরাগমন বলে মনে করেন। শারীরিক 
মানসিক এই সব পরিবর্তনের পটকৃছিতে নবযূরক-মূবতীদের সমগ্র! সরদ্ধে জা 
করতে হবে। 


সলশ্যলল্ছালেনক সমতা $ 

॥১॥ দৈহ্থিক বিকাশ বৃদ্ধি ও দৈহিক স্থান্থ্যজলিত সমস্যা $ 
নিকাশ ও বৃদ্ধি হঠাৎ তরািত হওয়ার ফলে সঞ্গতি-বিধানে নানাক্জগ সমস্য 
দেয়। দৈহিক দিকাশ এই সময়ে লদান্তপাতিক হয় না। একজন নবুরকের 
পা, নাক বা কান শরীরের খরার অংশের অদ্ুপাতে অনেক বড় মনে হতে 
এর ফলে তার মধ্যে একটা লক্ষ্মা ও অপমানকর 'অধুডূতি তাকে সদা তাড়িত 
পারে। পে দেহ সক্বদ্ধে অতিমাতা সচেতন হয়ে ওঠে এবং তায় 
অধো থাবের শারীরিক নিকাশ অপেক্ষাক্ত স্বাভাবিক তাদের সর্বন্ধে একট! 
ও উদ জয়নেৰ করে। এই সময়ে এ দন বিষয় নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে 
বিক্ষপ ও নিৱফও করতে পারে। এর ফলে এই সময়ে কেট কেউ নিজেরে 
করের কাছ খেকে গরটিয়ে নে, আনার কেউ কেউ দিৱককারীকে আক্রহণ করে 
এদের সন নিদয়েই একটা আক্রমণ-ধর্মী প্রতিরাস (০!৷/০৭৫) পরী ছয় | 
-_ নিডালছে দঙ্ি একটা ছা ও লঙিচ্ছাদুলক পরিবেশ বর্তমান থাকে 
শিক্ষার্থীদের গদি এটা নৃষানো। খাট দে, এইরকম দৈহিক পারিদ্জন এই 
একটা অন্যান স্বাকানিক খনন, তাহলে এই সমচের অনেক সমস্থ 


এই অবস্থায় দঙ্গকিশিধানের জরা নব ফুযক-বূবতীবের সাধ্যমত নিজেসের চেষ্টা করা 
কভিক--শিক্ষক, শিকামাত। এ স্বর অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্ধিদেতও' এ সমস 
লানুকৃত্তিত দানে বিচার শিবেচৰ। করে দেখা উচিত। গ্রন্ছিক্লিয্থার 

আলি যে অদ্বাগ্াশিক মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় ভা রোধ কা মায় বি প্রথম 


ই sivas 7৯ সরা 


মগযুরকাল ও জা লাশ! ur 
॥২॥ মানসিক প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সমন্যা 8 উচ্চ ঘাধামিক প্রা 
প্রবেশের সঙে সঙ্গে দবমূনক শিক্ষার্থীকে স্নেক দিন খেকে বিলের কনক 
দেছে নিতে হয়। এই লয়ে দে নিজেই দুঠিকচাৰে বূৰক্তে পায়ে না কোন 
দিকে তার গ্রাদণকা। এবং লারা হযেছে। একরিকে জার নিজের দক্দ্ধে অথচ 
ধারণা, অরদিকে পিতামাতার ইচ্ছা ও অজিকচি, তার দংপাঠীদের কড়ি ও গৰপ 
এবং সরলার অভিদ্ানক স্থানীয় দাকিছের সির ভি দত নিক্ষাথীকে দিলা করে 
ফেলে। এ ছায়া এ লয়ে উন দূদিন্পর ও কবীণরুত্ধিলন্পর বিস্কান্ীকের বন্ধন 
শিক্ষা-নি:দশনা (11420480501 04০৮৫4) একাকলানে রোজার । নত দৃক 
সম্পা ছেলেদের দিও দি্কালয়ে পড়তে হয়, এদের জড় কির পাঠের পাকগুল। 
সমীচীন, কেননা উদ্ববুদ্ধি ৬ খ্বান্জানিক সুদ্ধিলম্পাঃ শিক্ষার্থীদের সে দর তেখে 
এর! চলতে পারে না এদং পরিগাদে পিক! ক্ষেতে রাত কানে । এই নার্বতাবোর 
খেকে ডাঃ মধ এদন মনোজাৰ ও আজকাল গর হম! বোকে ছার ছে বিস্ধানযে 
নানাগ্াকার সমপ্বামূলক ন্মাডঃণ দেখ! দে এব" পরবতী ভীররেঞ বানারণ সলাত 
আলে। চ 
এ সময়ে উন বৃদ্ধিদন্পর শিক্ষার্থীরা জানের লিল্পামাকা, নিক্ষক, কৰনঞ 
কখনও ক্যাপন অবিজোচিত অতি আতিলাখের ভর নাদার্ল লারা দাবীৰ উর) 
নেক করার ও দার্ধকাতা লাতের কষা থাকার গর জানে ভার লক দংসাটীকের 
সঙ্গে কেবল পাঠ-বিঘছেই নয় জার সহা-কারেজ গ্রকিয়োগিকায় আকারী+ হলাঃ 
জড় উৎসাহিত করা হ7--এই গক্ষিযোধিকা এক কঠোর এরা এক পাকি কারী 
হন্তে পারে থে কার দিকাপোস্ুখ সাধ্তযের পক্ষে জা ল বরা কঠিন হযে ১) 
পাঠ বিট গান্ধিোদীকে পরাজিত করার জার শা)-আয্থশীলনের বিকালের গর দন 
ও পরে গৃহের অধিকা'প সহা অভিযারিতজ হয়ে খেকে পাতে। ভয়ারীল বলেন 
এপোকিন প্রথিপদূতের নিপৃত্ধন নিনাকদের জর ন দেত্ধিকালে ফেলেছেন? 
নানানানে গঞ্জে পাকে -এদের রিপৃথল কারের জর খাতাবিত ভততাও কিনি 
বকে পারে । খাহিযতেড প্রানি গকি তার করছে অকিযাতিক হয. তাহলে সাকিন 
হাঝো প্ৰস্থিরকা, কোপন স্বভাগতা $/788508/1, হঠাত ক. আতিক সপর্শকাকৰাকা 
হেখা ছেল এবং বেয়েকের ক্ষেতে এটা আার্বক্ষযোঃ দহা বিশে গাতে দেবা দাও 
কছে ঘায। লিটুইটারি শ্রার্িয্ নিশদ্ধল বিন্াকহের জগত বাশ অন্বাজাবিকাকা 
মানসিক -* 


Ae 


দেখা যায় । -প্যারাখাইরয়েড, গ্রন্থির স্বর্ন কর্ণের ফলে, অস্থিরতা, অমনোযোগিত। 


ইত্যাদি দেখা দেয়। আবার এ্রিনাগ গ্রন্থির বিশৃঙ্খল কার্ধকারিতার জন্য উত্তেজনা” 
[| 


গত ভাব, বিকৃত যৌন বিকাশ হতে পা ও ot: 
ধৌন গরস্থিরাজির বিকাশ ও ক্রিযাকলা” তীক্ষভাবে যৌন ইচ্ছার উদ্রেক করে। 
ছেলের! মেয়েদের ও মেয়েরা ছে প্রতি আকর্ষণ অগ্ভব করে। যৌনগ্র্থির 


ও লিঙ্গের অকর্মকারিতা হেতু ব্যক্তির মধো সমন্ত পৃথিবী সদ্বন্ধে একট! ব.তশ্রদ্ধভাব 


ও চাপা ক্ষোভ দেখা দেয়। 

নব যুবক-যুবতীদের এই সময়ে কতকগুলি রোগাক্রান্তির সমূহ ভয় থাকে; যেমন 

হৃদরোগ, ক্ষরোগ, ম্যানেনজাইটিপ প্রভৃতি । অপুষ্টি, অতিমাত্রিক শরীর বৃদ্ধি 
এদের মধ্যে স্বাভাবিক সঙ্গতি বিধানে 


অস্বাভাবিক ক্ষীণ মাত্রায় বৃদ্ধি প্রত 
রিক্ত বিকাশ কিংবা অবাঞ্ছিত অবস্থা শিক্ষা 


প্রতিবন্ধ স্থষ্টি করে, কেননা 
করে সম ভরতিযোগরনে বিষ আনে যে সকল যুবক, শারীরিক শক্তিহীনতার 


ক ও সহ যুবকদলের সাথে তাদের পরিকল্পিত 3 


জন্য কিংব। অসুস্থতার জন্ত স্ব 
তাদের মধ্যে নানারূপ অপসঙ্গতি দেখা দেয়। এই 


কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারে না, y 
কারণে দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা এবং সুনিয়ন্ত্িত স্বাস্থ্য শিক্ষা এসময়ে বিদ্যালয়ে 


প্রবর্তিত হওয়া সমীচীন । | 
কাজেই উন্নত ও অগুত' বদি নব যুবক শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাকালে 


নির্দেশনা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ! এই সময়ে শিক্ষা ও বৃত্ত নির্দেশনা উভয়েরই 


প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়। 
॥৩॥ ত গগন্ঠাবলী £ প্রক্ষোভঘটিত অপসঙ্গতি জীবনের 
বিকাশ পর্বের একটা বিচ্ছিন্ন ও একক অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করা 
যায় না। গ্রক্ষোভঘটিত কারণ অনেক সময় ব্যক্তির স্নায়ু ও গ্রন্থি তন্ত্রের 
বিকৃত অস্বাভাবিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে নিহিত থাকে । এই স্নায়ুতস্ ও গ্স্থিতগ্রের 
বিকৃত ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হয় পরিবেশের উদ্দীপকের দ্বারা, যে উন্দ'পকের দ্বারা ॥ 
ব্যক্তি প্রভাবিত হয় চৰ উপক মারায় গেড় ছে দিতে ব্যক্তির মধ্যে : 
প্রতিষ্ঠাস ও অভ্যাসের সৃষ্টি হয় | i 
নবযুবাকালে ব্যক্তির দত শারীরিক গঠনের পরিবর্তন হর । শরীরবৃত্তগত (৮০- 
$8০-1০9721) ক্রিয়াকলাপ ও মানপিক ক্রিয়াকলাপ মানসিক অভিজ্ঞতার পরিধি 
বুদ্ধির দারা বিশেষভাবে ্রাবিত হা! বাল্যকালীন আচরণ-ও অভ্যাস তাকে আর 


শরযুবকাল ও তার দমস্থ। ৬৭ 


সন্তষ্ট রাখতে পারে না। সে অত্যন্ত আত্মসচেতন হয়ে ওঠে, নৃতন নৃতন পরিবেশের 
শমুখে তার অনিশ্চয়তার ভাব তাকে নিজের সম্বন্ধে ও তার চারিদিকের ব্যাক্তবর্গ 
সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর করে তোলে । তার বয়ংপরাপ্ততার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার 
জন্ তার যে সংগ্রাম তা তার মধ্যে সাময়িক প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি করে । 

শিক্ষকদের ও অগ্ান্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটা প্রধান কাজ হল প্রাক্ষোভিক 
বিশৃঙ্খলার সংলক্ষণগুলে! (5////9%$) আবিষ্কার করা। এই সময়ে প্রাক্ষোভগত 
(emotional) আলোড়ন বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। 
দিবানবপ্, উদাস নতা, বিগ্যালয়ের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া প্রভৃতি 
সংলক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাক্ষোভিক অপসঙ্গতি প্রকাশ পায়। কখনও কখনও শিক্ষকের 
বিরুদ্ধাচরণ করা, বদমেজাজ, সহপাঠীদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ, মিথ্যা কথা বল৷ 
চুরি করা, বিদ্যালয়ের ঘম্পদ নষ্ট কর! প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়েও ব্যক্তির 
প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায় । 

যদিও একজন স্বাভাবিক ও সুস্থ নবযুবকের মধ্যে কখনও কখনও অস্বাভাবিক 
আচরণ দেখা যায়, কিন্ত এই ধরনের মারাত্মক অপসঙ্গতিযূলক সংলক্ষণ সম্বন্ধে 
বড়দের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই প্রকারের আচরণ ও মানসিক বিপর্যয়ের 
কারণ তাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে । নবযুবকদের সম্বন্ধে যদি সহাম্ভৃতিশীল 
ও নেহার হওয়া যায় এবং তাদের সমস্যা যদি মানসিক স্বাস্থ্যবিদের দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে অবলোকন করা যায় ও প্রথম থেকেই এর সমাধানে সাহায্য কর! যায় 
ত| হলে অনেক সমস্যার বিমুক্তি ঘটতে পারে । কোন কোন শিক্ষক এই বয়সের, 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কখনই ক্রোধের বিস্ফোরণ দেখতে পান না, আবার কেউ 
কেউ প্র।তনিয়তই অভিযোগ করেন যে, তাকে ছাত্ররা মানছে না বা নানারপ 
অস্বাভাবিক ও অশোভন আচরণ শ্রেণীকক্ষে করছে। এর কারণ অনেক ক্ষেত্রেই 
'দেখা যায় ছাত্ররা নয়, শিক্ষক নিজের শ্রেণীকক্ষে যে পরিবেশের অবতারণা করা 
দরকার তা করতে সক্ষম হন না। নবধুবকরা স্বভাবতই কিছু পরিমাণে যন্ত্রণা বিধ্বস্ত 
থাকবে আর সেই কারণেই তাদের জন্য এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে যা হবে 
প্রশান্ত ও যার মধ্যে একটা! কার্যকরী নিয়ম-শৃঙ্খল। থাকবে । বিগ্ঞালয়ে এই বয়সের 
ছেলেমেয়েদের জন্য ুনিযনত্রিত কাজ ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। 

যাদের মধ্যে গৃহ পরিবেশের অন্্স্থতা ও অস্থিরতার জগ্ত/কিংবা দৈহিক 
অঙ্গস্থতার জন প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, যার ফলে পাঠ বিষয়ে অবনতি, 


মানসিক স্বাস্থ্িদ্যা 
জীবিকার প্ীবেছে দিতে অক্ষমতা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে নানারপ 
সমস্যা! দেখা দিচ্ছে, এমন সব ছেলেমেয়েদের জন্ম যথাযথ নির্দেশনায় ব্যবস্থা করা 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় । যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্ম-পরিচালকবন্দ সুস্থব্যক্তিতবসম্পর্ন 
এবং যে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক কর্ম-কাণ্ড এমনভাবে প্রণীত 
ও প্রবর্তিত যে নবযুবকদল এতে নিজেদের সার্থক করে তোলার যথার্থ সুযোগ 
পায় এবং যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত সমস্য সমাধানের জন্য শিক্ষকদের 
সহান্ৃতৃতিপূর্ণ ও বিজ্ঞান্যম্মত_ সাহায্য পায়, সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক 
অন্স্থতা ও অপনঙ্গতি কম 'দেখা দেয়। এ বিষয়ে বিদ্যালয়কে অবশ্যই গৃহ ও অন্ান্ত 
সমাজ-সংস্থার সাহায্য নিতে হবে। এছাড়া এদের অন্ত যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থাও 
করা দরকার ॥  যৌন-কৌতুৃহলের স্বাস্থ্যসম্মত নিবৃত্তির উপর মানসিক স্বাস্থ্য 
নির্ভরশীল। বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নব যুবক-যুবতীদের এ বিষয়ে 
আলোকিত কর! যেতে পারে। 
নস্সুলক্ষাঁল ও ভালু জাহিদ (Adolescence and its needs) : 
নবযুবকালে দৈহিক ও মানসিক যে বিকাশ ঘটে তার বৈশিষ্ট্য অগ্যায়ী রীর 
ও মনের কতকগুলি নৃতন চাহিদ দেখা দেয়। এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্ধি নী 
হলে ব্যক্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়, মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, ফলে নানাবিধ অপসঙ্গতির 
উদ্ভব ঘটে । 


এই চাহিদাগুলিকে মোটামুটি আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি-__ক) শারীরিক + 


চাহিদা (খ) মানসিক চাহিদা । 

দৈহিক বিকাশ ও বৃদ্ধি যে হারে এই সময়ে হয়ে থাকে তার সঙ্গে সমত! রেখে 
চলতে গিয়ে নবহুবকযুবতী অধিকতর সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা অভ 
করে। এই খাগ্ের চাহিদা ঠিকভাবে পরিতৃপ্ত না হলে এই সময়ে অপুষ্টিজনিত 


নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা দেয়। এছাড়া মুক্তবাযু, রোদ ও প্রকৃতির অকৃত্রিম দান 


পর্যাপ্তভাবে প্রয়োজন । ব্যায়াম, খেলাধুলা, অবাধ ও পর্যাপ্ত দৈহিক সক্রিয়ত! 
ব্যক্তির এই সময়ে প্রয়োজন । 


মানসিক জাহিদ) ৪ 


॥ ১॥ আত্ম-অবগতির চাহিদ। ৫ দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধির তীক্ষতাহেতু ব্যক্তির 
মধ্যে একটা নতুন শিহরণ ও চাঞ্চল্য আসে_একটা অতৃপ্তি ও অস্থির ভাব তাকে 


নবযূবকাল ও তার সমস্ত! ৬১ 


উদ্বেল করে তোলে । শে নিজেকে অধিকভাবে জানতে চায়। ভার জন্ম-বৃত্াম্ত, 
তার শক্তি-সামর্থ্। পরিবার ও সমাজে তার স্থান এ সব বিষয়ে জানার জন্ত সে. 
আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই আত্ম-অবগতির চাহিদা পিতামাতা! ও শিক্ষকের দ্বার! 
যথাযধভাবে পয়িতৃপ্ত হওয়া উচিত | 

॥২॥ স্বাবলম্বনের চাহিদা £ শিশু জন্মক্ষণ থেকে তায় মৌলিক চাহিদা 
পরিতৃপ্তির জন্ত সম্পূর্ণভাবে মাতাঁপিতার উপর নির্ভরশীল থাকে । সমস্ত বিষয়েই সে 
পিতামাতার মতামতের উপর নির্ভর করে। নবযুবকালে তার মধ্যে এক নৃতন 
পরিবর্তন আসে । দৈহিক দিক থেকে তার বিকাশ একটা এমন পর্যায়ে পৌছে যখন 
সে নিজেকে তার চারদিকের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমকক্ষ মনে করতে আরম্ভ কয়ে। 
এতদিনের পরনির্ভরশীলত! থেকে সে মুক্তি আকাজ্ষী করে। সে সব বিষয়েই 
আত্মনির্ভর হতে চায়। এই স্বাধলম্বনের চাহিদা! যখার্থভাবে পরিতৃণ্ধ হওয়! উচিত । 
এই সময়ে পরিধায়ে ও বিদ্যালয়ে তাকে ছোট ছোট কাজের দায়িত্ব দিয়ে, ভার 
মতামতকে অর্ধাদা দিয়ে, ব্যক্তি হিসাবে তাকে যথার্থ সম্মান দেখিয়ে ভার এই 
মানসিক চাহিদার পরিপূরণ কর উচিত । 

|| ৩॥ আত্মসল্লানের চাহিদা £ এই সময়ে আত্ম-সন্মানবোধ যুবকযুবতীদের 
মধ্যে অত্যন্ত তীক্ষ হঃ। নিজের শব্বদ্ধে নিজের মূল্যায়নের প্রয়াস আরম্ভ হয় । 
সামান্ত আঘাত বা অপমান তাদের মর্ম-গীড়ার কারণ হয়। পরিবারে ও সমাজে তার 
অস্তিত্বের যে একট! প্রয়োজনীয়তা আছে এ সম্বন্ধে সে স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে। 
এই সময়ে দৈহিক শান্তি বা সকলের সম্মুখে হেয়কারী কথ। বা মতামত তাকে 
বিদ্রোহী করে তোলে । এই আত্মসন্মানের চাহিদ! যথার্থভাবে পরিপুরণের মধ্য 
দিয়েই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হতে পারে | 

॥৪॥ আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাঁছিদা £ নবযুবকষুবতীর। তাদের আচার-আচরণ 
ও বিভিন্ন কর্ম-প্রয়ালের মধ্য দিয়ে সর্বদা নিজেদিগকে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে 
চায়। বিগ্ালয়ে পাঠ বিষয়ে, খেলাধুলা, শিল্প-্থ্টি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিজেদের 
সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই চাহিদাটির পরিতৃপ্তির উপর স্থযম ব্যক্তিত্ব 
গঠন বহুলাংশে নির্তর করে। 

॥৫॥ অজানাকে জানার চাহিদা £ বুদ্ধি ও অন্ান্ত মানসিক 
শক্তিগলির বিকাশ এই সময়ে একটা পরিণতিতে এসে পৌছে। নব যুবক- 
যুবতীদের কৌতুহল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। শে ীবন ও জগতকে নতুন 


৭০ ্া মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্যা 


* উদ্যম নিয়ে জানতে চায়। : প্রকৃতি ঘটনা গ্রবাঁহকে তারা আর কেবল যান্ত্রিক 
প্রক্রিয়া মনে করে না_ এই ঘটনা প্রবাহের অন্তরালে যে সত্য নিয়ত ক্রিয়াধীল তাকে 
জানতে চায় । দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি: তাকে আকৃষ্ট 
করে। এই অজানাকে জানার প্রয়াস ও উদ্যম এদের মধ্যে স্বতঃস্ফর্তভাবে 
দেখা৷ যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এর যথার্থ প্রয়োগ এদের শিক্ষাগত জীবনকে সার্থক 
করতে পারে। 

৬॥ স্বাধীনতীর চাহিদা £ বাল্যকালের শাসনের সীমানা, ছেড়ে নব 
যুবক-যুবতীরা স্বাধীনভাবে চলতে চায়। নিজের সশন্ধে নিজেরাই ভাবতে শেখে, 
সকল বিষয়ে নিজের মতের দ্বার! চালিত হওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা এদের মধ্যে 
দেখা যায়। কোন কাজের দায়িত্ব পেলে তারা খুশী হয়, পরিবারের বিভিন্ন 
সমস্যা সম্পর্কে মতামত দিতে পারলে আনন্দ পায়। 

অভিভীবকন্থানীয় ব্যক্তিরা প্রায়ই এই স্বাধীনতাকে কখনও স্পর্দা, কখনও 
উচ্ছৃঙ্খলতা। মনে করেন। নব যুবক যুবতীদের মনের এই ইচ্ছার যথার্থ মূল্যায়ন 
এঁর! করতে পারেন না, ফলে শৃঙ্খলাজনিত নানা প্রকার সমস্যার উদ্ভব হয়। এই 
স্বাধীনতার চাহিদাকে সহানুভূতির সঙ্গে হুনিয়ক্িত করতে পারলে ব্যক্তিত্ববিকাশ 
যথার্থ রূপে হতে পারে । 

॥৭॥ যৌন চাহিদা 8 যৌন-অঙ্গ ও যৌন-গ্রন্থির বিকাশ ও পূর্ণতার ফলে 
নব খুবক-যুৰতীদের মধ্যে যৌন চেতনার উদ্ভব হয়। ভালবাদার আকাক্ষ। 
এদের পেয়ে বসে । ছেলেরা সঙ্গিনী এবং মেয়েরা সঙ্গী খোজে“ যৌন কৌতুহলও 
এই সময় বিশেষভাবে দেখা দেয়। যৌন জীবনের বিভিন্ন দিক জানার জন্য তাঁদের 
মধ্যে একটা প্রবল কৌতুহলের উদ্রেক হয়। | 

‘এই সময়ে খেলাধূলা, শিল্প চর্চা ও অন্যান্ত সমাজ সংগঠনযূলক কাজের মধ্য দিয়ে 


যৌন শক্তির উদগতি সাধন (54718776660) মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে 


প্রয়ৌজনীয়। এ ছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত যৌন জীবন সম্বন্ধে শিক্ষাদদানও বাঞ্ছনীয় । 
"-।৮॥ সমাজ-সংসৰ্গের চাহিদা ? বাল্যকালের পরিবারের গণ্ডি থেকে 
নব যুবক্ষ-যুৱতীর! বৃহত্তর সমাজসংসর্গের চাহিদা অনুভব করে। অপরিচিতদের 


সঙ্গে পরিচিত হতে, সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে নিজেকে পরিস্থাপন করার জন্ 


তাদের মধ্যে আকুলতা দেখা দেয়।' ! 


বিদ্যালয়ের নানাবিধ 


সংগঠনযূলক যৌথ কাজকর্ম, সাংস্কৃতিক অগুষ্ঠান; সমাজ- 


,নবযুবকাল ও তার সমস্যা ৭১ 
সেবামূলক কাজ কর্ম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নব যুবক-যুবতীদের এই চাহিদার 
পরিতৃপ্তি ঘটানো যায়। বস্তুতঃ সমাজ জীবন যাপনের শিক্ষার এই সময়টাই 
যথার্থ কাল। 

॥৯॥ নৈতিক চাহি? শিশুর মধ্যে উচিত অন্চিত বোধ থাকে না। 
শৈশবকালে আত্ম স্থণের জন্য তার কর্ম প্রয়াস নিয়োজিত হয়। ভালমন্দ বিচার 
তার পিতামাতা ও অভিভাবকদের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নৈতিক মান 
তার মধ্যে ক্ুম্পষ্টভাবে থাকে না। 

নবধুবকালে বুদ্ধি-পরিপাক ক্রিয়ার সমাপনে যুবক-যুবতীরা যুক্তিগ্রাহ্য বিমূর্ত চিন্তা 
করতে পারে ॥ বৃহত্তর সমাজ ও.আত্মিক কল্যাণের পট ভূমিতে তার ভালমন্দ বিচার 
করার প্রয়াস আরম্ভ হয়। আপন নৈতিক মানের মাপকাঠিতে তারা নিজের ও 
অন্যের কাজকর্মের বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে । 

এই নৈতিক বোধ পরিমিত না হলে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হয়। নৈতিক মান 
যদি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব হয় তা হলে ন্বাভাবিক কাজেও তীক্ষ অপরাধবোধ 
নানারূপ মানপিক দ্বন্দের উদ্ভব ঘটায় ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন করে। 

॥১০॥ আদর্শের চাহিদা ঃ নব যুবক-যুবতীরা এই সময়ে বীর পুজার 
একট! চাহিদা অন্ুভব করে, কোন ব্যক্তিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তার 
মতাদর্শে চলার একটা প্রবণতা এদের মধ্যে দেখা দেয়। সমাজনৈতিক ও 
রাজনৈতিক, ধর্মদর্শন বিষয়ক প্রশ্নাদি এদের মধ্যে আন্দোলনের কৃষ্টি করে। 
বিহ্বলভাবে সে একটা জীবনাদর্শের চাহিদা অন্ুভব করে। 

সুস্থ জীবনাদর্শ গড়ে উঠার জন্য গৃহ পরিবেশে ও বিদ্যালয়ে একটা! সুস্থ পরিবেশ 
রচনা করা দরকার । এ ছাড়া পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের 
মধ্যে যদি সদাদর্শ থাকে তা হলে. তাদের জীবন দর্শন ও জীবনভঙ্দী নব যুবক- 
যুবতীদের সুস্থ জীবনাদর্শ গঠনে অনেক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে । 


॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥ 


ভূমিকা 8 - এই সময়ে জীবন ও জগতের সাথে 
২১. সঙ্গতি রেখে চলতে নানা সমস্ত! দেখা যায়। 


নালিবিহীন গ্রন্থির সক্রিয়তা_শারীরিক 
বিকাশ। ঈ্গায়ুতস্ত্রের বিকাশ। যৌনগত 
ৰৈশিষ্টোর প্রতিফলন। 


আবেগ বা প্রক্ষোভগত জীবনে পরিবর্তন! 
আত্ম-নির্ভর হওয়ার চেষ্টা ও ঘন্থ। দেহ-মনে 
আন্দোলন। মানসিক দ্বিক থেকে নবযুবকাল 
শৈশবের পুনরাগমনের মত। 

১। দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধি ও দৈহিক শ্বাস্থা- 
জনিত সমস্যা হঠাৎ দেহের অবমবিকাশ ও 
তার সমস্তা। গুটিয়ে নেওয়া বা আক্রমণ- 
ধর্সিতা। যৌন চেতনার উন্মেষ ও মানসিক 
অস্থিরত|। 

২। মানসিক প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত 
সমস্ত! £_বিষয় নির্বাচনের সমস্তা। উন্নত ও 
্ষীণবৃদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের সমন্তা। শিক্ষা-নির্দেশনা 
না দেওয়ার সমস্তা। উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের 
অতি অভিলাবজনিত সমস্তা । বিভিন্ন গ্রন্থির 
অতিমাত্রিক ও নিমমমাত্রিক কাজ ও তার 
সমস্তা। শারীরিক রোগ ও বিকৃতি নানা সমস্তা 
নিয়ে আসে। 

৩। প্রক্ষোভঘটত সমস্তাৰলী ১ স্নায়ু ও 
গ্রন্থির কাজে বিকৃতি ও পরিবেশের উদ্দীপৰ। 
প্রন্মোভ জীবনে সাময়িক বিশৃঙ্খল! । দিবাস্বপ্, 
বদমেজাল, ঝগড়া কর! প্রভৃতি সংলঙ্গণ। 

ৰুরণীয় * শিক্ষক অভিভাবকদের এই সময় 
সজাগ, সহানুভূতিশীল ও নেহার দৃষ্টি বিদ্যালয়ে 
প্রশান্ত পরিবেশ, হৃনিয়ন্ত্রিত কাজ ও 
খেলাধুল!। নির্দেশনা সুস্থ বাতিতরসম্পন্ন ক্স 
পরিচালক-শিক্ষক পাঠত্রম। যৌনশিক্ষা। 

১। শারীরিক চাহিদা ও মানসিক চা হিদা1£ 

(১) আত্ম-অবগতির চাহিদা; দৈহিক বিকাশ 
বৃদ্ধির তীক্ষতা, নিজের সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা । 


নবযুবকাল ও ভার সমস্ত! নত 
(২) শ্বাবলম্বনের চাহিদা £ বয়ংপ্রাণ্ড 
ব্যক্তিদের সমকক্ষ বোধ, পরনির্ভরতাঁ থেকে 

আত্ম-নির্ভরত|। 

(৩ আত্ম-সম্মানের চাহিদা £ তীক্ষ আত্ম 
সম্মান বৌধ। 

(৪) আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদা £ পাঠ বিষয়, 

খেলাধুল! শিল্প-হষ্টির মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। 

(*) অভানাকে জানার চাহিদা ঃ কৌতুহল 
বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান উদ্ধ দ্ধ করা। 

(৬) স্বাধীনতার চাহিদা £ পরিবারে 
বিদ্যালয়ে স্ব-শাসিত হতে চায়, এই স্বাধীনতার 
চাহিদাকে যথার্থ মূলা দেওয়া । 

(৭) যোৌন-চাহিদ1ঃ যৌন-চেতনার উন্মেষ, 
উদগতি সাধন । 

(৮) সমাজ সংসর্গের চাহিদাঃ পরিবার 
থেকে সমাজে, বিদ্তালয়ের সংগঠনমূলক যৌথ 
কাজ। 

(৯) নৈতিক চাহিদা £ শিশুর, আত্ম-সুখ 
থেকে আত্মিক চেতনায় উত্তরণ, বিমূর্ত চিন্তার 
ক্ষমতা, নৈতিক মান ও মানসিক স্বাস্থ্য । 

(১) আদর্শের চাহিদা ঃ সুস্থ জীৰনাদ্শ, 
সুস্থ গৃহ ও বিদ্ভালয় পরিবেশ। 


॥ অনুশীলনী ॥ 


1. Show your acquaintance with some of the common behaviour problems 
of adolescent students, How would you tackle them ? 

2, Discuss some of the basic problems of adolescence. Indicate your own 
ideas regarding the guidance of the adolescent. 

3, Give a brief account of some problems of maladjustment of adolescent 
students to their academic and social surroundings. 

A. State problems of adolescence. Why are the symptoms of many abnor- 
malities first observed in the adolescent ? 

5. Briefly describe the importance of keeping the Mental Health of the 


adolescent sound. 


৭.৪ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্তা 


6. Indicate the measures you would adopt for keeping the Mental Health of 
an adolescent sound. 

শা, Mention’ the chief characteristics of ‘the mind of the adolescent and 

Suggest the procedure you would adopt for guiding him for his mental 

health. 

8. What are the chief charactersitics of the mind of the adolescent 2 Discuss: 
the importance of Mental Hygiene in adolescence. 

9. How do you explain the emotional disturbances that you experienced 
during adolescence ? 

10. List as many differences as you can observe between childhood behaviour 
and adolescent behaviour. 

11. Discuss the needs of the adoléscent. How can they be satisfied ? 

12. Why is adolescenze called the period of ‘stress & strin’? How can the 
adolescent get rid of this stressed condition ? 


নবম অধ্যায় 


যৌন-শিক্া 
[Sex-Education] 


হোৌন-শিচ্ষান্র প্রয্নোজ্তনী্মত! $ 

ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের শান্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যৌন জ'বনের সুস্থতা 
অনথস্থতার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যৌন-জীবন কেবলমাত্র বংশ 
রক্ষার সঙ্গেই জড়িত নয়_যৌন শক্তি আধুনিক মনঃসমীক্ষণের মতাঞ্ুশারে যৌন- 
মানস-শক্তি (Psycho-sexual-energy) ব। জীবন-শক্তি; সমস্ত কর্ম প্রবাহের 
অগোচর উৎস । এই যৌন শক্তির উদগমন ও রূপান্তরের মধ্যেই ব্যক্তি-জীবন ও 
সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা, শান্তি ও সৌন্দর্য নির্ভরশীল॥ শিল্প-চরচ্চা, সাহিত্য-গ্রীতি, 
সমাজ সেবা, সঙ্গীত, দর্শন ও 'ধর্মাচরণ সবই অনেকাংশে যৌন শক্তির উদগতির 
মধ্য দিয়ে ঘটে। জীবনে শিল্প বা জীবনকে শিল্পায়িত করা কখনই সম্ভব নয় যদি 
যৌন জীবনের মধ্যে শৃঙ্খলা, পবিত্রতা! ও পরিচ্ছন্নতা না থাকে । পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র 
যৌন জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে যৌন শক্তির যে সার্থক ব্যবহার হয় তার মধ্য 
দিয়েই সুস্থ জীবন যাপনের ভিত্তি স্থাপিত হয় ও যথার্থ মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত 
হয়। প্রাক্ষোভিক (16661) জীবনের সঙ্গে যৌন-জীবনের একটা নিগৃট সম্বন্ধ 
আছে। ব্যক্তিত্ব গঠনে যৌন জ বনের স্ব স্থত| অস্স্থতা বহুলাংশে দায়ী। 

যৌন জীবনের বিকৃতি মানগিক বিকৃতি নিয়ে আমে_সমস্ত জীবন ধারার 
মধ্যে একটা অস্বাস্থ্য ও বিকৃতি আনে । যৌন বিরুতি ব্যক্তি জীবন ও সমাজ 
জীবনের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা বিদ্কিত করে। একদিকে যথার্থ শিক্ষা দ্বারা সুস্থ ৃষ্টিভঙ্গীর 
উন্মেষ না ঘটলে ও অন্যদিকে যৌন জীবনের স্থস্থতা ও অন্স্থতার নির্ণায়কগুলি 
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে, ব্যক্তির মধ্যে যৌন বিকৃতি নিয়ে আসতে পারে। 
এই অবস্থা তার মধ্যে কালে নানা প্রকার মানসিক বৈকল্য নিয়ে আসবে এবং 
মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ুজ করবে। 
লিভিন লিক্ষাস্ণ ভুল ও এশীন্-ভী বলেন বৈশিষ্ট্য $ 


যৌন-জীবনের সুস্থতা অন্থস্থতার উপর সমাজ জীবনের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য নির্ভর 
করে। সমাজে যৌন শৃঙ্খল| না থাকলে সামাজিক ও পারিবারিক :জীবন: কাঠামো. 
ভেঙ্গে পড়ে । _বিরুত রুচি, বিকৃত জীবন ধারণ সমাজ সংহতিকে বিনষ্ট করে 


প্‌ মানসিক স্বাস্থ্যবিত্তা 

নবঘুবকালের প্রধান বিকাশ বৈশিষ্ট্য হল তার যৌন বিকাশ । এই বিকাশকে বদি 
সুনিয়ন্ত্রিত ধায়ায় পরিচালিত না করা যায় ত! হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ক্ষুণ্ন হয়-_ 
মানপিক স্বাস্থ্যের বিপর্যয় ঘটে । ডঃ জোনসের মতে ব্যক্তির এই সময়ে তার 
£শশবকালীন যৌন-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে । বাল্যকাঁলীন সময়ের শেষার্ধে 
(later ehildhood pe7i0d) অবদমিত যেসব যৌনম্পৃহা থাকে সেগুলো! আবার 
মাখা চাড়| দিয়ে ওঠে । এই সময়ে এই সব যৌন ইচ্ছা আর অবদমিত অবস্থায় 
থাকে না__পিতামাতা| ভিন্ন অন্তান্ত আগন্তক ব্যক্তিদের সম্পর্কেও এই সব অবদমিত 
যৌনেচ্ছা। প্রক্ষিপ্ত হয়। এই পুনরাবৃত্তি তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে । ; 
প্রথম স্তরে থাকে আত্মরতি (০০ 6/044684) | নবযুবকালে দ্ব-কাম (8817108) 
দেখা দেয় যখন যুবক যুবতীর! গোপনে স্বীয় অঙচচ্চা ও প্রসাধনে মনোযোগ দিয়ে 
খাকে। তায় পরের পর্যায়ে দেখা যায় সমলিজকাম (11০1082%41)|  নবযুবকর। 
যুবকদের মজে, যুবতীর! যুবতীদের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে 
চায়, যে বন্ধুত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কামভাবও থাকে । এই সময়ে কাম শক্তি আত্মগত 
তৃপ্তি ছেড়ে, বহিরাভিমুখী হতে থাকে । অবশেষে ইতর-রতির (79/76/1111) 
পর্যায় আরম্ভ হয় এবং এই স্তরের কার্যকারিতা ও তার বৈশিষ্ট্য সকল স্তরের 


বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে ওঠে। যুবকরা যুবতীদের প্রতি ও যুবতীর! যুবকদের প্রতি প্রগাঢ় 
আকর্ষণ অশ্গভব করে; 


যৌন-বিকাশের এই তিনটি পর্যায় পরপর না এসে এক সঙ্গে বর্তমান থাকতে 
পারে। এই সময়ে শিক্ষকের একটা প্রধান কর্তব্য যে তিনি শিক্ষার্থীদের যৌন 
জীবনের উদ্ভালে যে যন্ত্রণা ও অস্থিরতা দেখ! দেয় তাকে অনুধাবন করবেন এবং এই 
সময়কার যৌন জীবনের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তার মধ্যে যে কোন বিকৃতি বা 
বঅস্বাভাবিকতা। নেই, সেটা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন । আত্মরতি ও সমলিঙ্গতা 
এই সময়ে বর্তমান থাকলেও যে সেট। বিকৃতি নয়--স্বাভাবিক বিকাশেরই পরিণতি 
এটা নবযুবকযুবতীদের সস্যকরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে। এই সময়ে নবযুবকযুবতীদের 
সাখে বয়ঃপ্রাপ্তদের আচরণ যদি নির্দয় হয় ভা হ’লে নবযুবকমুবতীদের মধ্যে একটা 
দিশেহারা ও যন্ত্রণা-কাতত্রভাষ দেখা যায়, এতে মানসিক ভারসাম্য বিশ্সিত হয়। 

নবযুবকালে যৌনতা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে যৌন-শক্তি 
জীবনের চারিদিক পর্রিপ্লাবিড করে-_এই শক্তিকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে 
জীবন সুন্দর ও স্বষ্টশীল হয়ে ওঠে । নবযুবকালের শিক্ষার একটা মূল লক্ষ্য হল এই 
শক্তির যথার্থ নিয়ন্তণ। পূর্বে এইসব নষযুবকদের কঠিন দৈহিক কাজ ও খেলাধূলার 


যৌন-শিক্ষা পণ 


মধ্যে মগ্ন রাখা হত। এর দ্বারা যৌনতার কিছু স্বাস্থ্যকর নিয়ন্্রণ হয় বটে কিন্তু 
এরূপ দৈহিক শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়েই কেবল নবযুবকের যৌন উন্বেলতা দূর 
হয় না। যৌনশক্তি মানসশক্তি বিশেষ, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে যে যৌনশক্তির 
উদগমন ঘটে তার কারণ হল যে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে মানস শক্তির একটা স্বাস্থ্যকর 
প্রকাশ ঘটে থাকে। যৌনজ অস্থাস্থ্য থেকে মুক্তির পথ হুল বিভিন্ন-ক্ষ্টিশীল 
ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে যৌন-শক্তির উদগতি সাধন ৷ 

এ প্রসঙ্গে যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথ। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না 
লজ্জা ও কুসংস্কার যৌন বিষয়ে সর্বদা! পিতামাতাকে ও বড়দের নিস্তব্ধ করে রাখে 
এবং এই নীরবত্তায় নবযুবকযুবতীরা অন্ধভাবে তাদের যৌন-কৌতুহুল নিরুত্ত করার 
চেষ্টা করে । ন'নাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর উৎস থেকে এই সব জ্ঞান আহরণ করে পরিণামে 
নিজেদের ক্ষতি করে। নব যুবক-যুবতীদ্দের জীবন সম্বন্ধে অনেক জানতে হবে। 
যৌন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান আহরণ করতে হলে শরীর স্থান ও শরীরবৃত্তিক 
(7//54919/4441) জ্ঞান নবযুবকযুবতীদের পরিচ্ছন্ন উৎস থেকে চয়ন করতে হবে । 
বিকৃত কথাবার্তা, যৌন চিত্র ও অসাধু সাহিত্য প্রভৃতি থেকে যে যৌন-জ্ঞান হয়ে 
থাকে ত! সম্পূর্ণভাবে অস্বাস্থ্যকর ও বিরুত_-এই অস্বাস্থ্যকর যৌন জ্ঞান থেকে 
পরবর্তী জীবনেও মুক্ত হওয়া কঠিন। সম্পূর্ণ বিশ্বীসভাজন কোন ব্যক্তির নিকট 
থেকে একান্তে যৌনবিষয়ক জ্ঞান আহৃত হওয়| সমীচীন । এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত 
ধিতা নয়, যথাসময়ে পরিফার খোলাখুলি আলাপ আলোচন! হওয়াই স্বাস্থ্যসম্মত। 

যৌন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দান সহজ নয় । বাক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে এর 
যে সদূরপ্রসারী প্রভাব তার দিকে লক্ষ্য রেখে, কোন বিজ্ঞ ও সহাগ্ভূতিশীল ব্যক্তির 
পক্ষে এ বিষয়ে জ্ঞানদান কঠিন নয়। এই সময়ে নব যুবকযুবতীদের মধ্যে সংশয়, 
সন্দেহের উদ্রেক হয়, এরা এই সময়ে যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত থাকে, এ থেকে 
মুক্তি দিতে পারে জ্ঞানী ও সহানুভূতিশীল কতিপয় ব্যক্তি যাদের যৌন বিষয়ে 
বিজ্ঞাননিষ্ঠ জ্ঞানদানের ক্ষমতা রয়েছে। অনেক যুবকযুবতীই এই সময়ে তাদের 
দেহে ও মনে কি পরিবর্তন হচ্ছে এ সম্পর্কে সঠিক বুঝতে পারে না, ফলে একটা 
শঙ্কা ও আচ্ছন্নভাবের দ্বারা আবিঃ থাকে -কখনে! নিজেদের বিরুত ব| রোগগ্রন্ত 
মনে করে। যৌন বিষয়ক জ্ঞানদানে কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বন করা হল সেট! বড় 
কথা নয়__ভ্ঞানদাতার সহানুভূতি ও খোলামন এ বিষয়ে যথার্থ উপকার করতে 
পারে। নব যুবক-যুবতীদের কাছে এ ভাবনাটাও অনেকটা স্বস্তির কারণ যে 


৮ মানসিক স্বাস্থাবিষ্ছ! 


তাদের মতযন্রণী, মসোক্ট ও সাময়িক অপসঙ্গতি তাদের সমবয়সাঁ প্রায় সকলের 
অধ্যেই আছে এবং একজন সহদয় বয়স্ক ব্যক্তি তাদের এ বন্্রণা ও দুঃখ বোঝার 
চেষ্টা করছে! 


শোৌন-শিক্ষা বলতে শস্তত বিচ শোনা ৪ 

যৌন শিক্ষা সন্ধে সর্বজন স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা এখনও নিদিষ্ট নেই, ফলে যৌন 
শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও অনেক বিরোধ ও অন্বচ্ছ ধারণ। ব্তমান। কারো! কাছে এটা 
হচ্ছে বালক-বালিকার নিকট স্ত্রীও পুরুষ যৌন অঙ্গের বৃতান্ত সহ জন্ম-চক্র বিবৃত 
করা । কারো নিকট আবার যৌন শিক্ষা হল, বালক-বাঁলিকা হিসাবে দেহের বিকাশ 
বৃদ্ধির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান _করে। নিকট নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গের বিকাশ এবং 
এই বিকাশ নবযুবক-যুবতী ও স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কি ভাবে পরিবর্তন আনে, 
প্রীক-বিবাহিত ও বিবাহিত জীবনের সমস্যার সঙ্গে কিভাবে সঙ্গতি রক্ষা কর! যায়, 
এসব সমস্যার উপায় সম্বন্ধে যথাযথ ভ্ঞানদানই যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য । 

যৌন শিক্ষা কেবলমাত্র মৌখিক জ্ঞানদান নয়, যৌন শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর 
মধ্যে নীরবে ভাবের আদান-প্রদানও হয়ে থাকে_শিক্ষকের নিজের যৌন বিষয়ক 
ধারণা ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর মধ্যে নীরবে সঞ্চারিত হয়। যৌন জীবনকে স্বাস্থ্যকর 
ও কল্যাণকর করে তুলতে হলে কি করা উচিত, যৌনবিষয়ে সস দৃষ্টিভঙ্গী কি করে 


আনা যায়, ও সব বিষয়ই হল যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য । এইদিক থেকে যৌন শিক্ষা 


একট। ক্রমাগত ভাষাভিত্তিক (৮701) ও অভাষিক ব! ইন্দিতে (/০7৮৮670%1) ভাব 
বিনিময় য শিক্ষার্থীর চেতন ও অবচেতন মনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পরিবর্তন 
আনে । যৌন জীবনের সাথে আবেগগত জীবনের একট। ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, 
কলে যৌন জীবনের বিকৃতি ব। অস্বাস্থ্য আবেগগত জীবনের জুতা হানি করে, 
ব্যক্তিত্ব বিকাশকে ব্যাহত করে। সেইজন্য সংযম রক্ষা, দৈহিক স্বাস্থ্যের 
রক্ষণ, ব্যক্রিত্ব বিকাশোপযোগী শৈশবকালীন পরিবেশ, বন্ধু-বান্ধবের সাথে যথাযথ 

ভাবে মেলামেশ। করা, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় 
সন্ধে স্বাস্থ্যকর মনোভদ্দী সথষ্টি করতে পারে এমন সব বিষয়বস্তু যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে 
সন্নিবেশিত হওয়া উচিত । 

মোটামুটি ভাবে যৌন শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে__ 

(১) যৌন সম্বন্ধে শরীরগত ( anatomical") ও শরীরবৃত্তগত ( physiological ) 
জ্ঞান ৷ 


১৮ 


যৌন-শিক্ষা ৭৯ 


(২) যৌন সম্পর্কে এবং তাকে কেন্দ্র করে যেসব সমস্তা উদ্ভূত হতে পারে, সে 
সম্বন্ধে সুষ্ঠ দৃর্টিভঙ্গীর উন্মেষ সাধন। 


€মীন্ন হিয়ে শিক্ষাদাত৷ ৪ 

প্রত্যেক শিশুই যখন বড় হতে থাকে তার যৌন শিক্ষা কোন না কোন ভাবে 
ঘটে। শিশুর এ শিক্ষার স্বরূপ কি? কার কাছ থেকে এ শিক্ষা আরম্ভ হয়? 

শিশু তার পিতামাতার এ বিষয়ে জান ও প্রতিন্ট/সের (০1৫ ) দ্বারা যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রভাবিত হয়। এছাড়া শিশুর ও নব যুবব-যুবতীদের সাথে যেসব ব্যক্তি 
সংশ্লিষ্ট তাদের, নারী ও পুরুষদের কাজকর্ম ও আচরণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাব ও জ্ঞান 
শিশু ও নব যুবক-যুবতীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অনেকে যৌন বিষয়কে জীবনের 
আর সব বিষয় থেকে, আলাদাভাবে দেখে এবং অবচেতন মানসে যৌন বিষয় সম্বন্ধে 
একটা ভয় থাকে-__এই ভয় অন্ুচ্চারিত ভাবে নবযুবকদের মধ্যে অঙ্গপ্রবিষ্ট হয়ে 
যায়_এ ভাবে যৌন বিষয়ে একট! অস্বাস্থ কর ভয় ও শঙ্কা নব যুবক-যুবতীদের 
আচ্ছন্ন করে ফেলে ও যৌন বিষয়ে অসুস্থ প্রতিন্ঠ।সের স্থষ্টি হয়। 


হোন বিস্তরে সন্থ মনোভ্ঙ্ছা গউনের জন্য ভ্ঞানের 
প্রকার £ 

যৌন বিষয়ে জ্ঞান প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে জ্ঞান প্রদত্ত হচ্ছে, সেটাও 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। জ্ঞান দানের পদ্ধতি, নিছক তথ্য জান অপেক্ষা 
যৌন বিষয়ে প্রতিন্তাস সৃষ্টিতে অধিকতর প্রভাবশালী । 

এট! 'শিশুর পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর হবে যদি তার পিতামাতা যৌন বিষয়ে সুস্থ 
জ্ঞানের অধিকারী হন এবং শৈশবে ও নবযুবকালে যৌন কৌতৃহ্লকে স্বাস্থ্যকর তথ) 
পরিবেশন করে পরিতৃপ্ত করা হয়। 

পরিবারে ঘনিষ্ট আত্ম ন্জজনের পোষাক পরিচ্ছদ পরা, স্নানকর! প্রভৃতি শিশু 
দেখে ও তার মধ্য দিয়ে যৌন পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখে | সে নিজে কোন্‌ দলভুক্ত 
সেটাও বোঝার চেষ্টা করে। তিন বৎসর বয়সের কাছাকাছি সময়ে, শিশু নিজের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্ম়বোধ করে এবং সে খে নিজে ভাল করে নিশ্থাস-প্রশ্থাস নেওয়া 
ও খেতে শেখার আগে মাতৃগর্ভেই বড় হয়েছে এ জেনে পরিতৃপ্তি বোধ করে। কোন 
প্রাণীর জন্ম বৃত্তান্ত দেখে শিশুর এ বিষয়ে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


টি মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্তা 
পাঁচ ছয় বৎসর-ঘয়সে শিশু জানতে চায় মাতৃ জঠর থেকে সে কিভাবে এ 
পৃথিবীতে এসেছে এবং তার জন বৃত্তান্ত তার পিতার ভূমিকাই বা কি। এই সমযে 
পিতামাতা এবং শিশুর ঘনিষ্ট শিক্ষক শিশুকে এ বিষয়ে সহজ ভাষায় আলোকিত 
করার জন্য প্রস্তুত থাকবে । । | 

পিতামাতা! ও শিক্ষকদের, নবযুবকালের আগমনে নবযুবকযুবতীদের দেহে, মনে 
ও মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যে পরিবর্তন আসবে সে সম্বন্ধে চেতন থাকতে হবে । 
বিশেষ করে, তাদের জানতে হবে যে, মেয়েরা ছেলেদের দু তিন বৎসর পূর্বেই 
নবযুবকালে পৌছে যায় এবং ছেলেদের থেকে সবদিক দিয়েই মেয়ের সম্ভবত বেশী 
- পরিপর্কতা লাভ করবে । যে সময়ে মেয়েদের নবযুবকালীন বিকাশধার! নিম্্গামী 
হবে, ছেলেদের বিকাশধারা তখনই দ্রুত হবে, মেয়েদের বিকাশ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার 
পরও কয়েক বৎসর ধরে ছেলেদের এই দ্রুত বিকাশ চলতে থাকবে, পরিণামে 
ছেলেরা! মেয়েদের চেয়ে আকৃতিতে প্রায়ই বড় হয়ে থাকে। যেগব মেয়েরা 
প্রথমদিকে ক্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় এবং যেসব ছেলেরা একটু বেশী বয়সে বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়, তাদের ক্ষেত্রে বিকাশ-পর্ব যথেষ্ট যত্ব নিয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত, কারণ এই 
অকাল ও অসম বিকাশ নারীত্ব বা পৌরুষ সম্বন্ধে তাদের মনের মধ্যে নানাপ্রকার 
অসুস্থ ধারণার উদ্রেক করতে পারে । 

নবযূবকালে ছেলে ও মেয়েদের এ সত্যটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে ছেলেদের 
ও মেয়েদের মধ্যে যৌনচেতনা এক সময়ে আসে না; সাধারণত মেয়েদের যৌন- 
চেতন! কিছুটা বিলম্বে আসে এবং এই চেতনা কিছুটা ব্যাপ্, ছেলেদের যৌনচেতনা 
সেখানে কিছু পূর্বেই দেখা। দেয় এবং এ চেতনা যৌনলিঙ্দের উপর বেশী নিবদ্ধ থাকে । 
এই সময়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে নবযুবকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের 
তাতপর্ধকি এবং এইসব পরিবর্তনকে কিভাবে স্থস্থধারায় নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে 
নিছক যৌনাকাজ্জাকে প্রেমাকাজ্ষা বলে ভুল করে এই সময়ে নব যুবকঘুবতীরা 
কিভাবে না বুঝে স্থঝে বিবাহাদি ঘটিয়ে ফেলতে পারে যা পরিণামে অস্বাস্থ্য ও 
অশান্তি নিয়ে আসে এ বিষয়ে নব যুবক-যুবতীদের বুঝিয়ে দেওয়া সমীচীন । এদের 
বুঝিয়ে দিতে হবে অন্ধ কামার্ততা, রূপজ আকর্ষণ এবং পরিণত প্রেমাকাজ্ষার মধ্যে 
পার্থক্য কোথায়_-বিবাহিত জীবন সার্থক করে তুলতে হলে প্রথম থেকেই কামজ 
ইচ্ছাকে কিভাবে স্থনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করা সমীচীন সে বিষয়েও শিক্ষাদান 
প্রয়োজন । বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, ও তার সাথে পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী ও 


যৌন শিক্ষ। ৮১ 


সংহত ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিভাবে মুখোমুখী হওয়া যায় এবং স্বামী-স্ত্রীর যথার্থ ভূমিকা 
কি, তাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ ও তাকে উন্নত করার উপায় 
সম্পর্কেও শিক্ষাদান যৌন-শিক্ষা-সথচীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন । ' 
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যৌন বিষয়ে সন্তানদের মধ্যে স্বস্থ প্রতিন্যাস (৫/7/4৭9) সৃষ্টির জন্য, পিতামাতার 
নিজেদের যৌনবিষয়ে সুস্থ মানসিকতা থাকা প্রয়োজন । পিতামাতার শৈশবকালীন 
ও নবযুবকালীন যৌনবিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, যৌন বিষয়ে 
যদি তাদের একটা অবচেতন স্বণা ও লক্জা থাকে, যদি তাদের যৌনজ্ঞানের 
উত্স বিরুত হয়, তাহলে এইসব বিরতি বয়ঃপ্রাপ্তকালে তাদের মানসিকতার 
মধ্যে যৌনবিষয়ে অন্স্থ'ও বিকৃত প্রতিন্তাসের স্থ্টি করে। প্রবর্ত'কালে পিতা- 
মাতা হিসাবে তাদের সন্তানদের মধ্যেও এই বিরুত প্রতিন্ঠাষ সংক্রমিত হয়। 
কাজেই প্রথমত, পিতামাতার কর্তব্য হবে যৌনবিষয়ে স্বস্থ জ্ঞানের অধিকারী 
হওয়া । 

যৌন শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য উপলদ্ধি করতে হবে। অধিকাংশ ব্যক্তিই 
“লিঙ্গ' শব্দটি কেবল শরীরবুন্ত ও শরীরস্থানের পটভূমিতে বিচার করে থাকে । 
নারী ও পুরুষের পার্থক্য নির্ণায়ক হিসাবে লিঙ্গকে দেখে খাকে। কিন্তু লিল 
বা. যৌনের অর্থ যে আরও ব্যাপক এ বিষয়ে পিতামাতাকে সমূহ সচেতন 
হতে হবে। 

নারী ও পুরুষের ভালবাসা ও প্রেমের উৎপত্তি যৌন বিকাশ থেকেই হয় এবং 
এ থেকেই পারিবারিক জীবনের উৎপত্তি সমস্ত পারিবারিক শান্তি ও সুস্থতা 
নির্ভর করে পারম্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ওপর--এমনিতর পরিবেশই বিকাশোম্মুখ 
শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ৷ 
কাজেই পারিবারিক পরিবেশের একটা! প্রধানতম নির্ণায়ক হুল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক__ 
যে সম্পর্ক নির্ভর করে স্বস্থ যৌন জীবনের উপর। এই দিক থেকে যৌন জীবনের 
কার্যকারিতা সুদূর প্রসারী | 

যৌনজ প্রেম ও ভালবাসা থেকেই শিল্প স্থষ্ি, কাব্য, সঙ্গীত, ছবি ও নৃত্য- 
কলার স্থষ্ট । এ ছাড়া অনেক মহৎ কাজের উৎসও এই যৌন-শত্তি 
বিজ্ঞানচর্চাঃ ধর্মাচরণ এ সমস্ত কিছুর মূলেই যৌনশক্তির যথার্থ নিয়গ্রণ ও উদগমন 
কাজ করে। 5 
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আবার যৌন শক্তির অপচিতি ও অপব্যবহার কিভাবে জীবনে অঙ্গখ ও অশান্তি 
নিয়ে আগে) যৌন বিষয়ে অজ্ঞানতা, বিকৃত জ্ঞান, বা যৌনবিষয়কে জীবনের 
আর সব দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, করে দেখা, এই নব অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকেই যৌন জীবনে নানাপ্রকার বিকৃতি আসে-ব্যক্তি যৌনবিষরে হয় ব্যভিচারী 
হয়ে ওঠে, নর যৌন শক্তির অতি অবদমনের ফলে নানাবিধ মানসিক রোগের উদ্রেক 
. ্টায়। যৌন শক্তির সামগ্রিক তাৎপর্ণ সহজ সরল ভাষায় সন্তানদের বুঝিয়ে দেওয়া 
পিতামাতার একান্ত কর্তব্য । কিন্ত অনেক পিতামাতাই যৌন বিষয়ে তাদের 
সন্তানদের সঙ্গে আলোচনায় ব্রতী হতে চান না, অথচ এরাই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে 
নানাপ্রকার অশ্লীল গল্প ও ঘৌনবিষরে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা করতে 
দ্বিধাবোধ করেন না॥ অবচেতন মনে এঁদের যৌন বিষয়ে একটা! অপরাধবোধ 
ও লজ্জা-জড়িত ভাব থাকে - অবচেতন মানসের এইরূপ বিরুতভাব পিতামাতার 
শৈশবকালের পরিবেশ-প্রতিক্রিয়ার ফল ; কাজেই পিতামাতার প্রথম কাজ যৌন- 
বিষয়ে নিজেদের মনৌভঙ্গীকে স্বাস্থ্যকর করা-এজগ্ত এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের 
পরামর্শ নেওয়া, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচন! করে পিতামাতাদের জ্ঞান সঞ্চয় 
করা সমীচ।ন। 
এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শিশুর যৌন-শিক্ষা একট! একক ঘটনা নয় | 
তার যৌনবিষয়ে প্রতিষ্ঠা, পরবর্তীজীবনে যৌন-বিষয়ে সংযম শিক্ষা কেবল 
যৌন শিক্ষার মধ্য দিয়ে হয় না তার বিকাশ পর্বে যে সব পারিবেশিক শক্তি কাজ 
করে, তার সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুর যৌন জীবনকে প্রভাবিত করে । 
কাজেই যৌন-শিক্ষার সঙ্গে পারিবারিক সমগ্র পরিবেশকেই পর্যালোচনা করে 
দেখতে হবে। 
॥ক॥ পারিবারিক সম্পর্ক“ টান পরিবারে শিশু দেখে যে, বাবা, 
মাকে কেবলমাত্র পরিচারিকারূপে বা দাসীরূপে ব্যবহার করে এবং বাবার 
যে কোন প্রকার নির্দেশ মা'কে একবাক্যে পালন করতে হয়, যদি সে দেখে যে সব. 
বিষয়েই বোনদের প্রতি ভাইদের তুলনায় বিরূপ ব্যবহার করা হয় ; তা হলে তাদের 
মধ্যে এ ধারণাট। বদ্ধ হয়ে যায় যে, স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব কেবলমাত্র পুরুষদের সুবিধা ও 
আরামের জন্ত। এরূপ ধারণা নিশ্চিতরূপে শিশুদের পরবর্তী যৌনজীবনে সুস্থতা 
আনে না। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যেও পুরুষজাতি সম্পর্কে একট। ক্ষোভের. 
ভাব জন্মে পুরুষদের যে কোন উপায়ে বশে রাখ! ও সুযোগ পেলেই অপমানিত. 
করার একটা প্রবণতা পরবর্তী জীবনে এদের মধ্যে দেখা যায় । 
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প্রত্যেক গৃহে নারীপুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত । ছেলেমেয়েরা 
পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করবে । পিতামাতা যদি নিশ্চিতরূপে ছেলে কিংব! 
মেয়ে এককভাবে পছন্দ করেন এবং সংসারে যাদের কেবল মেয়ে হয়েছে তারা 
ছেলের জন্য ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেন, অথবা যাঁদের কেবল ছেলে আছে তারা 
মেয়েদের জঙ্ঠ ব্যাকুলতা বোধ করেন, এমনি সব ক্ষেত্রে মেয়েরা পিতামাতার 
ভালবাসা ও মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ছেলেদের মত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে; 
আবার ছেলেরা বাবা-মার মন পাওয়ার জন্ত যতটা সম্ভব মেয়েদের মত আচার- 
আচরণ করতে থাকে । পরবর্তী জীবনে এর পরিণাম দেখা দেয় স্বাভাবিক বিবাহিত 
জীবনের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এবং কখনে। কখনে! বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতেই 
এর! নানারূপ ভয় পায়। j 

॥খ॥ সংযম-শিক্ষ!--যৌন-সংযম স্তব হয় না, যদি শিশুদের মধ্যে অগ্ত 
বিষয়ে সংযম শেখানো না হয়। যে শিশুকে পিতামাতা সর্বদ। আহ্লাদ দেয় এবং 
সেঘা চায় তাই দিয়ে থাকে_সেরকম শিশুর পক্ষে যৌন-তাড়নের মত প্রবল 
তাড়নাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আত্ম-সংযম অভ্যাস করা সম্ভব নয়। পিতামাতার অত্যন্ত 
আদর পেয়ে পেয়ে যে সব শিশু পরবর্তা জীবনে যৌন-উচ্চৃঙ্খলতা৷ দেখাতে থাকে 
তাদের সম্বন্ধেই পিতামাতা শেষকালে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। শিশুদের 
সর্বদাই সহিষ্ণু হতে, অপরের স্থুখ-স্ুবিধা সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে এবং প্রয়োজন 
হলে তার জন্যে আত্ম-স্থখ বিসর্জন দিতে শেখাতে হবে। পরার্থে আত্মত্যাগ ও 
সহিষ্ণুতা তাদের যৌনবিষয়েও এমন একটা মনোভঙ্গীর স্থষ্টি করবে য| যৌন-জীবন 
ও বিবাহিত সম্পর্ককে পরবর্তীকালে ুন্দর ও সুষম করে তুলবে। 

॥ গ॥ আনন্দানুষ্ঠান__যৌনবিষয়ে মাত্ৰাধিক ও অকাল চিন্তা থেকে বিরত 
করার জন্ত শিশুকে সর্বদা তার আত্ম-শক্তি-বিকাশযূলক কর্ম-প্রকল্পে নিযুক্ত রাখতে 
হবে) খেলাধূলা ও অন্যান্য আনন্দকর ও শিক্ষাকর অগুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অবসর 
যাপনকে মুখরিত করে তুলতে হবে। শিশুর শক্তি যদি স্ষ্টিশীল কর্মের মধ্যে ব্যবহৃত 
হয়ঃ তাহলে নিছক দৈহিক যৌনতার মধ্য দিয়ে তার শক্তি অপচিত হতে 
পারে না। 

নবযুবকালে যৌন চেতনার উন্লেষ অত্যন্ত তীক্ষ হয়ে ওঠে। সিনেমায় যাওয়াটা 
এই সময়ে একট! রেওয়াজ। সব চিত্র এই সময়ে নব যুবক-যুবতীদের উপযোগী নয়-_ 
অনেক ছবি এদের মধ্যে যৌন বিকৃতি আনে, কখনও ছেলেমেয়েদের মধ্যে অকাল 
যৌনতার প্রাদুর্ভাব ঘটায়। বড়দের জন্য যে ছবি: অত্যন্ত ভাল, সেই ছবিই 


-স্ 


মেলামেশা না! থাকে” তাহলে পরবর্তীক 
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৮৪ 
ছোটদের জন্য ভাল নাও হতে পারে। কোন ছেলে ব মেয়ে যদি অল্প বয়স থেকেই 
দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরে যৌনবিষয়ক সিনেমা (যাতে অধিককাল ধরে 
আলিঙ্গন চুম্বন ও অনান্য যৌন ক্রিয়াদি থাকে ) দেখে, তাঁহলে এই সব ছেলেমেয়ের 
মধ্যে অকালে যৌন-চেতনা আন্দোলিত হতে থাকে । বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক দিক 
থেকে যৌন সাঁড়। দিতে আরম্ভ করে, এ থেকেই পরে এদের মধ্যে যৌন-স্মলন আরম্ভ 
হয়। কাজেই শিশুদের উপযোগী নয় এমন কোন চলচ্চিত্র শিশুদের দেখা সমীচীন 
নয়। এ বিষয়ে শিশু চলচ্চিত্রের, নির্মাণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, করা বিশেষভাবে 
প্রয্বোজনীয় - যার মধ্যদিয়ে শিশুর নির্মল আনন্দ পেতে পারে! 

॥ঘ॥ সামাজিক মেলামেশা বয়ঃপ্রাপ্ডির পূর্ব পর্যন্ত যখন ছেলেমেয়েরা 
মলামেশ| করবে তাদের মধ্যে কোন প্রকার যৌন পৃথকীকরণ করা উচিত নয় । 
ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধুলা করবে । শৈশব ও বাল্যকালে ছেলে, 
ও মেয়েদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয় তা অকৃত্রিম ও স্বতঃস্কত। কিন্তু বন্ধুত্বের সৌন্দর্য 
ও অক্কৃত্রিমত| অনেক পরিমাণে স্নান হয় যদি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা, ছেলেমেয়েদের এই 
সরল ঘহজ মেলামেশাকে বিকৃতভাবে দেখে ও এ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের 


নানাপ্রকার অশালীন মন্তব্য করে এবং 
সে সম্বন্ধে সচেতন করে দে । এ থেকে তাঁদের মধ্যে লজ্জা আসে ও পরস্পর 


মেলামেশার স্বাভাবিকতা। নষ্ট হয়। মোটের উপর শিশুদের যতদিন সম্ভব মনের 
দিক থেকে শিশুই থাকতে দেওয়া উচিত I 

একট! সময় স্বাভাবিকভাবেই আসবে যখন ছেলেমেয়ের! যৌন-চেতন| অগ্ভব 
কববে--কিন্ত এই চেতনা যাতে কোন প্রকারেই অকালে না আসে; সেদিকে পিতা- 
মাতা ও বাড়ীর অন্থান্ ব্যক্তিদের সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে । শৈশবকাঁলে ছেলের! 
ছেলেবন্ধ, ও মেয়েরা মেয়ে বন্ধু পেতে চায়, কিন্ত ছেলেদের মেয়েদের সাথে মেশী, 
আবার মেয়েদের ছেলেদের সাথে সহজ সরলভাবে মেশার সুযোগও থাক! চাই। 


শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে সর্ব পর্যায়ই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি স্থান্ব্যকর 
বলে সঙ্গতিবিধানে নানা প্রকার অস্তবিধার 


স্ষ্টি হতে পারে। 

॥উ॥। দৈহিক যত্ব_ শিশুদের দৈহিক প্ৰযত্ব প্ৰয়োজন । তাদের স্থষম পুষ্টিকর 
খান্ত দিতে হবে এবং অধিক আহারে যাতে অভ্যন্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। শয্য| যেন খুব কোমল বা! খুব কঠোর ন! হয়। সকালে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার a 
পরও বিনা কাজে ছেলেমেয়েদের বিছানায় থাকতে দেওয়া উচিত হবে না॥ 


তাদের মধ্যে যে যৌনগত পার্থক্য রয়েছে 


যৌন শিক্ষা bt 


খেলাধূল! ও দৈহিক কাজ-কর্মে উৎসাহ দিতে হবে কেননা এর দ্বার। ছেলেমেয়েদের 
অঙ্থন্থ যৌন-কন্নন। আসতে পারবে না। খেলাধূলা ও শরীর চর্চা যেন মাত্ৰাধিক 
না হয় ও এ যেন জোর করে ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে ন। দেওয়। হয় অনেক 
ছেলে মেয়ে খেলাধূলা ও শরীর চর্চা অপেক্ষা অন্ত হ্প্টিশীল কাজে বেশী আনন্দ পায় । 


বিচ্ছালয় ও তৌনল্পিক্ষ্ষা। 2 

অনেক বিষ্ভালগ্নই যৌন-শিক্ষ। বিষয়ে নেতিবাচক (157/99) মনোভাব পোষণ 
করে - এই সব বিগ্ালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বিদ্যালয় যৌন-শিক্ষার স্থান নর । 
কোন কোন কিগুারগার্টেন স্কুলে সিডোনাই গর য়েনবার্জের “মানব জন্মের বৃত্তান্ত’ 
গল্লাকারে শিশুদের সামনে পাঠ করা হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে মানব জীবনের আরম্তকাল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও তাদের পিতা- 
মাতাদের এক সক্ষে দেখানো হয়, এতে পিতামাতা! তাদের সন্তানদের ভাব ও 
জ্ঞানের অংশীদার হতে উৎসাহিত বোধ করে। কোন কোন বিদ্যালয়ে পঞ্চম ও 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে “মলি বড় হচ্ছে" এই মর্মে পিনেমা দেখানে। হয়__-এতে থাকে মেয়েদের 
রজঃ স্থষ্টির ঘটনা এবং এর সঙ্গে দেখানে| হয় “মানব বিকাঁশ' সংক্রান্ত চলস্চিত্র, যার 
মধ্যে মানব বংশ উৎপাদনের বিবরণ থাকে | এটা ক্রমশই অনুভব কর! গেছে যে, 
শিশুদের জুনিয়ার হাইস্কুল স্তরে পৌছাবার পূর্বেই অর্থাৎ যৌনচেতনা৷ আসার পূর্বেই 
ও যৌনবিষয়ে সক্জান কৌতুহল প্রকাশের পূর্বেই, এই সব বিষয়ে জ্ঞানদান করা 
সমীচীন । 

স্বমেহন প্রভৃতি বিষয়ে যৌথ আলোচনা ও বিচার-বিবেচনার ব্যবস্থা করা যেতে 
পারে। এ ছাড়া বালবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রতৃতি দেখিয়ে ও এ সন্ধে 
যথাযথ আলোচনা করেও এ সময়কার যৌন-সমন্যার নানাবিধ সমাধানের পথ 
দেখানো যায়। সার্থক ও অসার্থক বিবাহিত জীবনের জন্য কি কি গুণ-দোষ কত 
পরিমাণে দায়ী এ সব বিষয়েও পুস্তকাদি ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাছে এনে দিতে 
হবে। এছাড়া রজস্থেটর বৃত্তান্ত, মেয়ে-দর দৈহিক পরিবর্তন ও এর সঙ্গে মাতৃত্বের 
সম্বন্ধ এসব বিষয়েও ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে জ্ঞানদান প্রয়োজন যাতে 
এইসব ঘটনাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকর দৃষ্টিকোণ থেকে ছাত্ররা বিচার 
করতে শেখে । 

যৌন-শিক্ষা। মূলতঃ স্থপ্থ বিবাহিত জীবনের প্রস্তুতিপর্ব এবং নারী-পুরুষের 
সম্পর্কের মধ্যে একটা নীতি ও শালীনতা! বজায় রেখে চলার শিক্ষা। এই উদ্দেশ্ধকে ] 


৮৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


রূপায়িত করার জন্য ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য বিশেষ করে উপন্টাস, কবিতা ও নাটক 
প্রভৃতি বিষয় থেকে শিক্ষক তথ্য সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীর মানস লোক উন্নত ও 
পরিশীলিত করতে পারেন; শ্রেণীর ছাত্ররা যখন যৌন-শিক্ষ' সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন 
করবেন তখন মহৎ লেখকদের সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, সমাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের 
মননে তাদের সমস্যাকে বিশ্লেষিত করে দেখাবেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও 
শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব এমন উন্নত ও মাজিত হবে যে, সেই পরিবেশ ছাত্রদের মধ্যে 
একটা উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচির উন্মেষ ঘটাবে । বৃহত্তর পটভূমিতে নরনারী সম্পর্কের 
মধ্যে নিশ্বার্থপরতা, সত্যাচার, মহৎ অগ্গভূতি আনয়নই যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য। 
কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ যৌনবিষয়ক ভানদানই বিগ্ভালয়ে যৌন শিক্ষার লক্ষ্য নয় ; কাজেই 
বিদ্যালয়ে যৌন-শিক্ষার পাঠক্রম একদিকে যেমন যৌন-বিষয়ে শরীরবৃত্তগত পরিবর্তন 
ও তার কারণ, যৌন বিকার ও তার কুফল সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান হবে__ 
অন্যদিকে মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যে প্রেম প্রীতি ও নিশ্বার্থপরতা আছে সে 
সম্পর্কেও ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে হবে। ছেলেদের মেয়েদের প্রত এবং 
মেয়েদের ছেলেদের প্রতি সশ্রদ্ধ গ্রীতিপূর্ণ মনোভঙ্গীর স্থষ্টি ও পরবর্তীকালে 
দাম্পত্যজীবনকে জুন্দর ও মহিমামণ্ডিত করার জন্ স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য 
সম্পর্কেও ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে হবে । এছাড়া খেলাধুলা, শিল্পচর্চা 
লংগঠনযূলক কর্মপ্রয়াস, ভ্রমণ ও অন্ঠান্য সহপাঠক্রমিক কার্ধাদির যথাযথ ব্যবস্থা 
বিদ্ভালয়ে রাখতে হবে। এ লব বিষয়ে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা সাঁবিক বাক্িত্থ 
বিকাশের সুযোগ পাবে_-যৌনশক্তির সার্থক উদ্গতি সম্ভব হবে । 


॥ সংক্ষিপ্ত-সার ৷ 


যৌন শক্ষার প্রয়োজনীয়তা যৌন-শক্তির উদ্গমন ও রাপান্তর ; যৌন 
জীবনে শৃঙ্খল! ; গ্রক্ষোভগত জীবন ও যৌন- 
জীবন যৌন-জীবনের বিকৃতি, মানসিক বিকৃতি 


আসতে গারে। 
বিভিন্ন বিকাশ-স্তর ও যৌন- 
জীবনের বৈশিষ্ট্য ডঃ জোন্সের মতে নবধুবকালে শৈশবকালের 
যৌন-ইতিহাসের _ পুনরাবৃত্তি ঘটে; আত্মরতি- 
সমলিঙগতা-ইতর রতি ৷ 


শিক্ষকের বর্তব্য £ এই সময়কার বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত কর! £ সহৃদয় আচরণ; 
যৌন-শক্কির যথার্থ ; নিয়ন্ত্রণ ; সষ্টিধর্মী কাজ 


যোন-শিক্ষা ৮৭ 


যৌন বিষয়ে শিক্ষাদাতা- 


যৌন বিষয়ে সুস্থ মনো।ভঙ্জী 
গঠনের জন্য জ্ঞানের প্রকার+ 


যৌন-শিক্ষা ও পারিবারিক 
i পরিবেশ 


যৌন-শিক্ষা ; শরীর বৃত্তিক জ্ঞান: খোলাখুলি 
আলাপ-আলোচনা; নবযুবকযুবতীদের সংশয়, 
সন্দেহ দুশ্চিন্তা ; যৌন বিষয়ে জ্ঞান দানের পদ্ধতি 
নয় জ্ঞানদাতার সহানুভূতি ও খোলা মন। 

যৌন-শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত ; 
যৌন-শিক্ষার লক্ষা-বালক-বালিকা হিসাবে 
দেহের বিকাশ-বুদ্ধি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; 
প্রাক-বিবাহ ও বিবাহিত জীবনের সমস্তা : 
নবযুবকযুবতী ও শ্ত্ী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক ; যৌন- 
শিক্ষা ভাষাভিত্তিক ও ইঙ্গিতে ভাব বিনিময় ; 
যৌন-জীবন ও আবেগগত জীবন । 

যৌন বিষয়ে পিতামাতার জ্ঞান ও মনোভাব 
শিশুকে প্রভাবিত করে : যৌন বিষায় ভয় । 


জ্ঞানদানের পদ্ধতি; নিছক তথা-জ্ঞান 
অপেক্ষা যৌন বিষয়ে প্রতিষ্ঠা (attitude) 
সৃষ্টিতে অধিকতর প্রভাবশালী | কি পরিবেশে 
শিশুর মধ্যে যৌন-জ্ঞানের উন্মেষ হয় £ তিন 
বৎসর বয়স-_নিজের আস্তিত্ব সম্বন্ধে বিন্ময়বোধ 
_মাতৃগর্ত থেকে জনু-_গ্রাণীর জন্যবৃত্তান্ত থেকে 
জ্ঞান। পাঁচ ছয় বতসর--পিতামাতার ভূমিকা 
তার জন্ম বৃত্তাত্তে-_মাতৃজঠর থেকে কিভাবে তার 
আসাঁএসব বিষয় জানতে চায়_শিক্ষক ও 
পিতামাতা সহজভাবে আলোকপাত করতে 
পারে। নবযুবকালে ছেলেমেয়েদের বিকাখগতি ১ 
নবযুবকালে ছেলেমেয়েদের যৌন-চেতনায় পার্থকাঃ 
যৌনাকাঙ্জ| প্রেমাকাঙ্া ও বিবাহিত জীবন । 

পিতামাতার কর্তবা যৌন-বিষয়ে সুপ্ত জ্ঞানের 
অধিকারী হওয়া; ‘যৌন’ শব্দটির ব্যাপকতা 
সম্বন্ধে সচেতন হওয়|; নারী পুরুষের ভালবাসা; 
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ব_সুস্থ যৌন-জীবন--শিশুর 
মানসিক স্বাস্থ্য ; যৌন-শক্তির উদগমন ও নিয়ন্ত্রণ ৷ 
যৌন-শক্তির অপচয় জীবনে অশান্তি আনে; 
যৌন-শক্তির সামগ্রিক তাৎপর্য সন্তানদের বুঝিয়ে - 
দিতে হবে; যৌন-শিক্ষা! ও সমগ্র পরিবার « 
পরিবেশ ও বিকাশপর্ব। 


বিদ্যালয় ও যৌন-শিক্ষা৷ ৯ যৌন-চেতনা আসার আগেই মানব-বিকাঁশ 


Lid মানসিক 'স্বাস্থ্যবিদ্যা 
(ক) পারিবারিক সম্পর্ক > স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব কেবল পুরুষদের সুবিধার 


জন্য এরূপ ধারণা শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীতে অসুস্থতা! 
J আনে-_অন্ুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয়। 

খে) সংযম শিক্ষা ৯ গৃহে নারীপুরুষের সমান অধিকার থাকবে; 
অপরের জগ্ত আত্মত্যাগ ও সহিঞণত' শিক্ষা দিতে 
হবে-জকল বিষয়ে শিশুকে সহিফুতা শিক্ষা 
দিতেহবে--সব বিষয়েই সংযম শিক্ষা দিতে হবে। 
(গ) আনন্দানুষ্ঠান _» যৌন বিষয়ে যাতে অহেতুক ও অত্যধিক চিন্তা 
না আসে, সেজন্য খেলাধুল! ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল 
ও আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান করতে হবে। নবযুব- 
ক্লালে (8৫0195001০০) যৌন-উত্তেজক চলচ্চিত্র 
বর্জন ; শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র নিমাণ | 
€ঘ) সামাজিক মেলামেশা -৯ বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে: 
মেলামশা করবে। অকালে যাতে যৌন-উত্তেজনা : 
না আসে তার বাবস্থা করতে হবে। সব পায়ে 
ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক মেলামেশা দরকার | 

(ঙ) দৈহিক যত্ব > সুষম থান্ত, থেলাধুলা, শরীরচচ্চ। ও স্ষ্টিনীল 
কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে হবে- দৈহিক স্বাস্থা 
রক্ষার সৰ ব্যবস্থা করতে হবে। 


ও বংশ উৎপাদন সম্পর্কে চলচ্চিত্র । বিবিধ 
যৌন সমস্ত! ও তার সমাধান নিয়ে চলচ্চিত্র ও 
পুস্তক । যৌন-শিক্ষা সুস্থ বিবাহিত জীবনের 
্রস্ততিপর্ব: ধর্ম, সাহিতা ও ইতিহাম 
পঠনপাঠনের মধ্য দিয়ে উন্নত মানসিকতার 
উন্মেষ । শারীর-বৃত্তগত পরিবর্তন ও তার কারণ, 
সম্বন্ধে আলোচনা ও সহ-পাঠক্রম। 


॥ অনুশীলনী ॥ 


Write an essay on Sex Education. 

2. Discuss the place of Sex Education in the school curriculum. How should 
it 5e imparted to the children ? 

3. CGritisally discuss tie inportance of Sex Education in the life of the 
8151359979৮ Formulates a comprehensive programme of S2x Education 
for the adolescent. 

4. Write with your own comments about the uses and the abuses of Sex 
Education. _ 


=~ 


দশম অধ্যায় 


সমস্যামুলক আচরণ ও দুক্তি্তা 
[ Problem Behaviour and Delinquency ] 


ম্যাম আচল জব্দ £ 

ছাত্র উচ্ছ,খলতা। এখন একটা বহু আলে।চিত সমস্যা । বিদ্যালয়ে ছাত্ররা! 
নিয়ম শৃঙ্খল! আর আগের মত মানছে না, এ রকম একটা! অভিযোগ প্রায়ই শোনা 
যায়_তা ছাড় পরীক্ষার হলে চেয়ার-টেবিল ভাক্ষাচোরা, এরকমের ঘটনা! সম্বন্ধে 
আমর! সকলেই অবহিত । সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিদ্‌ ও অন্ান্ত বিষয়ের জ্ঞানী 
ব্যক্তিগণ ছাত্র উচ্ছ খলতার সমগ্ঠ]টিকে নানাদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার 
এরাপ করছেন। এ রকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ছাত্ররা কেন করে? এর যথার্থ 
কারণগুলি বেজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা হচ্ছে। ছাত্রদের আচরণ যদি 
বিদ্যালঘ ও সমাজ প্রেক্ষিতে উচ্ছৃঙ্ছল হয়ে ওঠে তা হলে নিশ্চয়ই সেটা বিষ্ালয় ও 
সমাজের পক্ষে একটা! সমস্যা, কেননা কতিপয় ছাত্রের এরূপ আচরণ শ্রেণী-কক্ষের, 
বুহত্তরভাবে সমগ্র বিগ্ালবের স্বাভাবিক ও স্থহ্ পরিবেশ নষ্ট করে) গৃহেও যদি 
কোন ছেলের আচার-আচরণ অস্বাভাবিক ও বিরুত প্রকৃতির হয় তা! হলে সাবিক 
গৃহ পরিবেশের সুস্থতা ও শান্তি বিদ্বিত হয়। কাজেই এ দিক থেকে সাধারণভাবে 
উচ্ছৃঙ্খল আচরণকেই সমস্যাযূলক (7/০15% ১০৭৮৪০১7) আচরণ বলা যেতে পারে । 
তাছাড়া এসব আচরণ পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট একট! গভীর সমস্তারূপে 
দেখা দেয়। 


সনজ্তাস্ত্রিক জ্যাঙ্খ্যা $ 

কিন্তু মনস্তাত্বিক বিচারে, সমস্যামূলক আচরণ হুল একটি পরিণত, আচরণকারীর 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক পথে ন! হওয়ার পরিণাম ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন 
পধায়ের কোন ন! কোন স্তরে তার কোন না৷ কোন প্রকার জাটলত! বা সমস্যার 
উদ্ভব হয়েছিল এবং এর পরিণতি হিসাবেই উচ্ছৃঙ্খল বা সমস্যাযূলক আচরণ তার 
মধ্যে দেখা দিয়েছে । কাজেই মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে, সমস্তামূলক আচরণ ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ পর্যায়ে সমাজীকরণের 89641544808) জন্য যে সব অন্তজীত ও 
বহির্জাত প্রভাব ক্রিয়ারত, তার কোনটির অভাব বা বিরত কার্যকলাপ থেকে উদ্ভৃত। 


টি ১ 


৯০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


সাধারণ ধারণা হল, উচ্ছ্ছল. আচরণই অসামাজিক আচরণ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ 
এমন একটা বিরুত আচরণ, যা পরিবার ও সমাজের আচরণের বিধিবদ্ধধার! 
থেকে আলাদা। মনস্তাত্বিক দিক থেকে এ আচরণকে বল! হয় হবে সংলক্ষণপূর্ণ 
আচরণ (৭/7/)10/77160 ৫4) বা বিকৃত উপায়ে পরিবার ও সমাজের সাথে 
সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়াসপূর্ণ আচরণ (pseudo-adjustive act) | দৈহিক রোগ 
হলে যেরূপ রোগীর মধ্যে কতকগুলি রোগের সংলক্ষণ বা অস্বাভাবিক আচরণ 
প্রকাশ পায়, যেমন, দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তির মধ্যে 
নানাপ্রকারের বিকার দেখা দেয়, অনেক সময় সে আবোল-তাবোল বকে, ঠিক 
সেইরকম, মানসিক কোন প্রকার বিকৃতি হলে,ব্যক্তি নানাপ্রকার বিকৃত আচরণ করে 
(৪/৮৮০৪) । মানসিক বিকৃতি বা! অস্থস্থতাই সমস্যামূলক আচরণ এবং দুক্ষিয়তার 
কারণ। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, তার নিজের কাছেও কিন্ত এরূপ আচরণ 
একটা সমস্ত।। তার সমস্যা! হল যে, তার ব্যক্তিত্ব সুগ্ধধারায় বিকাশ লাভ করছে 
নাবাইরের অবাঞ্ছিত প্রভাব তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি 
অবাঞ্ছিত চেহারা নিয়ে এসেছে, যে সে তা দিয়ে যথার্থভাবে পরিবারে, 
বিদ্যালয়ে ও সমাজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না । সে নানা কৌশল 
অবলম্বন করে অন্বীভাবিক পথে সমাজ-পরিবাঁর-পরিবেশের সাথে সামগ্রস্য রক্ষা 
করার চেষ্টা করেও ব্যর্থতা ও হতাশার সন্মুখীন হচ্ছে (Pseudo-adjustive 
behaviour) | ১ ॥ 

এই পরিপ্রেক্ষিতে সমশ্যামূলক আচরণ আমরা কোন্‌ কোন্‌ আচরণকে বলবো ? 
উচ্ছৃঙ্ল আচরণই কি কেবল সমস্তাযূলক আচরণ? যে সব ছেলেমেয়ের! সমস্যা; 
খুলক আচরণ করে থাকে তাদের আমরা বিপথগামী ছেলেমেয়ে বলতে পারি ॥ 
যাদের মধ্যে বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা কম, তারাও একদিক থেকে সমস্যাকারী শিপু 
কেনন! বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু তারা এমন সব আচার-আচরণ করে থাকে, যাকে 
আমরা সমস্যাযূলক আচরণ বলতে পারি। কিন্তু বস্তুত এসব ছেলেমেয়েদের 
আমর! পশ্চাঁদগামী (Backward or subnormal) শিশুই বলে থাকি, বিপথগামী 
(৮৮০৮/০7 শিশু বলি ন|। যাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিশেষ করে প্রক্ষোভগত বিকাশ 
(emotional development) ও সমাজগত বিকাশ (social development) বিকৃত; 


১1 ‘The complaint behaviour or problem behaviour or symptom, is the 
expression of the underlying problem and represents an unacceptable or 
inadequate solution to difficulties in adjustment’ —Loutitt, C. M.: Clinical 
Psychology of Exceptional Children. 


সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্কিয়তা ৯৮ 


ধারায় হয়েছে অর্থাৎ যারা অস্থন্থ ও বিকৃত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন (৫07077001), তাদেরকেই 
আমরা বিপথগামী শিশু (problem children) বলে থাকি । 

পিতামাতা, শিক্ষক ও অনশ্চিকিৎসকগণ সমস্যামূলক আচরণের স্বরূপ এবং এর 
গুরুত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন । শিশুদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে দৈনন্দিন 
যোগাযোগ রক্ষা করে. খাদের চলতে হয়, যেমন পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক, 
তারা মনে করেন যে, সেই আচিরণকেই  সমশ্যামূলক আচরণ বলা হবে, যে আচরণ 
তাদের কর্তৃত্ব, নির্ধারিত আদর্শ ও কর্মতালিকাকে অগ্রাহ্থ করে খেয়াল খুশী মত চলে। 
কিন্তু মনশ্চিকিৎপক, খারা শিশুর দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
নয়, তাঁদের কাছে উপরোক্ত প্রকারের আচরণ ভিন্ন আরও কতকগুলি আচরণ 
আছে, সমস্যামূলক আচরণ হিষাঁবে যার অনিষ্টকারিত! ও বিপদ আরও অধিক | 
এঁদের মতে, অত্যধিক বশংবদভাঁবে, বা নতুন কোন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে 
গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, অস্বাভাবিক ভয় ও দুশ্চিন্তা. সব সময় জড়স্ড হয়ে থাক! 

ভূতি আচরণ সমস্তামূলক আচরণের পর্যায়ে পড়ে। 

সম্স্সাম্ুুলক চলন ওরা ৪ 

বিপথগামী শিশুদের, বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে শ্রেণীকরণ ( classifications) 
করার চেষ্টা করেছেন । পিরিল বার্ট (7%7%,:০.) এদের প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে 
ভাগ করেছেন (১) আক্রমণধর্মী সমস্যামূলক শিশু (4997e58506 £1) (২1 চাপা ও 
অত্যধিক শঙ্কাপরায়ণ (7857768527/2) সমশ্যামূলক শিগ। আক্রমণধর্মী'বিপথগামিতা 
সাধারণত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাদের প্রতি একটা নেতিবাচক মনোভাব 
(Negativism), যে সকল নিয়মশৃঙ্খলা পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে বর্তমান, 
সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা (01%71/), সম্পত্তি ও মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙ্গাচোরা 
(79174429728), মারধরকরা (assault), চুরি করা (36171), না বলে কয়ে 
বিষ্যালয় বা বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া (Truancy), সহপাঠীদের সাথে সর্বদা 
ঝগড়াবিবাদ করা (৫%০7717681), বিকৃত যৌন আচরণ (9৮ ০03) প্রভৃতির মধ্য 
দিয়ে প্রকাশ পায়। 

পা ও শঙ্কাপরায়ণ সমস্কামূলক (1৫৮৮০৪৪৫৫ 1/7) আচরণের অন্তর্ভূক্ত 

হল অত্যধিক ভয় (e%cessive fear), দুশ্চিন্তা পরায়ণত| (ece8sive anaiety);, 
বিছানায় প্রস্রাব করা (Enuresis), অনিদ্রা (17507/20), অত্যধিক বশংবদ 
(%)7725882) হয়ে যাওয়া, নূতন কোন পরিস্থিতি থেকে গুটিয়ে নেওয়া 
(withdrawal), পাঠবিষয়ে অমনোযোগিতা (Alsentmindedness) প্রভৃতি । 


৯২ মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্যা 


সমসস্যামুন্সব্ আঙ্কল ও হক মজ্া-ল ন্রঙ্ ৪ 

এই সব সমস্তাযূলক ও বিপথগামী আচরণের সাখে ছুক্ষিয়তার (delinguency) 
সধন্ধকি? জমস্যামূলক আচরণকে যে ভাবে বিশ্লেষণ কর! হয়েছে, ত| থেকে বলা 
যেতে পারে যে, ছুক্ষিয়তা সমগ্ামূলক আচরপেরই একটা দিক। আক্রমণধর্মী 
সমন্যামূলক আচরণগুলি বখন আইনের আওতায় আসে এবং দেশজ আইনের চক্ষে 
দণ্ডনীয় বলে. সাব্যস্ত হয় তখনই আমরা সেইসব আচরণকে দুক্ষিয় আচরণ 
(৫21%5%5%9%) বলে আখ্যায়িত করি । তা হলে তঞ্ষণকালীন সেইসব অস্বাভাবিক 
'আচরণকেই দুক্রিয় আচরণ বল। যায়, য। বার্থভাবে পরিদৃষ্ট হয় (০০47) এবং যে সব 
আচরণ সামাজিক দিক থেকে বিধি বহিভূত, সামাজিক শান্তি ও সমত! নষ্টকারী 
এবং তদুপরি দেশের বিধিবদ্ধ আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় বলে নিদিষ্ট ॥ বস্তুত, শৈশবে 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ-স্তরে যদি কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক এমে ব্যক্তিত্বের বিকাশকে বিকৃত 
ও পদ্ধু করে রাখে, তাহ’লে নানাপ্রকার অপসঙ্জতিযূলক আচরণের উদ্ভব ঘটে - 
এইসব অপসঙ্গতি দূরীকরণের জন্ত যদি প্রথমাবস্থাতেই মনোযোগ ন! দেওয়া যায়, 
তাহলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বের বিকৃতি ও অসুস্থতা, এমন হয়ে দাড়ায় যে, এইসব 
ছোটবাট অপপক্গতি থেকেই দুপ্ষির আচরণ (delinquent behaviour) দেখ। দেয় | 

মনপ্তাত্বিক দিক থেকে সমগ্যাযুলক আচরণের সাথে দুপ্ষিয় আচরণের কোন 
তকা নেই -সাধারণভাবে, অপরাধমূলক আচরণ সমনস্যাযূলক আচরণেরই একটা : 
দিক। কেবলমাত্র দেশের প্রচলিত আইনের নৃষ্টি-কাণ থেকে ছুক্ষি় শিশুদের অন্তান্ত . 
সমস্তামূলক আচরণকারী শিশুদের থেকে আলাদা করে দেখ! হয়। 


অঙ্গ ল-্রন্নী ভুজিিস্ চক ৪ 

দুক্ষিনতা (1901৯94৫০9) শব্দটির দ্বারা আমর! বুঝি কর্তব্যকর্মে অবহেলা ব৷ 
«কোন প্রকার ছুষ্কিয় কাজ_কিন্তু এ শব্দটির একটি বিশেষ তাত্পর্য আছে। এর 
দ্বারা আমর! কেবল শিশু ও তরুণদের (৭--২১ বৎসর) “আইনে দণ্ডনীয়” দুক্রিয় 
কর্মকেই বুঝি ॥ একজন বয়ন্ক দুগ্ধুতকারাকে আমরা ৫2117, বলে বুঝি না। 
ছুক্ষিয়তার (Juvenile delinquency) সম্পূর্ণ সমস্যাটি উদ্ভূত হয়েছে এই জন্য যে, 
সামাজিক ও ব্যবহারিক দিকে থেকে অর্নবননন্ধ দুক্বৃতকারীদের সাথে একট! 
বিশেষ মনোভগঙ্গী নিয়ে চলতে হয়; শান্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্থস্থ ও 
স্বাভাবিক করে তোলার একট! প্রচেষ্টাও চলতে থাকে । 

মনশ্চিকিৎসকের নিকট শেশবকালান দু।ক্ষর আচরণের একটা বিশেষ তাৎপর্য 


বা 


সমস্যামূলক আচরণ ও ছুক্ষিয়তা ন্ঞ 


আছে। মনঃসমীক্ষকদের মতে ভবিষ্যতের অপরাধপরায়ণতার কারণ শৈশবকালেই 
নিহিত থাকে সাত বৎসরের পূর্বে যে অসামাজিক আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা যায়, 
সেটা আইনের চক্ষে দণগ্ডন য় ব! বিচাধ্য নয়, কিন্তু মনশ্চিকিৎসকের নিকট এরকম 
আচরণের সাথে দণ্ডনীয় আচরণের চরিত্রগত কোন পার্থক্য নেই । আমাদের দেশে 
৭ বৎসর থেকে ২১ বংসর বয়ঙ্ক যে কোন অসামাজিক আচরণকারী ও আইন- 
ভঙ্গকারীকেই দুদ্কতকারী (?1%7%%/) বলে আখ্যায়িত করা! হয়। মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের মানসিক ও দৈহিক 
পরিপক্কতা (706470140%) সীমায় পৌছুবার বয়স ২১--২২। সেইজন্যই এইসব 
অগ্রাপ্ধ বয়স্ক দুষ্তকারীদের একট! বিশেষ গোষ্ঠীভূক্ত কর! হয় এবং এদের বিশেষ 
যত্ব সহকারে দেখাশোনা করতে হয়। কোন কিশোর অপরাধীকেই সংশোধন- 
কারী বিদ্যালয়ে (Beformatory $০০০1) রাখ! হয় না, যেই মাত্র তার বয়স আঠার 
বৎসরে পৌছে । কিন্ত কিশোর অপরাধী দের বন্দী আগারে, ১৫ থেকে ২১ বৎসরের 
অনেক ছুত্ধতকারী আছে _পুনর্বাপন ও প্রশাসনের দিক থেকে সুবিধা হয় বলেই, 
নিছক ওদের এখানে রাখা হয় । 

সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর মধ্যে যদি অদ্বাভাবিক ও অসামাজিক আচরণ 
পরিলক্ষিত হয় এবং সাত থেকে বারে! বখসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা যদি অসামাজিক 
আচরণ করে, ত! হলে তাদের বাড়ীতে রেখেই, শিশু নির্দেশনা চিকিৎসালয়ের 
(child guidance clinic) সাহীষ্য নিয়ে শুধরে নেবার চেষ্টা করা হয়। এই দুই 


' বয়সের ছেলেমেয়েদের গোষ্ঠাকেই সাধারণভাবে Problem ০/৫7৫0 বা সমস্যামূলক 


আচরণকারী শিশু বল! হয়। ৭--১৫ বত্সর বয়ন্ক দুক্কৃতকারী তরুণদের নিদ্দিষ্ট 
বিচারালয়ে (Juvenile Courts) বিচার করা হয় এবং শান্তি হিসাবে এদের 
সংশোধনাগারে (10772910788) প্রেরণ" কর! হয়। ভারতবর্ষে প্রায় ১৬টি 
মংশোধনাগার (Reformatory Schools) আছে। সংশোধনাগার থেকে ছাড় 
পাবার পর ছেলেদের পরবর্তী প্রযত্বের জন্য কতকগুলি সংস্থাও আছে। ১৫ বৎসর 
থেকে ২১ বৎসরের দুক্কতকারীর, সাধারণতঃ আইনের বিচারে প্রাপ্তবয়ঙ্ 
দু্কতকারীদের অপেক্ষা, কোন বিশেষ ব্যবহার পায় ন। _এরাও কারাগারে প্রেরিত 
হয়ে থাকে। কারাগার কর্তৃপক্ষ যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে এইসব অপ্রাপ্তবয়প্ণ 
দুক্তকারীদের বিশেষভাবে পরিচালিত কারাগারে (Juvenile 42818) পাঠিয়ে দিতে 
পারেন । 


2৯৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্য। 


িনিখুলা-নিভভানেনল ভুভ্িত্কৌপি একে ক্রিম] ৪ 

অনেক মনশ্চিকিৎসকের মতে ব্যক্তির অতি শৈশবকালীন পরিবেশের মধ্যেই 
জুক্ষিয়ার কারণ নিহিত থাকে । সামাজিক, নীতিবোধ ও অর্থনৈতিক সম্পর্কযুক্ত 
সকলগ্রকার প্রভাবই একসঙ্গে ব্যক্তির পারিবারিক জ'বনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এই 
প্রভাব যদি অস্বাস্থ্যকর হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভাবী দুক্রিয়ার বীজ উপ্ত 
হয়ে থাকে । মনশ্চিকিৎসক ও শিশু-নির্দেশনা-চিকিৎসালয় (67810 guidance 
17840) সমস্থাস্্টিকারী বিপথগামী শিশুদের এই ভাবেই বিচার করে থাকে । এই 
সত্যের উপর ভিত্তি করেই মনশ্চিকিৎসকগণ সমাজ কর্মীর সাহায্য নিয়ে পিতা- 
মাতাকে যথার্থভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চান। এ'র! সন্তান প্রযত্বে পিতামাতার 
মধ্যে সম্পর্ক পিতামাতা ও সন্তানের সাথে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া! সমীচ।ন, শিশুর 
মৌলিক চাহিদা কি, এই সব চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি কি ভাবে ঘটানো যায়, এ 
সব বিষয়ে পিতামাতাকে তথ্য পরিবেশন করেন ও শিক্ষিত করে তুলেন। এ সকল 
তথ্যের ভিত্তিতে পিতামাতা গৃহ-পরিবেশটিকে সুন্দর ও সুস্থভীবে রচনা করতে 
পারেন, যে পরিবেশ বস্ততই শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে অটুট ও সুদৃঢ় 
রাখবে ৷ কোন কোন ক্ষেত্রে শৈশবকালে শিশু যে মানসিক আঘাত পেয়েছে; 
তাকে দূর করার জন্য এর! মানসিক চিকিৎসা করবেন । অন্ঠান্, মানসিক বিকৃতির 
মত দুক্ধিয়াতেও এ প্রশ্নটা অত্যন্ত জটলভাবে দেখ! দেয় যে, বংশধার৷ (Heredity) 
ও পারিবেশিক প্রভাব (ঘ৮৷৮০৫৭৪), এর কোনটা দুক্ষিয়ার জন্ত অধিক পরিমাণে 
দায়ী । দুপক্ষেই এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর যুক্তি আছে, এবং বংশ ধারার প্রভাবের 
উপর জোর দেন এমন ব্যক্তির সংখ্যাই বেশা। দুক্ষিয়া রোধে বংশধারার প্রভাবের 
উপর আমাদের হাত খুবই কম, সেজন্ত দুগ্চিয়া থেকে কোন ছেলেকে মুক্ত করার 
ব্যাপারে আমর! খুবই হতাশ বোধ করি। কিন্তু বস্তুত আমরা জানি পারিবেশিক 
প্রভাব ও বংশধারার ভাব এর! উভয়েই ব্যক্তিত্ব গঠনে কাজ করে এবং কে 


ুক্ষিয়া। করবে আর কে করবে মা, সেটাও এই দুই শক্তিই সমস্থিতভাবে নিরূপণ 


করে। কাজেই বংশধারার প্রভাব রোধ করতে ন। পারলেও, পারিবেশিক প্রভাবকে 
বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিত্বকে অনেকটা সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনা যায়। 
সম্পূর্ণ সুস্থ বংশধারা নিয়ে জন্মেও কোন ছেলে যদি চোর গুণ্ডাদের মধ্যে গিয়ে থাকে 


| 


ও লালিত হয়, তাহলে তার মধ্যে দুক্ছিয়। দেখা দিতে পারে__কিন্ত যেহেতু এ ক্ষেত্রে : 


ুক্ষিয়ার কারণ সম্পূর্ণরূপে পারিবেশিক_ সেইহেতু ছেলেটিকে এরূপ পরিবেশ থেকে 
সরিয়ে নিয়ে যদি উন্নত ও সুস্থ পরিবেশে কিছুকাল রাখা যায়, তাঁ হলে কিছুদিনের 


। 


সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়ত! ৯৫ 


মধ্যে ছেলেটর দুক্ষিয়ার প্রবণতা অনেক পরিমাণে কমে গিয়ে সুস্থতা ফিরে আসতে 
পারে। কিন্তু যেখানে এর কারণ সম্পূর্ণভাবে বংশধারাজনিত, সেখানে দুষ্কতকারীকে 
সুস্থ করে তোলা অপেক্ষাকৃত কঠিন__মনশ্চিকিৎসক ও সমাজ কর্মীদের ( S০cia! 
%০79/') আন্তরিকতা ও নিপুণ চিকিৎদা-জ্ঞান সহকারে পরিচর্যা! ও প্রযত্ুই এরকম 
দুক্ৃতকারীকে সযাজ-নির্ধারিত আচরণ পথে ফিরিয়ে আনতে পারে-_-অনেকটা 
সুস্থ করে তুলতে পারে। } 

এক প্রকারের দুর্তকা রী আছে, যার! জন্মের সঙ্গে এমন একটা বিকৃতি (দেহগত 
কোন বিকৃত গঠন) নিয়ে জয়ায় যে, এই গাঠনিক বিকৃতি থেকে তাদের দেহগত 
কাধকারিতায় (মস্তিষ্কের কোন অংশের বিক্ৃতকাজ ও নালী বিহীন গ্রন্থির রসক্ষয়ে 
বিরূতির জগ্ঠ )বিকৃতি দেখা দেয়, মানসিক সুস্থতা বিস্রিত হয়, ফলে এদের মধ্যে 
নানা প্রকার দুক্ষিয়া দেখা দেয়। কখনো কখনো যথাযথ চিকিৎসার দ্বারা এরূপ 
গাঠানক বিকৃতিকে রোধ করা যায়। এ'পলেপটিক অবস্থার সাথে, কোন কোন 
প্রকারের দুক্ষিয়ার একট! সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়ই এপিলেটিক আত্রমণের 
পর, যে একটা উদভ্রান্ত আচ্ছন্নকারী সময় আসে, তখনই এপিলেপষি আক্রান্ত ছেলে 


, দুক্চি॥। করে থাকে । এ সময়টা! কেটে গেলে সে আবার স্বাভাবিক হয়ে যার । 


Electroence-phelography ( মন্তিকের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মূসী চিত্রলিপি ) এ বিষয়ে 
নানাবিধ গবেষণা করে এর সত্যতা প্রমাণ করেছে । 

এরকম একজন অল্পবয়স্ক দুন্বৃতকারী ছেলে ছিল, যে বাল্যকাল থেকেই রাত্রিবেল। 
কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে, ঘুম থেকে আচ্ছন্নভাবে উঠে বাইরে বেরিয়ে পড়তো । ঘরে যদি 
তাল! দেওয়া থাকতে, তাহলে সে দরজা ভেন্দে ফেলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্ট। 
করত । কেউ যদি এসে এ সময়ে বাধা দিত, তাহলে তাকে মারধর পর্যন্ত করত। 
এ রকম অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর, তার আচ্ছন্নভাব কেটে যেত ও মানসিক 
ভারসাম্য ফিরে আনত । বংশধারার মধ্যে তার কতকগুলো বিরতি ছিল-_-তার 
ম| ছিল উন্মাদ, তার এক কাকাঁও ছিল অত্যন্ত বদ্মেজাজের লোক। দুর্কতকারীর 
এক ভাইও অত্যান্ত অস্তির প্রকৃতির ছিল। 

আর একটি তেরো! বৎসরের ছেলে । সে মাঝে মাঝে বাবামা'র ও সহপাঠীদের 
টাকা পয়সা চুরি করত এবং বাড়ী থেকে পালিয়ে টিকেট না কেটে কোন দুর দেশে 
যাওয়ার জন্ত ট্রেনে উঠে পড়ত । রেল কর্তৃপক্ষের বা গাড়ীর কোন লোক যদি তার 
গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে বা তার গতিবিধি সন্ধে কোন প্রশ্ন করত তাহলে সে নানারকম 
বানানো গল্প বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। কিছুদিন বাইরে ঘুরে সে বাড়ীতে 


৯৬ মানসিক ্বাস্থ্যবিদ্ধা 


একটা অঙ্ুশোচনার ভাব নিয়ে ফিরত। এই ছেলেটিরও আচ্ছন্নাবস্থ। (7%/0%9) এক 
নাগারে কিছুদিন থাকত। এপিলেপপির চিকিৎসা করে ছেলেটির আচ্ছন্নাবস্থার 
রোগ ও ছুক্ষি্নত। একই সঙ্গে চলে যায়। 

আরো একটি চৌদ্দ বৎসরের ছেলে আচ্ছন্নাবন্থায় 77404 ) বিভ্রান্তভাবে বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে পড়ত এবং বেরিয়ে এক টানা অনেকটা পথ চলত - চলতে চলতে 
পথে যতরকমের অসদাচরণ সম্ভব করতে থাকত । কয়েক ঘণ্টা পর হঠাৎ যেন সে 
‘জেগে’ উঠত এবং অবাঁক হয়ে দেখত যে, সে একটা একেবারে অপরিচিত জায়গায় 
চলে এসেছে । তখন পথের লোকদের জিজ্ঞাসা করে বাড়'র রাস্তা জানার চেষ্টা 
করত । বাড়ী ফিরে অবশ্য ছেলেটি রাস্তার কোন ঘটনার কথা আর বলতে পারত 
না। রাস্তার লোকজনের কাছ থেকে জান। যেত যে, সে রাস্তায় মারধর, চুরি এবং 
আরও মানা প্রকারের নষ্টামি করেছে । এ ক্ষেত্রেও এপিলেপসির চিকিৎসা করে 
ছেলেটিকে সুস্থ করে তোল হয়। 

এইসব উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দুক্ষিয়তায় (delinquency) 
শরীরবুত্তগত (Physiologi০l) কার্যকারিতা ও শারীরিক গঠনের বিরৃতি প্রভূত 
পরিমাণে দায়ী হতে পারে । 

এ ছাড়া আর এক প্রকারের ছুক্কতকারী আছে, যাদের মধ্যে নৈতিকবোধ 
( moral sense ) খুব অপুষ্ট বা একেবারে নেই । এদের মধ্যে বুদ্দি যদিও স্বাভাবিক 
পরিমাণেই থাকে, তবু নৈতিকবোধ অবর্তমান। তবে কারো! কারো মতে বুদ্ধির 
ক্ষীণতা ভিন্ন নৈতিকবোধের অভাব ঘটতে পারে না। প্রায়শই দেখা যায় যে, বুদ্ধির 
কমতির ফলেই এরূপ নৈতিকবোধের অভাব দেখা যায়। 

নিয়ে এরূপ একাট ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । পনেরো! বৎসর বয়সের 
একটি ছেলে । শৈশবে সে অত্যন্ত একগুয়ে ছিল এবং মাঝে মাঝে একটা! গভীর 
হতাশার দ্বারাও সে আক্রান্ত হত । সে লব বিষয়েই অত্যন্ত নোংরা! প্রকৃতির ছিল । 
অস্বাভাবিক রকমের খেতে পারত সে। তার কোনপ্রকার নীতিবোধ ছিল না । 
সে সহপাঠীদের বই, কলম প্রভৃতি চুরি করত; চিঠি ও চেক্‌ জাল করে একটা ব্যাঙ্ক 
থেকে টাকা তুলে নেওয়ার চেষ্টাও সে করেছে । সে. বুঝতেই পারত না যে” 
সে কোন রকম অন্ঠায় কিছু করেছে । বুদ্ধি পরীক্ষা! করে দেখা গেছে যে, তার 
বুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে কিছু কম। তার বংশধারা থেকে দেখা যায়.ষে, তার প্রথম 
একভাই অপরিণত ও বিকৃত দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মাবার কিছুকাল পরেই" 
মারা গিয়েছিল। তার আর এক ভাই ছিল একজন মষ্ঠপ। তার এক 


ESAS 


সমস্যাযূলক আচরণ ও দুক্ষিযনতা ই ৯৭ 
কাকাও ছিল মগ্যপায়ী। তার ঠাকুরদাদাও ছিল মগ্প এবং এক ভাই 
উন্মাদ ছিল । 

এপিলেপ সি থেকে যে দুক্ষিন্নতা তার চিকিৎসা করা যেত, কিন্তু বংশধারাজনিত 
যে নীতিবোধহীনতা ও তজ্জনিত যে সব দু ক্যা তাকে চিকিৎসার দ্বারা সারিয়ে 
তোলা যেত না। এহেন দুক্ৃতকারীদের মধ্যে প্রায়ই বুদ্ধির স্বল্পতা থাকে এবং এর 
সঙ্গে বাতুলতার 8/০/,০১৪৪) নানারূপ লক্ষণও দেখা যায়। মনশ্চিকিৎসার দ্বার! এদের 
সারিয়ে তোল! প্রায়ই খুব দুঃসাধ্য হয়, কারণ: রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের 
সাথে যেভাবে সহযোগি তা করা দরকার তা এর! করে উঠতে পারে না। অন্থান্ঠ 
সমন্তাযূলক শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ ঘটে ন! তার! মনশ্চিকিত্পার 
বিভিন্ন পদ্ধতির সাথে সহযোগিতার মনোভাব দেখায় । 


হুজ্রিক্তাক্স সাম্মাভিল্ক দিল 2 
মনস্তাত্বিক দিক থেকে দুক্ষিয়তা এক প্রকারের রোগ সংল্ক্ষণ (symptom) | 


" মানসিক অন্বস্থতার প্রকাশ ঘটে এই সব দুক্কি আচরণের মধ্য দিয়ে । মানসিক 


অন্থস্থতার মধ্যে উদ্বায ও বাতুলতাও পড়ে, কিন্ত এইসব অস্বাভাবিক আচরণ 
সামাজিক বিধিবদ্ধ নিয়ম কাঠামোর মধ্যে ভাল বা মন্দ হিসাবে বিচার করা হয় না ৷ 
কিন্তু দুক্রিয়ত! সর্বদাই সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক নিয়ম কাননে বিচাৰ্য্য । 
এইসব সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়ম কাঙন্দুনকে ভেঙ্গে ফেল! ও আক্রমণ করা 
দুক্রিয়তার একটা প্রধান বৈশিষ্য। কাজেই দুক্রিয়তার সঙ্গে সমাজের একটা; 
বিশেষ যোগ আছে । 

বস্তুতঃ ব্যারণের (৫7০%) মতে সেই শিশুকে বলা হবে ছুক্কতকারী, যে শিশুর 
সমাজ সঙ্গতি সাধনের ধরন সমাজ নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত ৷* 


ুজ্িম্সজ্ঞাক্র বৈশিষ্ট্য £ 


দুক্রিন্নতার সমস্যাটিকে যথার্থভাবে বুঝাতে গেলে, দুষ্কতকারীদের একটি বিশেষ 
গোষ্ঠী হিসাবে বুঝা দরকার। গোষ্ঠীভুক্তভাবে ছুক্ষিয়তার. বৈশিষ্ট্যগুলি জানা 
থাকলে, কোন একজন বিশেষ ছুক্কতকারীর সমস্যা আরও গভীরভাবে প্রণিধান 


> 1 “Delinquent is a child whose ‘pattern of adjustment 17 from the 
59৫১ of ৫9717 society is attempting to enforce.” 


Barron, M. L. The Juvenile in Delinquent Society. 


মানসিক ৭ 


৯৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


কর! যেতে পারে। মনপ্তাত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের আরও বেঞ্জানিক 
পটভূমিতে পর্যালোচনা কর! যায়_-এদের চিকিত্সা ও পুনবাসনের ব্যবস্থাও 
যথাষখভাবে করা৷ যেতে পারে । 
বিভিন্ন মনস্তাত্বিক ও সমাজবিদ্‌ দুষ্কৃতকারীদের অনেকগুলি গোষ্ঠীকে পরাক্ষা- 
নিরীক্ষ করে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এদের মধ্যে হিলি 
(Healy), বাট (Burt) এবং গ্রুয়েক (Gluect) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ৷ 
এঁদের মতে ছুক্ষ তকারীদের প্রধান বৈশ্য হল £৪ (১) শতকরা ৮০ থেকে 
A ভাগ ছুক্কতকারীদের বুদ্ধি কম। ২) ঞাক্ষোভিক (%7০%0%) দিক থেকে 
এরা অত্যন্ত অস্থির । (৩) বিদ্যালয় সম্বন্ধে এদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বৈরিতাপূর্ণ। 
(৪) এদের মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ শৈশবকাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়। (৫) 
সামাজিক দিক থেকে দুক্কতকারীরা একেবারে একাকী নয় কেননা প্রায়শই এরা 
এদের মত দুদ্কৃতকারাদের সাথে একটা গোষ্ঠী ও সমাজ হৃষ্টি করে থাকে । (৬) (ক) 
দুদ্কৃতকারীর। প্রায়শই নীচ মানের সমাজ ও আথিক স্তর থেকে আগত ও নিন 
নৈতিকমান সম্পন্ন পরিবার থেকে উদ্ভূত হয়। (খ) যে সব পরিবারে পারিবারিক 
সম্বন্ধ সুস্থ নয় অথাৎ পিতামাতার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ অত্যন্ত কুৎ্সিংরূপ নেয়, 
পিতামতার মধ্যে বিচ্ছেদ প্রভৃতি দেখ! দেয় সেই সব পরিবার থেকেই ছুস্কতকারারা 
বেশী আসে 1:0৭)  ছুক্রিয়ত। সেই সব অঞ্চলে বেশী করে দেখা বার যে সব অঞ্চল 
রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে সংহতি হারিয়ে ফেলেছে । 


ডিল ভ্ঞান্স প্রক্ান্মভেদ ৪ 


জে, এ, হেড.ফিল্ড (J. 4. Had/৫!d)  ছুক্ষি্নতাকে চরিত্র বৈশিষ্ট্য অগ্ছসারে 
চারভাগে ভাগ করেছেন। 
(ক) নিদোষ তুক্ষিয়তা Benign Delinquencies) | 
খে) মেজাজগত ছুক্রিয়ত। Cemperamental Delinguencies) | 
(গাঁ) সাধারণ ছুক্ষিয়ত। (Simple Delinquencies) 
(ঘ) ' প্রতিঞ্িয়ামূলক দুক্ষিয়ত| (Reaction Delinquencies) | 
॥ক।॥ নর্দোষ দুক্িএতা। 8 নির্দোষ দুক্ষিয়ত। বলতে সেই শৰ আচরণ 
বুঝায়, থেগুলোকে সামাজিক দিক থেকে ছুঙ্জিয়তা বললেও, মানঘিক স্বাস্থ্যের দিক 
/ থেকে ছুক্জিয়তা বলা চলে না। যেমন কোন ছেলে রাস্তায় এটবল খেলছে, এখন 


সমস্যামূলক আচরণ ও হুক্ষিয়তা | JN 


"রাস্তায় ফুটবল খেলে পথচারীদের অন্থবিধা!স্্টি কর! নিশ্চয়ই সামাজিক দিক থেকে, 
ও পৌর আইনের দিক থেকে অবাঞ্চনীয়, কিন্তু যে এরূপ আচরণ করছে সে তো! 
: নির্দোষ আনন্দলাভের জন্য করছে, তার মনের দিক থেকে কোন প্রকার জটিলতা 
 নেই। কোন ছেলে হয়তো, জাহাজ দেখার জন্য বন্দরের নিষিদ্ধ এলাকা অতিক্রম. 
: করেই চলে গেল। এখানে ছেলের অন্স্থ মন নয়ন, তার আকাশচুম্বী মনই তাকে 
আইন অমান্য করায়। এটা নির্দোষ দুক্তিয়ত|। | 

॥ খ ॥ মেজাজগত দুক্ষিয়তা £ এর 'মূল কারণ শরীরবৃত্তগত কার্যকলাপের 

| মধ্যে কোনপ্রকার চ্যুতি বা বিরূতি। যেমন শর্করার ভাগ রক্তে অত্যন্ত 
কমে গেলে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে। 
এছাড়৷ নালীবিহীন গ্রন্থির রস নিঃসরণে যে সমতা থাকা প্রয়োজন, সে 

“মমতা যদি (1719076% glands) কোন বিশেষ একটি গ্রস্থিরসের বিকৃত 

কার্যকারিতার জন্য নষ্ট হয়, তা হুলেও প্রাক্ষোভিক দিক থেকে একটা! অসাম্য ও 
মেজাজের মধ্যে একটা! অস্থিরতা দেখা: দেয় । এই: অস্থিরতার মধ্যে শিশু নীন। 
প্রকারের দুক্রিয় কাজ করতে পারে।  এপ্োক্রিন গ্রন্থির মাত্রাধিক কর্ধিকারিতার : 
ফলে যে রস নিঃসরণ হয় তা শারীরিক দিকে রক্তরসায়নের মধ্যে (71990 
0৫৮৪৮) কতকগুলি বিকৃত পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং এই বিকৃতি মানসিক 
কার্কারিতাকেও নিয়ন্ত্রিত. কুরে। এক্ষেত্রে, ব্যক্তি অত্যন্ত অস্থির ও 

এচঞ্চল হয়ে ওঠে এবং নানাপ্রকারের ছুক্রিয়! করে: ফেলে। এসব ক্ষেত্রে 
শারীরিক বিরুতি প্রতিরোধ করা গেলে ছুক্ষিতার  দূরীকরণও করা 

| যেতে পারে। 

॥গ॥ সাধারণ ছুক্কিয়তা ; সাধারণ দুক্ধিয়ত৷ তাকেই বলা হয় যা! মূলতঃ 
পারিবেশিক প্রভাব থাকে উদ্ভৃত। অতি দারিজ্রযকিষ্ট পরিবেশ, ভগ্ন পরিবার : 
(Broken homel, পিতামাতার মধ্যে মনোমালিগ্ঠ, নিয়ত কলহ, ‘এমন কি 
। উভয়ের মধ্যে অন্পর্চ্যুতি, গৃহে অতি জনরহুলতা, পরিবারের কোন ব্যক্তির অধিক 
যগ্ঘপায়িতা, পারিবারিক উচ্ছুঙ্খলতা, অতি আদ্র, অতি শাসন, কুশান, উদাসীনতা 
প্রভৃতি অবস্থার মধ্য দিয়ে ছেলেপুলে মানুষ হলে; যে দুক্রিরতার উপক্রম ঘটে তাকেই 
সাধারণ দুক্রিয়তা বলে। ৃ 

॥ ঘ॥ প্রতিক্রিয়ামূলক দুক্রিত্নতা ঃ পিতামাতার কাছ থেকে যদি সন্তান 
তার প্রাপ্য সেহ-প্রযত্ব না পায় এবং অন্যায়ভাবে অতিশাসিত ও অত্যাচারিত 

| হয়, তাহলে তার মনের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়, সেই ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ারূপে 


১০০ মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা! 


নানাগ্রকারের বিভ্রোহাত্বক আচরণ প্রকাশ পায়। পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে ; 
যে সমস্ত বিধিবদ্ধ আচরণ-ধারা আছে, তাকে ভেঙ্গেচুরে ফেলার নানাগ্রকারের ' 
প্রয়াস চলতে থাকে | এ প্রয়াসগুলি, সামাজিক ও দেশের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, : 
দুক্ষিয়তা-রূপে অভিহিত হয়। | 

, পিতামাতা, সন্তানের একমাত্র আশ্রয়_তার নিরাপত্তাবোধ নির্ভর করে! 
পিতামাতার সামগ্রিক সম্পর্কের উপর অর্থাৎ পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে যদি 
সৌহাত্য, পরস্পর বোঝাবুঝি ও স্থিরতা থাকে এবং শিশু যদি এটা, অনুভব করতে 
সারে তাহলে সে নিজেকে নিরাপদবোধ করে । অন্তথায় পিতামাতার অস্থস্থ সম্পর্ক, 
স্থানের মধ্যে একটা গভীর নিরাপত্তা বোধহীনত। ও তজ্জনিত দুশ্চিন্তার ভাব নিয়ে 
আসে। নানাবিধ ছুক্ষিয় আচরণের মধ্য দিয়ে দুশ্চিন্তীজনিত যে পুঞ্জীভূীত আবেগ 
তার প্রকাশ ঘটায় ব্যক্তি নিজেকে কিছুটা হান্ধা করার চেষ্টা করে । 


সাসগান্ুলা চর শু হু জ্ঞুত্ম তালু মু বাল ৪, 

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মনস্তাত্বিক দিক থেকে দুক্রিয়তা ও' 
সমস্তামূলক আচরণ সমধর্মী, উভয়েই ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিকৃতি ও তজ্জনিত 
মানসিক স্বাস্্যহীনতা, থেকে উদ্ভৃত। একমাত্র দেশজ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে 
কতকগুলি আচরণ দুক্ষিয়ত৷ বলে চিহ্নিত হয়। কাজেই দক্ষিয়তা ও সমস্যামূলক 
আচরণের কারণ বিশ্লেষণে আমরা একই কেন্দ্র-বিন্দু থেকে আলোচনা করব ৷ 

দুক্ষিয়তামাত্রই সমস্তামূলক আচরণ; কিন্তু সব সমস্তামূলক আচরণই দুক্ষিয়তার | 
পর্যায়ে পড়ে না, যদিও ক্ষীণ সমস্যামূলক আচরণ থেকে দুক্ষিয়তার হুচনা। 

প্রধানতঃ সমস্যামূলক আচরণ এবং দুক্ষিয়তার কারণ বংশগতি ও পারিবেশিক 
ক্রিয়াকলাপের পরিণত ফল। কোন শিশুর আচার-আচরণ কি প্রকারের হবে, সেটা 
নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব কি ভাবে গড়ে উঠছে এবং তার ব্যক্তিত্বের জন্মগত 
উপাদানগুলি স্বাভাবিক কিংবা বিরুত তার উপর | ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থভাবে গড়ে 
ওঠে তাহলে সেই স্ুস্থব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে স্বস্থ আচরণের মধ্যে, আর ব্যক্তিত্ব 
যদি অস্থস্থভাবে গড়ে ওঠে তাহলে তার আচার আচরণ হবে অপ্রকৃতস্থ বা বিরুত | 
ব্যক্তিত্বের সস্তা অন্থস্থতা নির্ভর করে ব্যক্তি জন্মগতির দিক থেকে কতটা স্বাভাবিক ! 
(অর্থাৎ বংশধারাক্রমে দৈহিক ও মানসিক) গঠন নিয়ে জন্মেছে__এবং শিশু জন্মাবার ' 
পর যে সব পারিবেশিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, সেটা কতট* 
তার মানসিক বিকাশ বৃদ্ধির সহায়ক বা! প্রতিবন্ধক, তার উপর । 


সমস্যামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়ত৷ ১০১ 


১ এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, বংশগতি ও পারিবেশিক এই ছুটি ব্যক্তিত্ব 
গঠনকারী শক্তির কোন্টি সমস্তাযূলক আচরণ ও দুক্ষি়তা স্বজনে অধিক দায়ী। 
এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে । দেখা গেছে যে, বিরুত শারীরিক গঠন 
নিয়ে জন্মালে বা! প্রতিকূল শারীরবৃত্তিক (Phy০০০5০৫!) ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও মানসিক 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মালে, শিশুর বিপথগামী বা ছুক্কতকারী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক 
পরিমাণে বেড়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে শৈশবকালীন পরিবেশ প্রভাবের মধ্যে সামান্যতম 
ক্রটি বিচ্যুতি বিশেষ প্রভাবশালী ও কার্যকরী হয়ে ওঠে। কিন্তু ৪ একই ক্রচিপূর্ণ 
পরিবেশে সুস্থ ও স্বাভাবিক বংশগতি নিয়ে যদি কেউ জন্মায় ও প্রতিপালিত হয়, 
তবে সে শিশুর মধ্যে সমস্তামূলক আচরণ বা কোন প্রকার ব্যক্তিত্বের বিকৃতি দেখা 
যায় না। গ্রয়েক (9//24) প্রমুখ মনোবিদ্গণ সমস্যামূলক আচরণ ও নানাপ্রকার 
দুদ্ধিয়তা সুষ্টিতে বংশগতি ও পরিবেশ প্রভাব সম্পর্কে বহুবিধ গবেষণা করেছেন। 
তিনি দেখিয়েছেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের শতকরা পঞ্চাশজনের পারিবারিক 
ইতিহাসেই নানাপ্রকার ছুক্রিয়তা ও কঠিন অপরাধ সংঘটনের নজির রয়েছে। যদিও 

এ ঘটনা বংশগতির গ্রভাবই দুক্ষিয়তার জন্য অধিক দায়ী বলে ইঙ্গিত দেয় তবু এ 

থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কেননা আরও বু, দুন্ধতকারীর 

পারিবারিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে মে, বংশগতি ও পারিবেশিক 
প্রভাব উভয়ই সমানভাবে দুক্ধিয়তার সজনে প্রভাব বিস্তার করে। তবে বাট :7%/1) 

' হিলী '17০0!/) এবং ত্রোনার (8৮০০৮) প্রমুখ সমাজবিদ্‌ মনস্তাত্বিকগণ দেখেছেন 
যে, ছুক্কতকারীদের (16117,4%97/) মাত্র শতকরা ২৫ ভাগের মধ্যে বংশাগ্রন্রমিক 
বিরতি বা অপরাধ-পরায়ণতার নজির আছে । ছোট খাটে! সমস্যাযূলক আচরণ বা 
দুক্ষিয়তাতে বংশধারার প্রভাব অনেক পরিমাণে কম; যদিও যেসব অপরাধী একটার 
পর একট! কঠিন অপরাধ সমাজে করে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে বংশধারার প্রভাব 
যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এসব পরীক্ষালন্ধ সত্য থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে 
আসতে পারি যে; পরিবেশ ও বংশগতি ছুটি শক্তিই যদিও একই -সঙ্গে 
দুক্রিয়ত৷ ব! সমস্যামূলক আচরণ স্বজনে কাজ করে তথাপি পারিবেশিক 
প্রভাবই সমধিক। কাজেই এ বিষয়ে পরিবেশের কি কি প্রভাব কাজ করছে 

আমরা! সেদিকেই বেশী করে আলোকপাত করব।... বৃ্তত বংশগতি নিয়ন্ত্রণে 
আমাদের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু পারিবেশিক প্রভাবকে স্বাস্থ্যসন্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ 

করে আমরা শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারি, যার ফলে শিশুর আচার আচরণ 
স্বস্থ ও সামাজিক হবে। যদি কারও কোন প্রকার সমস্যামূলক আচরণ দেখাও দেয়, 


১০২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া 


তাহলেও সেটা যাতে গুরুতর আকার না নিতে পারে তার জন্ত পূর্ব থেকে: 
যথোচিতভাবে পারিবেশিক প্রভাবশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। নু 

সমস্ামূলক আচরণ ও দুপ্রিয়তার কারণগুলিকে, আলোচনার সুবিধার জন: 
আমরা ছুটি ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন বংশাচ্ুক্রমিক ও পারিবেশিক | এই! 
পারিবেশিক প্রভাবকে আবার এধানত- তিনটি ভাগে ভাগ কর যায়_যথা ঝা 
পারিবারিক (খ) বিদ্যালয় (গ) সামাজিক । 


বংশান্ডুক্তন্মিক কাণ $ 

সাধারণত খুব বড় রকমের জৈবিক কোন বিকৃতি ( বংশগতি থেকে প্রাপ্ত) 
সমস্যাযূলক আচরণকারী বা দু্কৃতকারীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য আমা 
পুর্বে আলোচনা করেছি যে, এপিলেপসি রোগ যে সব শিশুদের মধ্যে আছে 
অনেকেই সমস্যাযূলক আচরণকারী বা দুদ্ধতকারী হয়ে উঠতে পারে । চিকিৎ 
দ্বারা জন্মগতি প্রাপ্ত এই এপিলেপসি রোগকে যদি সারিয়ে তোলা যায় তা হলে দুদ 
আচরণও শিশুর মধ্য থেকে দূর হয়। তবে কোন প্রকারের, বড়ই হোক বা ছোট 
হোক, শারীরিক বিকলাঙ্গতা যদি শিশুর মধ্যে বংশধারাত্রমে আসে তাহলে শিশ্তর 
মনেও তার একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিশু একট! হীনমন্যতা | 
নিরাপত্তাহীনতাবোধ থেকে বন্তরণারিষ্ট হতে থাকে । সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার] 
জন্য নানাপ্রকারের অস্বাভাবিক প্রয়াস ও আচরণ করতে থাকে । এই অস্বাভ 
আচরণগুলে! সমস্যামূলক আচরণ হিসেবে দেখা দেয়। কখনও কখনও তা দুক্ষিয়তা" 
রূপেও প্রকাশ পায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, ছুন্ধতকারীদের বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা 
কম থাকে । বুদ্ধি যেহেতু বংশগতি প্রস্থত, সেহেতু ছুক্ষিয়তায় বংশগতির প্রভাব& 
এ সব ক্ষেত্রে বর্তমীন। কোন শিশুর বুদ্ধি যদি স্বাভাবিক না থাকে, তাহলে গে 
নিজের বিচার বুদ্ধির দ্বারা সমাজে ভালমন্দ গ্রহণবর্জন করতে পারে না। এরা প্রবৃত্তি 
ও আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়__কুসংসর্গে পড়ে অল্প গ্ররোচনীতেই বিপথে চরে 
যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধি স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক থেকে বেশী 
ুক্ষিয়তা দেখা যায়। এব কেজে নিই তির অন কারণ অধিক 
থাকে । 

বংশগতি, ব্যক্তিত্বগঠনে, নালী শুন্য গ্রন্থির (Endocrene Glands) ! 
কলাপের মধ্য দিয়ে, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে কাজ করে। এই সব গন্থিরসের | 
কোনটির যদি স্বাভাবিক থেকে কম বা বেশী নিঃসরণ ঘটে তাহলে 


সমস্ামূলক আচরণ ও ছুক্রিয়তা ১০৬ 
ভারসাম্য বিদ্কিত হয়। যেমন আডরিন্তাল, পিটুইটারি, থাইরয়েড এবং গোনাড 
প্রভৃতি গ্রন্থির রস নিঃসরণের মধ্যে যদি সামগ্রস্য না থাকে এবং এদের কোনটির 
মধ্যে যদি মাত্রাধিক জক্রিয়তা থাকে তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অস্থিরতা, অতিকর্ম- 
প্রবণতা, আক্রমণাত্মক সক্রিয়তা প্রভৃতি দেখা দেয়। এ থেকে সমস্যামূলক আচরণ 
বা দুক্ষিয়ত দেখা দিতে পারে । 


সাল্লিজেন্শিক কাল্সঞ। ৫ 

(ক) গৃহ ও পরিবার পরিবেশ-_ 

পারিবেশিক প্রভাবকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে তার ছুটি দিক 
দেখতে পারো । 

১। ভৌতিক পরিবেশ (Physical environment) | 

২। মনন্তাতিক পরিবেশ ( Psychological environment ) | 

মূলত মনস্তাত্বিক পরিবেশই আমাদের যথার্থ বিচার্য্য, কেননা ভৌতিক পরিবেশ 
কিভাবে সেই পরিবেশে স্থিত শিশুর মানস ভূমিতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করছে, সেটিই 


আমাদের লক্ষণীয় বিষয় । 


ভীভিক্ গ্রহ পরিবেশ ও ভৎসঙ্গে ভাল 
স্্ভ্ভাত্্বি ভাৎ্পৰ্শ্ব ৪ 

১। দারিদ্র্য এবং গৃহে স্থান সংকুলানের অভাব (এক বাড়িতে অনেক লোকের 
গাদাগাদি করে থাকা) । 24017 

২। ঘন বসতিপূৰ্ণ শিল্পাঞ্চল ও দারিত্য প্রপীড়িত বিশৃঙ্খল নগর কোণ যে সব 
স্থানে বেকারী ও অসাচ্ছন্দ্য রয়েছে, সমাজ জীবনের বাধন: যেখানে শিথিল এবং 
নানাপ্রকারের অপরাধ কার্য ( যেমন চুরি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি) প্রায়ই যেখানে 
ঘটে, সেই সব অঞ্চলে দুক্ষিয়তার নজির শহরের অন্যান্য অঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা 
বেশী পরিমাণে দেখা যায়। কাজেই এরূপ পরিবেশ যে ব্যক্তিত্বের সথস্থভাবে গড়ে 
ওঠার পথে নানাবিধ প্রতিবদ্ধকের কৃষ্টি করে এবং ছুক্ষিয়তা নিয়ে আসে, এরূপ 
সিদ্ধান্তে আসার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। 

উপরোক্ত দুটি অবস্থাই ভৌতিক পরিবেশের অবস্থার কথা বলেছে, যে অবস্থা 
ছুক্ষিরতা বা সমস্থামূলক আচরণ সৃষ্টির সহায়ক । কিন্তু আমরা জানি ভৌতিক 
পরিবেশ মনের ওপরে যখন ত্রিয়া-প্রতিক্রিয়' ঘটায় তখনই সেটা ব্যক্তিত্বের সাথে 


১০৪ , মানসিক স্বাস্থ্যবিত্া 


সংশ্লিষ্ট হয়। যেমন, দারিদ্র্য যদি গৃহপরিবেশে বর্তমান থাকে, তাহলে ব্যক্তিত্বকে 
হস্থভাবে গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত বস্তু একান্তভাবে প্রয়োজন ( যেমন সুষম খান, 
যথার্থ আশ্রয়, উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, অবসর. বিনোদনের প্রয়োজনীয় সুস্থ 
উপকরণ প্রভৃতি ) সেগুলি যখাষখভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় ন ফলে শিশুর 
মৌলিক দৈহিক চাহিদাগুলি মেটে না। এর দ্বারা তার দৈহিক বিকাশ ব্যাহত 
হয় এবং স্বভাবতই তার মানসিক বিকাশ-বৃদ্ধিও রুদ্ধ হয়। তাছাড়া এই সমস্ত 
চাহিদার অপূরণজনিত যে অতৃপ্তি তা থেকে তার মধ্যে ক্ষোভ, নিরাপত্তার 
অভাববোধ ও একটা হতাশার ভাব আসে, তার প্রক্ষোভের মধ্যে নানাপ্রকার 
জটিলতা দেখা দেয় ও পরিবার-সমাজ সম্বন্ধে একটা আক্রমণাত্মক মনোভদ্ধী তৈরী 
হয়। . 

সমাজ-জীবনের বাধুনি ও শৃঙ্খল! যদি দৃঢ় না হয়, তাহলে সেই অমাজ-পরিবেশে 
যে সব শিশুরা বড় হয়, তাদের জীবনকে ঠিকভাবে গড়ে তুলবার জন্য কোন স্থির 
আদর্শ বা লক্ষ্য তাদের চোখের সামনে থাকে না। 

শিশু প্রথম অনুকরণের মধ্য দিয়েই শেখে । তার চারিদিকে সমাজ-জীবনের 
মধ্যে যদি সর্বদা একটা বিশৃঙ্খল! সে দেখে এবং বয়স্কদের মধ্যে চুরি, রাহাজানি 
এরকম নানাপ্রকারের অসাধু ও অসামাজিক আচরণ দেখে তাহলে তারাও সে 
জিনিসগুলো অনুকরণ করে। এইসব অস্থির ও নিয়ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে 
শিশুদের মানলিক স্থিরতা আসতে পারে না। সর্বদাই তাদের মনের মধ্যে একটা 
নিরাশ্রয়বোধ ও ভয় থাকে । কোন বিষয়েই গভীরভাবে মনোনিবেশ তারা করতে 
পারে না। এইসব কারণে এরূপ পরিবেশ তাদের ব্যক্তিত্বকে অন্তুস্থ করে ফেলে, 
ছু ক্রিয়তা ধীরে ধীরে এদের মধ্যে দেখা দেয়। 


মুল গ্রহনে ও পল্রিক্বাল্লে বিভিন্ন 
স্ব্যক্্েল সল্দেষ সম্পর্ক ও 


পরিবেশ বলতে আমরা! কেবল বাড়ী, ঘর-দোরই বুঝি না, সেই বাড়ীর মধ্যে 
যার! বাস করেন তাদের পরস্পরের সম্পর্ককেও বুখি। মনস্তাত্বিক দিক থেকে এ 
সম্পর্কের মূল্যায়ন, এর স্থস্থত|-অস্থস্থত! বিশেষভাবে প্রশিধানযোগ্য, কেননা এই 
পারস্পরিক সম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশকে অত্যন্ত শক্তিশালী উপায়ে প্রভাবিত করে 
_তার মানপিক কুস্থতা-অন্স্থতা, তার দৃষ্টিভল্দী, মূল্য-বোধ প্রভৃতি এ সম্পর্কের 
হের-ফের দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় । 


সমস্যাম্লক আচরণ ও দুক্ষিয়ত! ১০৫ 

শৈশবকাঁলে মানব শিশু প্রায় সম্পর্নভাবে পিতামাতার উপর নিভ্রণীল থাকে । 
স্পর্শকাতর এবং অত্যন্ত নমনীয় এ সময়টিকে শিশু পিতামাতার ঘনিষ্ট সান্নিধ্য পেয়ে 
থাকে । পিতামীতাই এই সময়ে শিশুর নিকট একমাত্র আদর্শ_ভান্রে আচার- 
আচরণ, চিন্তাভঙ্ধী, দৃষ্টিভঙ্গী মোটের উপর তাদের ব্যক্তিত্ব শিশুর ব্যক্তিত্ব কি রকমের 


২বে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তা বহুলাংশে নির্ণয় করে। অতএব গৃহ পরিবেশে পিতা- 
সাতার বাভিত্ব যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক না৷ হয়, তা হলে এসকল পিতামাতা গৃহ 


পরিবেশটিকেও সুস্থ ও সুন্দরভাবে রচনা করতে অক্ষম হয় এবং এই অসুস্থ 
পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিকৃত ও রুদ্ধ হয়ে ঘায়।+ 
মনস্তাত্বিক দিক থেকে যে সকল মৌল উপাদানের দিকে আমাদের লক্ষ্য করতে হুবে 
তাদের মধ্যে আছে (ক) পিতামাতার বিবাহিত জীবনের সঙ্গতি বা অপমঙ্গতি (খে) 
পিতামাতার সন্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী (গ) বাস্তব জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাদের 
ৃষ্টিভন্থা ও তাদের নীতিবোধ ও অন্ান্ত বিষয়ে সঙ্গতি রক্ষার এবং (ঘ) ভাইবোনদের 
মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক | 

পিতামাতা ছুক্ষিয়া বা সমস্াযূলক আচরণ নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে না করলেও 
তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদি কোনপ্রকার অগোচর অন্থস্থতা বা বিরুতিও থাকে; 
তাহলেও সন্তান-সন্ভতিদের মধ্যে সমস্তামূলক আচরণ বা দুক্রিয়ত| দেখ দিতে পারে 
প্রতিকূল গৃহপরিবেশ, বিশেষভাবে অসুস্থ ব্যক্তিবসম্পন্ পিতামাতাই;, সন্তানের মধ্যে 
দুক্ষিয়তার স্থষ্টি করে।২ 

ক) পিতামাতাই সন্তানের আত্রয়স্বরপ । পিতামাতার সেহ ভালবাস! শিশুর 
একান্ত কাম্য। এখন পিতামাতার মধ্যে যদি সৌহার্য্য এবং সম্প্রাতি পর্যাপ্ত 
পরিমাণে বর্তমান ন! থাকে, যদি তাদের বিবাহিত জীবনের মধ্যে অশান্তি, অস্থিরতা, 
ছেদ, (Temporary separation) এমন কি বিচ্ছেদ (১৮০৮০০) পর্যন্ত দেখা দেয় 


১ “The inadequacy of the home both emotionally and physically impairs 
the mental health of the growing children. There are many factors which make 
a home inadequate, usually the prime factor is the inadequacy of the parent” 
Ford, D. The delinguent child and community". 

২1 “tis not necessary for parents to demonstrate specilically delinquent 


tendencies to disperse their children to delinquency or problem behaviour, any 


form of inadequency may result in delinquent behaviour in the children.” 
দে 


( Ford, D. ) 
“1015 emotional instability and inability of parents to make effective relation- 


ships which are the outstanding cause of children becoming deprived ofa 
normal home life.” Bowlby, John. Child care and the Growth of love. 


| 


১০৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য! 


(Conditions of brolen home) তাহলে সেই গৃহ পরিবেশে শিশু অত্যন্ত নিরাশ্রয় 
ও অনিরাপদ (feeling of insecurity) বোধ করে। এই বোধ থেকে 

শিশুর মধ্যে যে. প্রবল দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও 'ভয়ের স্বষ্টি হয় সেটা তার মানসিক 
স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর, তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে একটি বিশেষ 
অন্তরায় স্বরূপ । এই অবস্থা থেকে শিশুর মধ্যে একটা হীনমন্ততাবোধও দেখা 
দিতে পারে। 

পিতামাতা নিজেরাই যদি সর্বদা কলহ ও মনোমালিন্য জর্জরিত থাকেন তাহলে 
তাদের পক্ষে সন্তানের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। সন্তানের মৌলিক 
চাহিদা পরিপুরণে এঁরা অত্যন্ত উদাসীন থাকেন (1,7/67679) | ফলে সন্তানের 
ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে গড়ে ওঠে না। 

খী. কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ও নির্দয় হয়ে 
থাকেন ( Rejection ৫ hostile attitude ) |  এ'র] সব কিছুই ওপর থেকে শিশুর 
ওপর চাপিয়ে দিতে চাঁন । শিশুর ্বতঃশ্ুর্ত যে চাওয়া পাওয়া, তার দিকে এ'দের 
কোন লক্ষ্য থাকে না। এরা সর্বদাই শিশুকে উপহাস করেন । অহেতুক সমালোচনা, 
পদে পদে বাধ! এবং অধিক শাসন শিশুকে ক্ষত-বিক্ষত ও জর্জরিত করে ফেলে। এ 
সব ক্ষেত্রেও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে হতে পারে না__নানা- 
প্রকারের সমস্তামূলক আচরণ ও ছুক্ছিয়তা দেখা দেয়। 

কোন কোন পিতামাতা শিশুদের অত্যন্ত আঁদর- দিয়ে থাকেন । শিশুরা খেয়াল 
খুণীমত যখন যা চায় তখনই তাদের সে সব সাধ তারা পুরণ করার জন্য অতিপ্রয়াী 
হয়ে ওঠেন। শিশু এ থেকে নিজের সম্পর্কে একটা অতি অবাস্তব উচ্চ ধারণা 
পোষণ করে--যে ধারণার বশবর্তী হয়ে সে নিজেকে এবং আর সকলকে বিচার 
করতে আরম্ভ করে। এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর মধ্যে নানাগ্রকারের সমস্তা- 
মূলক আচরণ, এমনকি দুক্ষিয়তা দেখা দিতে পারে। : 

(গ) অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতামাতার, বাস্তব জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী 
অন্থস্থ ও বিকৃত থাকে। ফলে তাদের প্রতিযোজন (0d) প্রক্জিয় 
অস্বাভাবিক রূপ নেয়। এই অমন্ত অস্বাভাবিকতা তদের পারিবারিক ও সামাজিক 
জীবনে সর্বদা প্রতিফলিত হয়। শিশুদের কাছে পিতামাতাই হল প্রথম জীবনাদর্শ 
(67০-74%1) | পিতামাতার অন্থস্থ ব্যক্তিত্ব ও তাদের অপ্রকৃতস্থ আচার-আচরণ 
শিশুর মধ্যেও সংক্রমিত হতে থাকে | সে জীবনে যথার্থ আদর্শ খুঁজে পায় না। 
এর ফলে শিশুদের আচার-আচরণ ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ও 


সমস্ামূলক আচরণ ও দুক্রিয়ত| | ১০৭ 
ছন্নছাড়া ভাব দেখা দেয়। এ থেকে সমস্যামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়ত৷ দেখা দিতে 
পারে। পিতামাতার নৈতিক চরিত্র শিশুর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। 
পিতামাতার স্বভার চরিত্র ঘদি সামাজিক ও নৈতিক-শীলের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিশীলিত না হয়_-যদি তাঁর! নিজেরাই দুর্নীতি পরায়ণ হুন, তাহলে পারিবারিক 
জীবনের সংহতি ও পবিত্রতা নষ্ট হয়। এরূপ গৃহ পরিবেশে শিশুরা অতি সহজেই 
দুক্কতকারী হয়ে ওঠে । ৰ 

মূলত ভাইবোনের সম্পর্কের মধ্যে সুস্থতা-অনুস্থতা নির্ণীত হয় পিতামাতার 
সম্পর্কের দ্বারা। পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক যদি সুস্থ থাকে এবং পরিণামে 
সন্তান-সম্ভতিদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যদি একটা সুস্থতা ও সমতা থাকে, 
তাহলে ভাই-বোনদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কও সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়। কি 
শিশুরা যদি পিতামাতার কাছ থেকে যথার্থ পরিমাণে স্মেহ ভালবাসা না প 
এবং পিতামাতার মধ্যে পারজ্পরিক অলৌহার্দ্-জনক সম্পর্কের জন্য সর্বদাই গৃহ- 
পরিবেশের মধ্যে একট! অস্থিরতা ও উত্তেজনা! বর্তমান থাকে, তাহলে গেই পরিবেশে 
প্রতিপালিত সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক স্বণা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর 
আবেগ-জটিলতার স্থ্টি হয়। এ অবস্থা থেকে পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে নানা 
প্রকার সমস্যামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়ত! দেখা দেয়। 


িগ্যোন্নস্সেল শ্রজ্ভা (সাঞ্াক্পলজ্ঞান্ছে)£ 

শিক্ষক যদি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে অত্যন্ত নির্মম হন, সামান্য অপরাধে অধিক শাস্তি, 
পদে পদে শিক্ষার্থীকে" সমালোচনা করেন: ও: বাধা “দেন, শিক্ষার্থীর আতুসম্মানকে 
অহেতুক ক্ষুণ্ন করে কথা বলেন বা আরচণ করেন, তাহলে শিক্ষার্থীর মনে বিদ্যালয় 
সম্বন্ধে একটা ক্ষোভ থেকে যায়- এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একদিন নানাপ্রবূ 
শৃঙ্খলাভঙ্গকারী-আচরণের “মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে। এই ক্ষোভ শিক্ষকের এ 
ক্রোধ, বিগ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খল! ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বিদঘালয় থে 
পালিয়ে যাওয়া, বিষ্ভালয়ের জিনিসপত্র ভাঙ্গা, শিক্ষকদের অপমান করা এ সব 
দুক্ষিয়তা শিক্ষকদের বিকৃত ও নির্দয় আচার-আচরণ থেকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা 
দিতে পারে। 

শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মানস-বৈশিষ্ট্যের দিকে, তাঁর স্থবিধা-অঙ্গবিধার দিকে 
যথাযথ নজর ন! দেন, তা হলেও শিক্ষার্থীর মধ্যে অলক্ষ্যে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা 
দিতে পারে । যেমন শিক্ষক যদি বয়সধর্ম অনুযায়ী বাড়ীর পড়া করতে ন! দেন» 


১০৮ ৫ মানসিক ন্বাস্থ্যবিষ্ঠ। 


অধিক বাড়ীর গড়া দেন, যদি তা আবার শিশু বাড়ী থেকে ঠিক মত করে না আনে, 
তার জন্ত অধিক শাস্তি দিয়ে থাকেন তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্তা। দেখ! 
'দেয়_ পড়াশুনায় তার স্বচেষ্টা, উৎসাহ প্রভৃতি তো হাস পায়ই, এছাড়া নিজের সন্বন্ধে 
'আত্মবিখাস নষ্ট হয়ে যায়। এ থেকে ছাত্রের মধ্যে পাঠবিষয়ে অন।হ। দেখা দেয়, 
পাঠের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। হীনমন্ততাবোধ শিশুর মধ্যে আসে এবং এ থেকে 
মুক্তিলাভের জন্য সে নানাপ্রকার বিকৃত আচরণ করে থাকে ; যেমন কখনো কখনো 
নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেয় --কখনো-বা! নিজেকে সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্ত নানাপ্রকার অপপ্রয়াস অবলম্বন করে থাকে, যা বিগ্ভালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলার 
পরিপন্থী; পরা ক্ষার নকল করা, সহপাঠীকে মারধর করা-_যারা পড়াশুনা ভাল করবে 
তাদের নে করা, শিক্ষকদের অপমানিত করা ইত্যদি আচরণ এরা করে থাকে । 
শিক্ষক সবন্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, নানাবিধ সমন্য। শিশুর মধ্যে দেখা দেয়_ 
‘মোটের ওপর শিক্ষক যদি পঠন-পাঠন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন না হন- মন 
স্তাত্বিক জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ না হন, তা হলে বিষয় জ্ঞানে শিক্ষক পণ্ডিত হলেও 
সেই বিষয়কে পড়ানো, তাঁকে যথাযথভাবে পরিবেশন করার যে কলা-কৌশল, তা 
শিক্ষক ন। জানার জন্ত তার পড়ানো শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন উত্সাহ ও প্রাণের 
| সঞ্চার করবে না। এ হেন অবস্থায় শিক্ষার্থীদের পাঠবিষয়ে অমনোযোগিতা দেখা 
দেয় এবং বয়স ধর্ম অগ্যায়া প্রাণশক্তিকে নানা প্রকার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে নষ্ট 
করে -ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে বিকাশ লাভ করে না। নানা প্রকার বিকৃতি শিশুর 
ব্যক্তিত্বে দেখা দেয়_সমন্তাযূলক আচরণ ও দুপ্রিয়তা অবৈজ্ঞানিক গঠন-পাঠন 


থেকেও উদ্ভূত হতে পারে। 


। {বচ্ছালস্ন-পৰ্বিবেশেত্র মৌল উপাদান ও ভাল ল্রভান 
৷ (জিস্শদজ্ঞাঁজে ) $ 


তাহলে দেখ। যাচ্ছে, গৃহপরিবেশের পরে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে ঘে প্রভাব 
সর্বাধিক কাজ করে, তা হল বিগ্ভালয়ের পরিবেশ । বিগ্ভালয় পরিবেশ যদি সুস্থ ও 
|| খোলামেল। না হয়, শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব যদি সুন ও সুন্দর ন। হয়, তাহলে প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে শিশুর ব্যক্তিত্বকে ত! বিকৃত করে ফেলতে পারে__বিগ্ভালয় সম্বন্ধে “ 
| তা একট। নেতিবাচক মনোভঙ্গী দেখ| দেয়-_পড়াশ্ুনায় গভীর অমনোযোগিতা 
| পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর বিদ্যালয় শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সুনিশ্চিত ভাবে 
সত অত্যন্ত প্রভাবশালী উপাদান। গৃহপরিবেশের পরেই বিদ্যালয় পরিবেশের 


সমস্তাযূলক আচরণ ও ছুক্ছিয়তা ১৩ 


প্রভাব শিশুর জ।বনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে__দিনের অনেকটা! সময়ই শিশুকে 
বিদ্যালয়ে কাটাতে হয় এবং শিশুর স্পর্শকাতর মন নানাবিধ প্রভাবশালী মৌলশক্তির 
সান্নিধ্যে আসে । আমরা বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির কথা একে একে; 
আলোচনা করব । 

॥ক॥ শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণ? গৃহপরিবেশে শিশুরা 
পার পিতামাতাকে। এরাই শিশুর একান্ত আশ্রয় ও ভালবাসার জন । 
বিদ্যালয়ে পিতামাতার স্থান নিয়ে থাকেন শিক্ষকরা । শিক্ষকদের আচার-আচরণ, 
দৃষ্টিভঙ্গী, স্েহগ্রীতি, নিয়মামুবতিত৷, পড়ানোর বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ, 
বিষয়-ভ্ঞান, সবকিছুই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশু-শিক্ষার্থী মনকে 
আন্দোলিত ও প্রভাবিত করে । 

শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের নিকট থেকে যথোপযুক্ত ভালবাসা, উৎসাহ না পায়, 
ত! হলে শিক্ষক যে বিষয় পড়ান, সে সম্পর্কে এবং সামগ্রিকভাবে বিগ্ভালয় সম্পর্কে 
একটা বিরূপ মনোভাব তার মধ্যে তৈরী হয়। 

॥খ॥ অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম £ শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও বিকাশ- 
পর্যায়ের সাথে সমতা রেখে যদি পাঠক্রম নির্ধারিত ন| হয়, তাহলে শিক্ষার্থী 

পাঠবিষয়ে আকৃষ্ট হয় না) স্বতঃ -ক্ষতভাবে কোন উংসাহও বোধ করে না । 
শিক্ষার্থা হয় পাঠক্রমের অধিক চাপে জর্জরিত হনে পড়ে, না হয় অত্যন্ত 
অপ্রতুল পাঠক্রমের জন্ত অনেক সময় অন্যভাবে মিপচিত করার প্রচুর অবসর 
পায়। সুস্থ ব্যক্তিত্বের জন্য যথোচিত পাঠক্রম [নির্ধারণ হওয়া একান্তভাবে 
প্রয়োজন । এর অভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সঠিকভাবে ঘটে না এবং 
নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ দেখা দিতে পারে। 

॥গ॥ সহপাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অড়াৰ ও অত্যধিক শৃঙ্খলার 
চাপঃ ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের জন্য ও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য 
পড়াস্ুনার সাথে সাথে বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, শিল্পচর্চা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, যৌখপ্রয়াসে 
বিগ্ভালয়ে শিক্ষা-পরদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শিশুর যে 
প্রাবৃত্তিক শক্তি রয়েছে তার যথার্থ নি়নত্রণও হতে পারে _মানসশকিনিচন স্থষমভাবে 
বিকশিত হতে পারে। ্বতঃক্ফূর্ত কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে যে আনন্দ শিশু-শিক্ষার্থী 
পায় তা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় । শুধু তাই, নয় এর 
মধ্য দিয়ে তার মৌলিক চাহিদাগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তিও ঘটতে পারে। এ সব 
কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়কে ভালবাসতে শেখে বিদ্যালয়ের সাথে: 


| 


১১০ * মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা। 


ূ একটা! একাত্মতা গড়ে ওঠে; তাছাড়া। শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও 


| 


[]নিযম-শৃঙ্খল। তার! আপনা আপনি মেনে চলে _ বিদ্যালয়ের কোন অগৌরব তাদের 


সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থী যদি বিদ্যালয়কে ভালবাসে তাহলে বিদ্যালয়ের 


আহত করে। কাজেই সহপাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অবতারণার মধ্য দিয়ে 


| বিদ্যালয়ে যদি শৃঙ্খল। রক্ষার প্রয়াস করা হয় তাহলে তা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও 
|| ্াভাবিকভাবেই রক্ষা কর! যায়। কিন্তু বিগ্ালযে যদি এ সকল কর্মপ্রয়াসের অভাব 
| থাকে এবং জোর করে নিরমশৃঙ্খল। রক্ষার জন্য ওপর থেকে চাপ দেওয়! হয়, 
|| অনবরত শাস্তির ভয় দেখানে। হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যালয় সম্বন্ধে স্বণ। ও 


ক্রোধের উদ্রেক হয়-__বিগ্ভালয় সম্বন্ধে একটা নেতি-বাচক প্রতিন্যাসের ( negative 
%//44) উদ্ভব হয়। এ থেকে শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠে অমনোযোগ, অনগ্রসরতা, 
বিগ্ভালয়ের আইন শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে ফেলার একট! প্রবণতা দেখা দেয়। মৌলিক 


|| চাহিদার অতৃপ্তিজনিত যে অবদমিত প্রক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে, বিদ্যালয় ও 
|| শিক্ষকদের সঙ্ধন্ধে যে জট (৫০%৮০%) এর স্থষ্ট হয়, ত! শিক্ষার্থীর আচার-আচরণকে 
|| বিকুত ও সমস্তামূলক করে তুলে । সামগ্রিকভাবে বিষ্ঠালয় পরিবেশকে স্বগা করে, 
|| ফলে ৰি্ঠালয় থেকে: পালিয়ে যাওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকারের সমস্তাযূলক আচরণ 
|| দেখা দেয় । 


॥ঘ॥ বিদ্যালয়ে শিক্ষ। ও বৃত্তি নির্দেশনার অভাব ঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


|| বক্তিম্বীতন্ত্য বৰ্তমান । একের সাথে অপরের অনেক বিষয়ে মিল থাক! সত্বেও 
|| সাৰিকভাবে ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রভেদ থাকে। বুদ্ধি, মেজাজ, বিশেষ সামর্থ্য, 


রুচি, প্রবণতা, পরিশ্রম করার শক্তি, অধ্যবসায়, এ সব বিষয়ে--শিক্ষার্থীতে 


|| শিক্ষার্থীতে, পার্থক্য. কম-বেশী_ বর্তমান । এ সকল৷ ব্যাক্-বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্যকে 


যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি-বৈশিষ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে; 


|| পাঠক্রন গ্রহণে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। পাঠক্রম. নির্ধারণে যদি ভুল হয়ে যায়, যদি 
' যথাযথ পদ্ধতিতে শিক্ষ। ও বৃত্তি নিদেশনা। (duction! guidance) দেওয়। না হয়, ৷ 


তা হলে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সপ্ত শক্তি রয়েছে তার যথার্থ বিকাশ হয় না ব্যর্থতা 
জীবনকে বিষণ করে তুলে। হানমন্ততা ও নিরাপত্ত। বোধের অভাব, দুশ্চিন্তাজর্জরতা। 
প্রভৃতি শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেয়। এর ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-ক্ষেত্রে যেমন 


| অনগ্রপরতা। দেখা দেয়, সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্বের মধ্যেও নানাবিধ জটিলতা! সরি 
৯. করে। ধরে ধীরে শিক্ষার্থী হয় নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিতে চার, ন। 


উর শিক্ষার্থী নিজের শক্তিকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারছে না ভেবেও 


শমন্তাযূলক আচরণ ও দুক্ষিয়ত! ৯১১ 
: অপরের দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়েছে বলে, একট! ক্ষোভ ও রাগ অনুভব - 
করে। এই ক্ষোভ নানাপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্ষের মাধ্যমে মাথা চাড়া: 
দিয়ে ওঠে। 

॥$॥ পরীক্ষ। পদ্ধতিঃ বিদ্যালয়ে পরী গ্রহণ পদ্ধতির উপর বিদ্যালয়ের 
পঠন-পাঠনের কার্যক্রম অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। : পরীক্ষা গ্রহণে যদি 
বিদ্যালয় সতর্কতা ও আন্তরিকতা অবলম্বন না করে; পরীক্ষা নিয়ে, পরীক্ষা-পত্র 
যদি যথাযথভাবে দেখা না হয়, তা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ ও 
বিক্ষোভ দেখা দেয়। আবার প্রশ্নপত্র যদি পঠন-পাঠন অনুযায়ী না হয়, তা: 
হলেও শিক্ষার্থীর তাদের মেধা ও প্রস্তুতির যথাযোগ্য বিচার করার স্থযোগ পায় 
না, ফলে নিজের সম্বন্ধে নিজের সঠিক ধারণ! তৈরী হতে পারে না|. এর. 
দ্বারা শেষ পরিণতি হিসাবে এমন হতে পারে যে, শিক্ষার্থীর! সামগ্রিক ভাবে 
পড়াশুন! সম্বন্ধে বীতরাগ হয়ে উঠতে পারে--পরীক্ষা বিষয়ে যদি শিক্ষকগণ 
স্ববিবেচনা ও পক্ষপাতহীনতার স্বাক্ষর না রাখতে পারেন তাহলে পরিণামে 
শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে-_একট। ক্ষোভ তাদের ভিতরে 
ভিতরে জমা! হতে থাকে |. এর ফলেও শিক্ষার্থীর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যামূলক 
আচার-আচরণ, যেমন বিদ্যালয় হতে পলায়ন (?)%4%%), বিদ্যালয়ের নিয়মশুঙ্খল। 
নষ্ট করা, শিক্ষকদের অপমান কর), শেতিবাচক মনোভাব 8 প্রভৃতি 
দেখা দেয়। 

॥চ॥ উক্ম্থল ও অসামাজিক বিদ্যালয় পরিবেশ : বিদ্যালয়ে, 
যদি নিয়মশৃঙ্খলা না থাকে, বিদ্ভালগের সমন্ত কাজকর্ম যদি অবিত্তত্ত ও এলোমেলো 
হয়, শিক্ষকদের _ ক্লাশে যাওয়া-আসা যদি নিয়ম শৃঙ্খলার দ্বারা. পরিশীলিত 
নী হয়, চিৎকার হৈ হুরোড় যদি সর্বদা বিগ্ঠালয়ে চলতে থাকে ত! হুলে শিক্ষার্থী 
অশান্ত ও অস্থির পরিরেশের মধ্যে নিয়ত. থেকে সমাজীকরণের, Socialization) 
সুযোগ ঠিকভাবে পায় ন! । যথার্থ বিগ্ভালয় পরিবেশ সমাজীকরণের একটি প্রধান 
শক্তি ও হাতিয়ার । 


স্বত্ব পাল্সা শর £ ৃ 

জয়ক্ষণ থেকে প্রথমে শিশু গৃহ-পরিবেশের প্রভাব শক্তির দ্বার! প্রভাবিত 
ও নিয়ন্ত্রিত হয়, পরে কিছু বড় হয়ে সে আসে বিগ্ভালয়ে, আরও বড় হয়ে 
বিদ্যালয়ের সাথে সাথে পারিপার্খ-প্রভাব দ্বারাও সে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত 
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হয়।' পিতামাতা, শিক্ষক ভিন্নও বাইরের ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় ঘটে। 
এই: পরিচয় ক্রমে অনেকের সাথে ঘনিষ্টতায় রূপান্তরিত হয় এবং এইসব 
ব্যক্তির চরিত্র বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মনের উপর ছাপ ফেলে_তার দৃষ্টিভঙ্গী, 
আচার-আচরণ, সাধিকভাবে ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। দুস্কতকারী 
অসামাজিক কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে যদি শিশু এই সময়ে আসে, তাহলে তার কোমল, 
ও স্পর্শকাতর মনে এই ব্যক্তির আচার-আচরণ প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে_ 
নানাপ্রক্কারের আরামপ্রদ অথচ অসামাজিক চিন্তার ও কাজে সে ব্যাপৃত হরে পড়ে । 
বিশেষ করে নবযুবকালে এ রকম অধাস্থ/কর প্রভাব ব্যক্তিত্বকে অপামাজিক ও 
বিকৃত করে তুলতে পারে । 

এ ছাঁড়া পারিপার্খ অবস্থার মধ্যে ঘদি অনেক খুনী, চোর প্রভৃতি দুন্কৃতকারী 
ব্যক্তি থাকে ও একটা স্থির স্ুসমঞ্জস ও সুস্থ জীবনাদর্শ না থাকে, যদি এতে আনন্দ- 
আহ্লাদ প্রকাশের কোন সুযোগ না থাকে, তা হলে শিশু এরকম পরিবেশে থেকে 
বিহ্বল ও উদ্দিগ হয়ে পড়ে, কেননা বিদ্যালয়ে ও গৃহে তাকে যেরকমভাবে চলতে 
উপদেশ দেওয়| হয়, তার চোখের দামনে সে তার কোন প্রকার চি্ুই দেখতে পায় 
না। জীবনে তার কোন প্রতিফলনই দেখা যায় না। প্রচারিত আদর্শ ও জীবনে 
তার অনুশীলন, এর মধ্যে যত পার্থক্য থাকে, ততই শিশ্তর মনে দ্বন্দ, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের 
সৃষ্টি হয়। সে কেমন ভাবে চলবে, কী ভাবে ভাববে তার কিছুই ঠিক করতে 
পারে না। স্থখন্বেষী জীবন ক্রিয়ায় সে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। যুদ্ধ, মহামারী, 
রাজনৈতিক উত্থান-পতন কালে এরকমের অবস্থা প্রবল হয়ে ওঠে । এরকম অবস্থাই 
মানশিক দিক থেকে ছন্নছাড়া গৃহ-পরিবেশের ( Broken Homs Con Tition ) 
অবতারণা করে। 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবের জগ 
দুক্িয়তা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়, কারণ প্রতিকূল পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব 
বিকাশকে পঙ্গু করে ফেলে। দৈহিক কারণেই হোক বা মানসিক কারণেই হোক” 


বিপথগামী শিশুর মধ্যে একটা হীনমন্যতা বোধ, নিরাপত্তা-হীনতা এবং পিতামাতা বা . 


শিক্ষক-শিক্ষিক। কক অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মনোভাব কাজ করে। 


মৌলিক চাহিদা অপুতিজনিত ও পিতামাতার যথোচিত ভালবাস! না পাওয়ার জন্ত : 


যে গভীর ব্যর্থত! ও হতাশীর ভাব মনের মধ্যে কাজ করে, তা থেকে শিশুর মধ্যে 


একটা গভীর ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এরা প্রক্ষোভের দিক থেকে অপরিণত 
থেকে বায় । অক্রমণাত্মক মনোভাব প্রায়শই পিতামাতা, বিদ্যালয় ও সমাজের ; 
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উপর প্রতিফলিত হয়। এরা বাইরে যে সব অপরাধপরায়ণ ব্যক্তি থাকে তাদের 
অনুসরণ ও অন্গকরণ করে থাকে, অসামাজিক ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশ! করতে 
ভালবাসে । যখন যা মনে হয় তাই করে ফেলে, বিবেক-নির্দেশ মানার মত মানসিক . 
সংহতি এদের মধ্যে স্যষ্টি হয় না। 


ছক্রিস্রত্তা ও সমন্ঠাম্ুলক আছ উদ্ভবের কাপ £ 
ংশধার। ও পরিবেশের উপীদীন 
( সংক্ষিপ্তভাবে দেখানো হল ) 
বংশানুক্ৰমিক ? 

(ক) অস্বাস্থ্যকর বংশধার1_অর্থাৎ যে বংশে পাগল, খুনী, দুশ্চরিত্র, বুদ্ধিহীন 
ব্যক্তি ও এ্যাপিলেপসি প্রভৃতি রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। 

(খ) বুদ্ধির স্বন্পত! সাধারণ দুকতকারাদের মধ্যে বৃদ্ধঙ্ক ৮৫-৯*-এর মধ্যে থাকে 
১০৭ বুদ্ধযঙ্ক থাকে না, তবে তিনভাগের ছুই ভাগ দুক্কৃতকারীর বুদ্ধিই স্বাভাবিক বা 
স্বাভাবিক থেকে বেশী । 

(গ) ভাষাজ্ঞানার্জনের ক্ষমতা কম, ফলে বিগ্ভালয়ের পাঠোন্নতি বিদ্রিত হয়। 

(ঘ) কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক রকমের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা! ও শক্তির 
অহেতুক প্রাবল্য দেখা যায়__যা থেকে আক্রমণধমিতা, অধিক-কর্ম চাঞ্চল্য, অস্থিরতা 
উদ্ভূত হয়। 


গুহ-পরিবেশ৯ঃ 
(ক) দারিদ্র্য ও এক বাড়ীতে অনেক লোকের গাদাগাদি করে বাস । * 


১। A ‘delinquent’ environment consists of three main elements : a home in 
Which parents are unsuccessful economically, are of not more average native 
ability, are of undesirable personal habits, and are of questionable morality, who 
are ineffective in discipline, unable to furnish emotional security, and inclined 
to reject their delinquent child both before and after his misdeeds; a neighbour- 
hood that is devised for adults, quite without safeguards or ‘children, largely 
without safe outlets for emotional and social life and full of unsatisfactory 
models and conflicting standards ; and a school that tries to make scholars out 
of nonacademic matérial and sometimes furnishes teachers who are 
too rejective in their attitudes. When all three elements are affecting 
the same unstable child atthe same time, a delinquent is likely to be 


Produced. 


মানসিক-_৮ 


—Cole, Luella—Psychology of Adolescence. 
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(খে) বাবা, মা ও বড় ভাইবোনদের মধ্যে দুক্ষিয়ত| ও বড় রকমের অপরাধ 

পরায়ণতার নজির ৷ 
গে) ছন্নছাড়া গৃহ-পরিবেশ (8০৮৫ 170%6)--পিতামাতার মৃত্যু, তাদের 

মধ্যে নিত্যকলহ এমন কি বিচ্ছেদ, পিতামাতা কর্তৃক বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া 
পিতামাতার ন্মেহ ভালবাসা থেকে সন্তানের বঞ্চিত হওয়া _ সবই ছন্নছাড়া গৃহ- 
পরিবেশের বৈশিষ্ট্য । 

(ঘ) নিরাপত্তার অভাব বোধ, গৃহে সর্বদ। অস্থিরতা ও উত্তেজনা, পিতামাতার 
প্রাক্ষোভিক জীবনের (27706072112) ভারসাম্যহীনতা। | 

(উ) গৃহ-পরিবেশে যথাযথ ও ধারাবাহিক নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব । 

(5) পিতামাতা কর্তৃক সন্তান-প্রঘত্বে অবহেলা, সন্তানকে মনের' দিক থেকে 
প্রত্যাখ্যান বা সন্তান সম্পর্কে উদাসীনতা | 


বি্ভালয়-পরিবেশ £ 


(ক) বিদ্যালয়ের কাজকর্মে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব-_-সব কিছুতেই উদ্দীপনা ও 
প্রাচুর্যের অভাব । 

(খ) বিদ্যালয়কে ভাল না লাগ] । 

() বিদ্যালয় থেকে প্রায়ই পালিয়ে যাওয়া । 

(ঘ) শিক্ষক কতৃক শিক্ষার্থীকে অকারণে প্রত্যাখ্যানের মনোভাব প্রকাশ করা, 
শিক্ষার্থীর সাথে নির্দয় আচরণ, সব সময় তাদের উপরে কর্তৃত্ব করার আগ্রহ প্রকাশ 
করা ।৯ 


১ 56151018101) probable that some teachers also contribute to the creation 
of the delinquent child. They influence him, as they do all other children, 
through the emotional atmosphere of their classroom. If they are demanding, 
harsh, domineering and authoritarian, they arouse the aggressive hostility ofthe 
already rejected child, who now finds himself rejected once more....One can 
hardly blame him for hating school, for playing truant, or for leaving as soon 
as possible. 


School discipline is sometimes so administered as to be thoroughly unaccep- 
table even to well-balanced, normal ehildren and adolescents. The effect upon 
delinquents is disastrous and stimulates them to even greater hostility,toward 
their school. 


—Cole, Luella ; Psychology of Adolescence. 


/ 


- 


| সমস্যামূলক আচরণ ও ছুক্ষিয়তা ১১৫ 
বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ £ 
(ক) সমাজ-পরিবেশে অনেক অপরাধী, খুনীর আদর্শ বর্তমান । 
(খ) সমাজ-সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে শিশুদের যত্বু ও রক্ষার কোন ব্যবস্থা 
না থাকা । 
| গ) শৈশবের ও নবযুবকালের শক্তির যথার্থ ও স্বাস্থ্যকর প্রবাহের ব্যবস্থা 
' নাথাক]। 
(ঘ) সমাজে নীচমানের নৈতিক অনুশাসন বর্তমান বা কারো। মধ্যে উচ্চমানের 
ও কারে! মধ্যে নীচমানের নৈতিক অন্ুশাসনজনিত সমাজে দন্ । 
পারিবেশিক এইরকম প্রভাবের মধ্য দিয়ে শিশুর বিকাশ পর্যায় 
অতিবাহিত হওয়ার ফলে__ শশুর মধ্যে হীনমন্তযতা, নিরাপত্তাবোধ হীনত। 
ও গরত্যাখ্যাতের মনোভাব সঞ্টি হন্্, নিয়ত একট! হতাশা ও ব্যর্থতা অনুভৱ 
করে এবং এর জন্য একটা আক্রমণধনী মলোভাবের স্থষ্টি হয় । প্রাক্ষোভিক 
| বিকাশ অপরিণত থেকে যায়।  আক্রমণমুখিত! পিতামা'তা; বিগ্ডালয় এবং সমাজের 
| দিকে প্রভাবিত হয়।  পরিপার্খে যে সব অসামাজিক ব্যক্তি থাকে তাদের অন্থকরণ 
ও অনুসরণ করার চেষ্টা করে-এদের সঙ্গে মেলামেশ। করে, অস্থামাজিক কাজকর্ম 
[ ‘করে অবদমিত আবেগের ক্ষতি ঘটিয়ে থাকে। 


মনগনমীক্ষত্পেক কুপ্িভে হুঞ্জিমস্রভাল কাক (Delinquency 
171 point vf view) ? 77171677189, 
মনঃসমীক্ষকদের মতে শিশু গৃহ-পরিবেশ থেকে বিষ্ভালয়ে পা বাড়াবার পূর্বেই 
| অর্থ, অতিশিশবকালীন ব্যক্তিত্ব বিকাশপর্বের মধ্যেই, শিশু পরবর্তী কালে দুর্বতকারী 
| হবে কি হবে না, ত। নির্ণীত হয়ে যায়। সর শিশুই জমাবার পর ছুই তিন বত্সর 
| গ্ন্ত ‘দুন্কতকারীই' থাকে - কেননা তখন তাদের আচার-আচরণ সম্পূর্ণরূপে জৈবিক 
| স্থখাম্বেষী কর্মপ্রয়াসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়-_-তাদের ঘা ভাল লাগে তাকেই তার! 
চার__তাই পেতে চেষ্টা করে । এতে সমাজ পরিবেশের অগ্নমোদন আছে কি নেই, 
[দে দিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিন বত্দর বয়ম হওয়ার সাথে সাথে তাদের 
কিছু রয়ে সয়ে চলার অভ্যাস করতে হয়, কোন কোন আরামপ্রদ জিনিসকেও ছাড়তে 
[শিখতে হয়, একট! জিনিসের বদলে অন্ত একটা জিনিসকে পেয়েই তুষ্ট থাকতে হয়। 
মোটের ওপর, তাঁদের শিখতে হয় যে, যা চাওয়! যায় তা সব সময় (সে ভাবেই 
পাওয়া যায় না। বাবা মা'র ভালবাসা, মা'র কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া একদিকে, 
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আর অন্যদিকে আরামপ্রদ কোন অবস্থা-এক্ষুণি পেতে ইচ্ছে করছে এমন কোন 
বস্ত_এ ছুই এর বন্দে বাবা! মা'র ভালবাসা পাওয়ার জন্য তাদের কথামত ঘা বর্জনীয় 
এমন বস্তুকে বর্জন করতে যখন শিশু শ্রেয় বলে শেখে তখনই তার মধ্যে বিবেকমতা 
(5৮০৮-৫9০) গড়ে ওঠে । যদি শিশুর মধ্যে এ বোধ না জন্মে, যদি তার এ শিক্ষা 
না ঘটে, তাহ'লে সে, এই ক্ষণেই যা পাওয়া যাচ্ছে, তাকে পাওয়ার জন্ত কোন 'q 
কিছুর দিকেই তাকাবে : না, বাবা! মা'র শাসন 'বাক্যও তাকে নিরপ্ত করতে 
পারবে না। 

শিশু যত বড় হতে থাকে;বান্তব জীবনের সমস্তা ও বাধা নিষেধের সম্মুখীন ততই 
তাকে হতে হয়_ গ্রহণ (বর্জনের মধ্য দিয়ে চলতে হয় -কিন্ত যার মধ্যে শৈশবকাল 
থেকে বাব! মা'র মুখ চেয়ে, ক্ষেত্র বিশেষে কোন কিছু ত্যাগ করার শিক্ষা না হয়, 
তারা বড় হয়ে বাস্তবের সম্মুখীন হলে পিছন দিকে চলতে থাকে অর্থাৎ শৈশবকালীন 
আচরণের মধ্য দিয়ে চলতে চায় । শৈশবকালে যেমন যখন যা মনে আসত 
সেইরকম ভাবে চলতে চাইত, বড় হয়েও সেইরকম ভাবে চলতে চায়। বাবা 
মার ভালবাসা পাওয়ার জন্ত -আপাতমধুর কোন কিছুকে বর্জন করতে শিশু তখনই ! 
পারে, যখন বার! মা'র কাছ থেকে সে যথার্থ ভালবাসা যত্ব পায়। বাবা মার কাছ | 
থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দুঃখকর অভিজ্ঞত| যদি কোন শিশুর মধ্যে থেকে থাকে, 
তাহ'লে বাবা মার ভালবাসা পাওয়ার জন্ত সে কোন কিছু বর্জন করা, কোন কিছু. 
ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে ন!_এ নিয়ে তার মধ্যে কোন সংশয় ও দ্বন্দের 
ুষ্টি হয় ন! পিতামাতার অকৃত্রিম ভালবাসাকে চেয়ে যদি সে না পায় তাহলে তার 
ভালবাসা, স্বণ৷ ও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। বাবা মা'র প্রতি একটা গভীর রাগ | 
জন, সে রাগ নানাভাবে শিশু প্রকাশও করে থাকে । কাজেই দেখা যাচ্ছে, পিতা- 
মাতার সাথে শিশুর সম্পর্ক-ধারা বহুলাংশে শিশুর ব্যক্তিত্বকে নিরূপণ করে। 
যদি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে, তাহলে তিন থেকে ছ" বৎসর বয়সের মধ্যেই, ্‌ 


তার মধ্যে বিবেকসতী। (৪০০7-৫9০) তৈরী হয়ে যায়। একটি স্থির ও রূঢ় বাস্তব 
সত্তা (00) প্রায় গড়ে ওঠে, যাঁ বাস্তব জীবনে কোনটা গ্রহণীয় ও কোনটা 
বর্জনীয় সেটা বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একজন দুষ্কৃতকারী বাস্তব অবস্থার ; 
সম্মুখীন হলে তার সাথে যথাযথভাবে সামনঞ্জস্ত রক্ষা করে চলার চেষ্টা করার 
পূর্বেই পিছনদিকে চলে যায় অর্থাৎ শৈশবে যেমন কোনকিছু না মেনে স্ুখান্বেষণে 
( Pleasure $০৫%i%/ ) ছুটত, সেইরকমভাবে চলতে চায় । এদের মধ্যে বিবেকসর্ভী : 


( Super-ego ) ঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না। স্থপার-ইগো যদি ন 
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অপুষ্ট ও দুর্বল থাকে, তা হলে দুক্কতকারীর কোন অন্থৃবিধা৷ হয় না, কেননা তার 
প্রবৃত্তি তাকে যে দিকে তাড়িয়ে নেয়, সে সেদিকেই ছুটতে থাকে, বিবেকের সাথে 
কোন ছন্দ থাকে নী কিন্ত প্রায়ই বিবেক-সত্তা এদের মধ্যে এমন অপুষ্টভাবে 
গঠিত হয় যে, প্রবৃত্তিগত তাড়নের জন্য ঘন্দ উপস্থিত হয়. বিবেক-সত্তার কশাঘাতে 
অপরাধ বোধও প্রবলভাবে উপস্থিত হয়। বিবেক-সত্তা এমন দৃঢ় ও পুষ্ট থাকে 
না, যা যথার্থভাবে ব্যক্তিকে ঠিকপথে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অনেক সময় 
এমনও দেখা যায় যে, ব্যক্তি বিবেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে আরও 
অসামাজিক কাজ করে বসে এবং এর মধ্য দিয়ে সে যেন নিজেকে আরও 
শাস্তি দিয়ে থাকে । প্রায়শঃই নিজের বিবেক-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, 
ব্যক্তি অক্ষমভাবে পরিপার্খস্থ কোন ব্যক্তিকে নিজের যন্ত্রণার জন্ত দোষারোপ 
করে থাকে । 

জীবন যতই জটিল হতে থাকে এবং বাস্তবের দাবী কঠিন হতে থাকে, শিশু 
ততই প্রকাশ্ত বিদ্রোহ করতে থাকে । সে বাস্তব পরিবেশের দাবীর দিকে কোন 
ক্রক্ষেপ ন! করে প্রাথমিক প্রাবৃত্তিক ইচ্ছাগুলির চরিতার্থ করার প্রয়াস চালিয়ে যেতে 
খাকে। সে আুখান্বেষী ( Pleasure Principle ) ইচ্ছার দ্বার! চালিত হতে থাকে। 
কারও সম্বন্ধেই এদের কোন গভীর ভালবাসা বা আগ্রহ নেই যা এদের এইসব 
অসামাজিক কাজ করা! থেকে বিরত করতে পারে । মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে 
একজন দুদ্কৃতকারীর ব্যক্তিত্বের কাঠামো এমন, যার প্রাবৃত্তিক প্রেষণা অত্যন্ত প্রবল, 
অথচ বিবেক-সত্ত। অত্যন্ত দুর্বল এবং বাস্তব-সত্তা (4849 ) প্রচলিত নিয়ম ধারাকে 
অগ্রাহ্য করে তাৎক্ষণিক স্থখের দিকে সর্বদা ঝুঁকে থাকে । ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের 
এরূপ সগ্গিবেশ প্রায়শই তাকে দ্ব্ছ জর্জরিত করে রাখে এবং সে বাস্তব জগৎকে সর্বদা 
আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে থাকে | কাজেই দেখ যাচ্ছে, এরকম ব্যক্তির পক্ষে 
ছুদ্ষিয় আচরণ হল তার নিকট প্রতিভাত বিরক্তিকর ও ভীতিকর বাস্তব থেকে সব- 


চেয়ে সন্তোষজনক আত্মরক্ষার উপায় | 


ছুজ্বিলক্ঞা ও সমস্যামলক আচল শ্রভিল্লোশ্েন্স সালাত 
উস $ | 

সমস্তামূলক আচরণ দেখা দিলে তার প্রতিকার ও নিরাময় অপেক্ষা দমস্তাযূলক 
আচরণ ও ছুক্ষিয়তা যাতে আদৌ দেখা না দেয় সেইরূপ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বনই শ্রেয়। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, সমন্তা মুলক 
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আচরণের কারণ বংশক্রম ও পারিবেশিক প্রভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে । বিকৃত ৷ 
ংশক্রমের উপর আমাদের তেমন কোন হাত নেই । কিন্ত পারিবেশিক প্রভাবকে : 
স্বাস্থ্যপ্রদ করার জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি । 
পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা যতটা সহজ বলে মনে হয় ততটা সহজ নয়। পরিবেশ: 
বলতে আমর! যদি কেবল গৃহ পরিবেশ বুঝি বা বিদ্যালয় পরিবেশ বুঝি তাহলে: 
ভুল করণ হবে । ' সমাজ পরিবেশ, রাজনৈতিক আবহাওয়া সবকিছুকেই পারিবেশিক 
প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সমাজ ও রাজনৈতিক আবহাওয়া প্রত্ক্ষবা | 
পরোক্ষভাবে গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশকে প্রভাবিত করে । কাজেই সমস্যা- 
যূলক আচরণ ও ছুক্িয়তা প্রতিরোধ করতে হলে সমাজ, বিদ্যালয়, গৃহ পরিবেশকে 
যথার্থরূপে স্বাস্থ্যকর করে রচনা করতে হবে । 'অনেক সময় অত্যন্ত সুস্থ পরিবেশের 
মধ্যেও দুক্ধিয় ও সমস্যামূলক আচরণ ছেলেমেয়েদের করতে দেখা যায়। সে 
ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী (00%০9407754877)-ও অভীক্ষা (468) দিয়ে মনস্তাত্বিক 
আগে থেকেই ছাত্রদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখে নেবেন কোন্‌ ছেলের অপরাধ |. 
পরায়ণ বা সমস্যাযূলক আচরণ করার শম্ভাবন! কতটা রয়েছে। অধিকাংশ গ্রাক- | 
দুন্বতকারীকে কোন অত্যন্ত গহিত অপরাধমূলক আচরণ করার পূর্বেই অভীক্ষা || 
প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ধরা যায়। এ সময় থেকেই যদি যথাযথ যত, পারিবেশিক | 
প্রভাঁবকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও প্রয়োজন হলে প্রথম থেকেই মানসিক, 
চিকিৎসা কর! যায় তা হ’লে অপরাঁধপরায়ণতার কারণ অদ্ধুরেই বিন হতে পারে 
ও ব্যক্তিত্বকে সুস্থ করে তোলা যায়। কাজেই একদিকে পরিবেশকে সম্য কভাবে / 
নিয়ন্ত্রণ করে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার দিকে এবং এর মধ্য দিয়ে অপরাধ 
পরায়ণতাকে প্রতিরোধ করার প্রয়াস করতে হবে, অন্ঠদিকে শিশুদের উপর 
উপরোক্ত অভীক্ষা প্রভৃতি দিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে হবে কোন্‌ কোন্‌ ছেলের মধ্যে 
সুস্থ পারিবেশিক প্রভাব থাকা সত্বেও অপরাধ পরায়ণতার বীজ উপ্ত হচ্ছে। এদের | 
ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, আক্রমণধৰ্মী ও: 
প্রাক্ষোভিক আচরণে শিশুর মত অসংযত। এইসব ছেলেকে আলাদা করে দৃষ্টি 
দিতে হবে এবং এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; না হলে ক্রমে | 
এইসব ছেলে নানাপ্রকার ুক্কিয়া ও সমস্তাযূলক আচরণ করে গৃহে, বিদ্যালয়ে ও 
সমাজে শৃঙ্খল! বিদ্লিত করবে ও সামগ্রিকভাবে অন্ঠান্ত ছেলেদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের | 
পথে বাধা স্ষ্টি করবে । | 


সমস্যামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়তা ১৯ 

1 এ ॥ সুস্থ প্রুহ-স্পল্িতেস্শ $ এ 

গৃহ পরিবেশ এমন হবে যাতে শিশু নিজেকে নিরাপদ বোধ করে । পরিবেশ 
থাকবে শাস্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ ।. বাবা মার মধ্যে শিশু দেখবে পরস্পর বুঝাপড়া, মতের 
মিল, তার সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি । শিশু গৃহে পাবে খেলাধূলার স্থযোগ, আপন ছন্দে 
আনন্দের সাথে সে বড় হয়ে উঠবে । পরিবেশের মধ্যে একটা! স্বতঃস্ফূর্ত খোলামেলা 
ভাব থাকবে । পরিবারে পরস্পরের সন্দ্ধ হবে মধুর "ও পরস্পর বিশ্বাস নির্ভর । পিতা- 
মাতার সন্বন্ধ, পিতামাতা ও সন্তানের স্ধন্ধের কোথাও যেন চিড় না খাকে। গ্রগাঢ় 
গীতি ও খোল৷ মন নিয়ে সবাই চলবে ৷ শিশু যেন পিতামাতার নিকট থেকে 
ভালবাস! পায়, স্বীকৃতি পায় ৷ 

পিতামাতার আচরণ হবে সুন্দর ও শামগ্রপ্তপুর্ণ। শিশুর প্রতি তাদের সম 
ভালবাস! থাকবে। অনাদর, অবহেলা, অতিরিক্ত শাসন, কুশাসন, অতিরিক্ত শৃঙ্খলা 
ও উচ্ছলা, এর যে কোন একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দ্বাড়ায় 
এবং শিশুর মনের গভীরে নানাপ্রকার জটের ( 0০%%!০%) উদ্ভব ঘটায় । এ থেকে 
শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ ও দুক্ছিয়তা দেখা দেয়। 


॥ ভুই || সুস্থ বিছ্যোলজ্-সলিন্বেশ 2 l 

বিদ্যালয় হল সমাজীকরণের (500০১5০7১০০ ) প্রক্ষ্টতম স্থান! শিশু এ পরিবেশ 
থেকে যে কেবল জান আহরণ করে তাই নয়, শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী,শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রভৃতি 
পরস্পরের সংযোগ ও অন্বন্ধের, মধ্যে দিয়ে সামাজিক হতেও অভ্যস্ত হয়। এই সকল 
সম্পর্ক যদি স্বাস্থ্যকর ন। হয় ত! হলে র্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থ ধারায় হতে পারে না। 
বিষ্ভালয়ে শিক্ষকই পিতামাতার পরিবর্ত-্বরূপ, সেই শিক্ষকের, নিকট থেকে শিশু যদি 
যথাযথ প্রযত্্, পরিমিত ভালবাঁসাও. স্বীকৃতি না পায়, তাহলে শিশুর মনে ক্ষোভ 
ও গভীর দুঃখের সঞ্চার হয়_এ থেকে শিক্ষক ও সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
শিশুর ধারণা গ্রতিন্তাস নেতিবাচক হয়ে উঠে। কাজেই শিগক-শিক্ষর্থীর সম্বন্ধ হবে 
পরস্পর বিশ্বাস-ভিত্তিক ও গ্রীতিপূর্ণ ৷ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত, এতে 
খেলাধুলা! ও অন্ঠান্ত সহপাঠক্রমিক ক্রিয়া কাণ্ডের যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে । খোলামেলা, 
প্রশস্ত পরিবেশে বিগ্ভালয় রচনা করতে হবে। 


পাঠক্রম, পঠন পদ্ধতি, সব কিছুই হবে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিটি শিশুর 


ব্যক্তিত্বকে, তার মানস স্বাত্ত্যকে মনস্তাত্বিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে তার বিশেষ শক্তি 
সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা-নিদদরেশনা ও বৃত্তিনির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে। 


( 


১২০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


এ ছাড়া বি্ভালয়েও মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা প্রয়োগ করে কোন্‌ কোন্‌ 
ছেলের মধ্যে দুক্ষিয়তা ব| সমস্যামূলক আচরণ করার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তা 
আবিষ্কার করা যেতে পারে । এইসব ছেলেদের জন্য পাঠক্রম আলাদারূপে নির্ধারিত 
হওয়া সমীচীন অর্থাৎ যে চলিত পাঠক্রমের জন্য অধিক মনযোগ, বিমূর্ত চিন্তা, 
প্রযত্ব অধ্যাবসায় দরকার হয়, তা বাদ দিয়ে অন্ত কোন পাঠক্রম, যাতে 
হাতে-নাতে কাজ শেখা শিক্ষার্থীর রুচি অন্ক্যায়ী কিছু তৈরী করতে দেওয়া, এই 
রকমের কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয় ॥ এই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হবে এইসব ছেলেদের 
ঠিকভাবে চলতে শেখানো, সামাজিক হতে সাহায্য করা এবং তাদের রুচি ও সামর্থ্য 
অনুযায়ী এমন কিছু শেখানো যার দ্বারা তারা উপার্জনক্ষম হতে পারে। এ সব 
ছেলেদের এমন বিদ্যালয়ে রাখতে হবে : যেখানে সকাল থেকে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত এদের 
চোখে চোখে রাখা যায় । এদের বিদ্যালয়েই দুবার খাবারের ব্যবস্থা! করতে হবে, 
বিদ্যালয়ের যে খেলার মাঠ, তাতেই খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং বিদ্যালয়ের 

মতন শিকাৰ হজের বারন টিভিহিবে ৷ এইসব ছেলেদের 
বাড়ী ও পরিপার্খ অবস্থার মধ্যে নানারূপ অস্বাস্থ্যকর প্রভাব কাজ করে-_,সেইজন্ত 
বিগ্ালয়কেই মূলতঃ গৃহ ও পরিপার্খ অবস্থার সকল স্বাস্থ্যকর চাহিদা মেটানোর 
ভার নিতে হয়। এইসব ছাত্ররা যত বড় হতে থাকবে, তত তাদের প্রত্যক্ষ 
ভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থ। করতে হবে, ঘাতে এ শিক্ষালাভ করেই তাদের 
যথার্থ কর্মসংস্থান ঘটে । এই সব ছেলেদের সর্বস্তরেই তাদের আবেগ প্রকাশের 
সুনিয়ন্ত্রিত পথ-পর্জী ( খেলা-গান ) থাকা দরকার । এটা সত্য যে, বিদ্যালয়ে এইসব 
 কর্মপ্রয়াসের অবতারণা, করলেই যে ভাবী-সকল দুন্কতকারীকেই বিপথগামী 
স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনা যাবে, নিশ্চিত-ভাবে ত! বলা যায় না, তবে 


উপরোক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলে অনেকটা যে কাজ হয় সে বিষয়ে কোন 


সন্দেহ নেই। 


|| ভিলি ॥ লুল সামাজ্তিক্ত পল্িতেস্প ৪ ॥ 
ভুক্ষিয়তা প্রতিরোধে ও প্রতিকারে সমাজের দায়-দায়িত্ব অনেক। বস্তুতঃ 
সামাজিক পরিবেশ যদি অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ ও অসুস্থ থাকে, তা হলে তার প্রভাব 


,শাঁ টাটা? টা টাটা এ 


চুইয়ে চুইয়ে গৃহ-পরিবেশ ও বিদ্যালয়-পরিবেশকেও অস্বাস্থ্যকর করে ভোলে। 


কাজেই ৃহত্তরভাবেসমাজপরিবেশকে স্বাস্থ্যকরকরে তোল! একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয়।, 
বস্তুত সামগ্রিকভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে। 


সমস্যামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়তা! ১২১ 


সমাজ সংস্থার ও বৃহত্তর ভাবে সরকারের যে সব দায়-দায়িত্ব আছে তা সম্যকৃভাবে 
পালন করতে হবে । 

(ক) শিল্পাঞ্চল ও বস্তিঅঞ্চলে যে সব পরিবার বাস করে তাদের আবাসিক অঞ্চলে 
পুনর্বাসন করা৷ সমীচীন । এমন আইন প্রণীত হতে পারে যে, যে সব পরিবারে 
সন্তান-সন্ততি আছে, তাদের বাধ্যতামূলকভাবে আবাসিক স্থানে বাস করতে হবে। 
এতে সরকার এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে অন্ন টাকায় সুন্দর সুন্দর বাড়ী 
আবাসিক পরিবেশে (শিল্পাঞ্চল থেকে দূরে ) তৈরী কর! যায় এবং এই অঞ্চলের 
আবাসিক চরিত্র-বৈশিষ্্য যাতে কেউ নষ্ট করতে না৷ পারে তার জন্য আইন প্রণয়নও 
করা যেতে পারে। 

যে সব অঞ্চল অস্বাস্থ্যকরভাবে ঘন বসতিপূর্ণ সে সব স্থানকে পরিচ্ছন্ন ও স্থষম 
বসতিতে রূপান্তরিত করতে হবে । ব্যবসা ও অপরিচ্ছন্ন শিল্পাঞ্চল ক্ষেত্রে যাতে 
কিশোর-কিশোরী রা! অহেতুক গমনাগমন না করে, সরকারী পুলিশ সে দিকে নজর 
রাখবে, এবং যদি কোন সময়ে কোন ছেলে এ সব অঞ্চলে চলে আসে, পুলিশ এদের 
যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়ে আনবে । 

খেলাধুলার জন্য পাড়ায় পাড়ায় মাঠ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্তু. পার্ক, 
গীতারকাটার পুল ( Swimming pool ), ক্লাব, সমাজ-কল্যাণকর ছোটখাট কাজের 
জন্য সমাজ সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের মানসিক চাহিদার 
পরিতৃপ্তি ঘটানো যেতে পারে। যেসব চলচ্চিত্র ছেলেমেরেদের বয়সোপযোগী 
নয়, অর্থাৎ যে সকল চলচ্চিত্র বা নাটকানুষ্ঠান অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মনে অকালে 
যৌন-বোথের সঞ্চার করে, অহেতুক ভয় প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর মানসিকতার উদ্ভব ঘটায় 
সে সব অনুষ্ঠানে যাতে ছেলেমেয়েরা প্রবেশাধিকার না পায়, তার জন্ত সমাজ সংস্থার 
ও সরকারের বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে । 

সমাজ-সংস্থা ও সরকারকে অনেক বিদ্যালয় নির্মাণ করতে হবে) জনসংখ্যা, স্থান 
ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা! করে বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে ব্‌ 
"বিদ্যালয়ে ছাত্র বিশ্ফোরণ না ঘটে। শিক্ষকদের মর্যাদ! ও 'ক্ষিণা-মান এমন হবে 
যাতে তারা সমাজে যথেষ্ট মর্যাদ! লাভ করে এবং জীবনধারণের মানও স্বচ্ছন্দ ও 
উন্নত হয়_সমাজ এরূপ ব্যবস্থা করতে পারলে নথ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও সত্যিকারের 
জ্ঞানী-গুনী বাক্তিরা শিক্ষকতা বৃত্তিতে আক্কষ্ট হবেন এবং সহ শিক্ষাদর্শ রূপায়ণের মধ্য 
দিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বকে সুস্থভাবে গড়ে তোলা যাবে__সৎনাগরিক গড়ে তোলা 
যাবে, পরোক্ষভাবে দুক্ষিয়তা প্রতিরোধ করা যাবে। 


১২২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


সুস্থ জীবন-যাপনে যেসব বাধা তা দূর করার জন্য সমাজ অগ্রণী হতে পারে 
দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে, যে দারিদ্র্যের জন্য অগণিত ব্যক্তি অসুস্থ 
জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। বেতন বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্যের সীম! নির্ধারণ, শিক্ষা ও 
চিকিৎসার অবাধ স্থযোগ প্রদান এবং প্রত্যেক নাগরিকের আথিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির 
ব্যবস্থাদি করে, সাধারণের দারিদ্র্য দূর করতে হবে । 

এটা ঠিক যে, এ সব ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলেই যে ছুক্ষিয়তা সমাজ জীবন থেকে 
একেবারে চলে যাবে তা! নয়, তবে পরিবারে যে সমস্ত মৌলিক প্রয়োজনাদি রয়েছে 
তা মিটলে, পরিবার ও সমাজ-জীবন থেকে অনেক ব্যর্থতা, হতাশা, অস্থবিধা ও 
অভাব দূর করা৷ যেতে পারে, যা কখনো। প্রত্যক্ষ, কখনো। পরোক্ষভাবে ব্যক্তিত্ব 
বিকাশকে রুদ্ধ করে। রা 

দুক্ষিয়তা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে? ঃ 

(ক) শিশুদের বিবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে ॥ 
যেমন শিল্প-চর্চা, সঙ্গীত-চর্চা, খেলাধূলা, যৌথ কর্ম, প্রভৃতি যার কোন-না-কোনটিতে 

সে আনন্দ পায় ও যথাৰ্থ সাফল্য দেখাতে পারে । 

(খ) প্রত্যেকটি শিশুর যথার্থ শক্তি সামর্থ্য ও মানস-বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হবে। 
তাঁকে তার সামাজিক, বৌদ্ধিক, শৈল্পিক শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতে 
হবে__তার মধ্যে যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক অপূর্ণতা রয়েছে, বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে 
তা স্বীকার করে নিতে হবে । 

(গ) তাকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে, তার শক্তি সামর্থ্যকে তার 
প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে সে যত কম সম্ভব 
ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ও কর্মকৌশল আয়ত্ত করতে পারে। 

(ঘ) বিদ্যালয়ে শ্রেণী বিন্তান ও পরিচালনা এমনভাবে, করতে হবে যাতে 
প্রত্যেকটি-শিক্ষার্থী সমাজ-সচেতন হয়ে ওঠে ও পরস্পর মেলামেশার মধ্য দিয়ে আনন্দ 
ও শ্ফ, তি পায় । 


১1 Most of the 47453 procedures for the prevention of delinquency 
Or for its treatment duringits early stages—are aimed at providing activities in 
which the child or adolescent can be successful experiences that make him feel 
accepted, and outlets that are socially approved for his emotional drives. The- 


attack upon the problem is indirect and consists essentially in substituting accep- | 


tance for rejection by means of activities that are within the established social 
norm but are more satisfying to. the adolescent than his delinquency. 
" —Cole 50111011990 and 4১915909009 


সমস্তামূলক আচরণ ও ছুক্ষিয়তা ১২৩ 


(উ) আবেগের যাতে স্বাভাবিক বিকাশ হয় তার সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে হবে এবং যদি কোন ছেলেমেয়ে বাড়িতে বা শ্রেণীকক্ষে ছোট-খাটো 
খারাপ ব্যবহার করেও, তাকে অন্য কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে, ত! এড়িয়ে 
যেতে হবে। 

(চ' যদি কোন ছেলের মধ্যে ছুক্ষিয়তা মূলক কোন আচরণ দেখা যায়, তার 
জন্য বিচলিত না হয়ে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ 
আচরণের কারণ নির্ণর করতে হবে__সন্ধদয়তার সঙ্গে তাকে বুঝার চেষ্টা 
করতে হবে। 

ছে) গৃহ-পরিবেশ, বিষ্ঠানয়-পরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশ থেকে এমন সব অবস্থা 
সরিয়ে ফেলতে হবে ফা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হবে, তার 
স্বাভাবিক আচরণে অহেতুক শত্তিক্ষয় ঘটাবে অর্থাৎ অত্যধিক ভয়, পুঞ্জীভূত ক্রোধ, 
পদে পদে দ্বন্দ, সংশয়, হতাশ বোধ প্রভৃতি ক্ষতিকর মানসিকতার উদ্ভব না ঘটে__ 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

সবচেয়ে বড় কথা যে, বিপথগামী শিশু বাঁ কিশোরকে স্থস্থ করে তুলতে হলে 
তাকে প্রথম আন্তরিক ভাবে ভালবাসতে হবে। : যত কঠিন অপরাধই সে করুক না৷ 
কেন- ভালবাসা দিয়ে তার হৃদয়-মনকে অভিসিঞ্চিত করতে হবে। অন্থচ্চারিত 
প্রত্যাখ্যানের ভাবও শিশুর স্পর্কাতর মন অনুভব করতে পারে, সে প্রত্যাখ্যান যত 
সুমিষ্ট বাক্য ও সুন্দর আচরণের মধ্য দিয়েই আসক না কেন। যেহেতু প্রায়শই 
দুত্বতকারী কিশোরর! শৈশবকাল থেকেই অকৃত্রিম ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে» 
সেইজন্য সামান্ততম ভালবাসার স্পর্শ, স্েহের আপ্যায়ণও তাদের সুপথে ফিরিয়ে 
আনতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে--যা স্বেহ গ্রীতিশূন্ত হাজার রকমের 


নিশ্রাণ চিকিৎসার মধ্য দিয়েও করা সম্ভব হয় না। 


॥ সংক্ষিপ্ত-সাঁর ॥ 
অমস্যামূলক আচরণের স্বরূপ? সমাজপ্রেক্ষিতে সমস্তামূলক আচরণ । 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক পথে না হওয়ার 


মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা” পরিণাম । ব্যক্তিত্ব বিকাশ-সমাজীকরণে বিকৃত 
প্রভাব। সংলক্ষণপর্ণ আচরণই (sympto- 
matic behaviour ) মনস্তাত্বিক দিক থেকে 
সমন্তামূলক আচরণ ।॥ মানসিক বিকৃতি বা, 


১২৪ মানসিক স্াসথাবিষথা 


সমস্যামূলক আচরণের প্রকার” 


সমস্যামূলক আচরণ ও 
দুক্ষিয়তার সন্ধন্ধ৯ 


অনুস্থতাই সমন্তামূলক আচরণের কারণ । মমস্তা- 
মুলক আচরণ সমাআ-নঙগত রক্ষা করার 
অপকৌশল। 

নমস্যামূলক ॥আচরণকারীদের বিপথগামী 
শিশু বলা হয়। বুদ্ধির হ্বল্পতাহেতু যে নব শিশু 
বিপথগামী তাদের বিপথগামী না বলে 'পশ্চাদ- 
গামী’ শিশু বলাই ভাল । প্রক্ষোভ ও মমাজগত 
বিকাশ সুরে বিকৃতির হেতু ব্যক্তিত্বের জটিলতায় 
যারা ভুগছে তাদের বিপথগামী বল] হয়। পিতা- 
মাতা, শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে নমদ্যামূলক 
আচরণ--নিক্মনীতি ন| মান|। মনশ্চিৰিৎসকের 
দৃষ্টিকে!ণ থেকে সমস্যামুলক আচরণ_ অত্যধিক 
ব্শংবদ ভাব, নতুন কোন পরিস্থিতি থেকে 
নিঞ্রেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, অঙ্থাভাবিক ভগন 
ও ছুশ্চিন্তা। মব সময় জড়সড় হয়ে পাকা। 

আক্রণণধী সমন্তামূলক আচরণ (4১88 
০55১৫) (জিনিদ পত্র ভাঙ্গা, চুরি করা, পালিয়ে 
যাওয়া, যৌন অপরাধ ইত্যাদি)। চাপা ও 
শঙ্ক! পরায়ণ আচরণ (০৪৪০5৪০৭) ( অতাধিক 
ভয়, বিছানায় গ্রস্থার করা, অনিপ্রা, অত্যধিক , 
বণংবদ হয়ে যাওয়া, নতুন কোন পরিস্থিতি 
থেকে গুটিয়ে নেওয়া, পাঠবিষয়ে অমনো- 
যোগিতা।। ) 


দুক্ষিত| _সমস্যামুলক আচরণের একটা 
দিক। আইনে দণ্ডনীয় সদস্যাসুলক আচরণই 
ছুক্ষি॥ আচরণ । মনস্তাত্বিক দিক থেকে সদা” 
মূলক আচরণ ও ছুক্ষিয় আচরণ একই 
প্রকারের । 


সাত বৎসরের পূর্বের অসামাজিক আচরণ 
আইনে দণ্ডনীয় নয়-সনশ্চিকিৎসকের নিকট 
দুই-ই চরিত্রগত দিক থেকে সমান। আগ্রা 
বয়ন দুষ্বৃতকারীদের বিশেষ যু দিয়ে দেখা শোন! 
কর! হয়। সাত থেকে বার বংসর বয়নের 
বিপথগামী শিশুদের Problem Children 


সমস্কামূলক আচরণ ও দুক্ষিয্নতা ১২৫ 
1] বলা হয়। ১৪-২১ বৎসরের দু্তকারীদের 
70] কখনো! কখনো বিশেষভাবে পরিচালিত, 
} নাঃ কারাগারে ( Juvenile Jail ) এ পাঠানো হয়॥ 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ k 
থেকে দুক্ষিয়ত।+ ছক্ষিয়ার কারণ শৈশবকালের পরিবেশে 
নিহিত থাকে। বংশধারা ও পরিবেশ--দুঞ্কিয্ায় 
কোনটি অধিক দায়ী! বাক্ধিত্থ গঠনে ছুই-ই 
কাজ করে। দৈহিক বিকৃত গঠন থেকে 
দুক্ষিমতা। 1811408) ও ছুক্ষিয়া-উদাহরণ | ' 
ছুষ্গিগতার শরীরবৃত্তাত (physiological ) 
কারণ। নৈতিকবোধের অভাব ও ছুক্তিযতা ॥ 
বুদ্ধির স্বঃতা, নীতিবোধহীনতা ও দক্ষিয়তা_ 
বংশগতি। 


দুক্ষিয় আচরণ সামাজিক মুলামানে বিচাধ- 
দুক্ষিয়তার সামাজিক দিক” সামাঞ্জিক মুলাবোধ ও নিযমকাঙ্গনকে ভেঙ্গে « 


ফেলা ও আক্রমণ করা দুক্চিয়তার একটা প্রধান 
বৈশিষ্টা। | 


জিয়তার বনি ছুক্কতকারীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিনানে 
ধরা যেতে পারে (Henly Burt and 


Glueck | ) 
বুদ্ধি কম; আবেগগত জীবনে অস্থি: 
বিদ্ভালয় স্বদ্ধে বৈরিতাপূর্ণ দৃষ্টি । পৈশবকাল 
থেকে সমসাগুলক আচরণ; চষ্ঠতক্কারীয়া 
নীচমানের নমায়া গেকে জাসে, পরিবারে পিতা - 
মামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা যেখানে বেশী 
সেখানে চক্চিয়ত! বেশী দেখা দেয়ার সম্ভাবনা । 
(ক) নির্দোষ দুক্ষিয়তা--সামাজিক দিক 
দুক্ষিয়তার প্রকারভেদ” থেকে এুক্সিযতা, মানসিক াস্থোর দিক থেকে 
নয। (৭) মেৱাকগত চ্িতা--শরীরযুরাগত 
কারণে হয! (গ) সাবার চক্রিচতা_অশ্ধাগ্থা- 
কর পরিবেশের জন্চ। (দ) এরাতিজিগান্লক 
চুক্ষিয়তা - পিতামাতার ব্ছাচরণ ও ৩1 পাতি 
চিয়ার জালা। 
সমস্যামূলক আচরণ ও 


কারণ+ করিত মাত্ৰই পসসযাহূলক আচরণ । হশ- 
দুক্রিয়তার মূল ও পরিবেশ; বংশগতি চুধল ছলে চুক্ষিত 


উওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে ছায়। 019৩৩-র 
11 ছোট-া্ট জষস্যাহুলক জচকণে 


মানসিক, ্বস্থবিদ্ধা 


১২৬ 


লক আচরণ ও ছুক্ষিয়তার 
কারণগুলিকে দুইভাগে ভাগ 


কর! যায় 
বংশী নুক্রমিক কারণ? 
পারিবেশিক কারণ. 
রি 


ৰব 


মূল গৃহপরিবেশ ও পরিবারে 


বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক- 


বিদ্যালয়ের প্রভাব = 


বংশধারার প্রভাব কম -পরিবেশের প্রভাব 
বেশী। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ । 


বংশানুক্ৰমিক ও পারিবেশিক। 
_-পারিবারিক 
পরি.বশ 8] বিগ্ভালয় 
সামাজিক 
বংশগতিতে শারীরিক বিকলা্ব_-মনের 
উপর এর অসুস্থ প্রভাব। বংশগতিতে ঝুদ্ধর 
স্ক্লতা_এর জন্য, আবেগের দ্বারা চালিত 
দুক্ষিয়তা॥ বংশগতি__নালীশনত গ্াশ্থর তাংগ্য। 
(ক) ভৌতিক পরিবেশ (Physical 
environment ) | (থ) মনত্তাখ্বিক পারবেশ 
( Psychological environment ) 
ভৌতিক পরিবেশ ও মনস্তাত্বিক তাপৰ ৪ 
দারদ্র্য ও শিল্পাঞ্চলে বসতি; দেহিক 
চাহদার অভাব, মানসিক প্রতিব্রয়া ; এমা 
[বশুঙ্খল! ও হুর আদর্শের অভাব; নিরাশ্রয়ত। 


"ও ভয়ঃ ছুক্রত।। 


পার'পরিক নম্পক ও বাক্তিত্ব। পিতামাতার 
ব্যক্তিত্ব ও দু'ক্জুয়ত৷। পিতামাতার বিবাহিত 
জীবনের প্রভাব। পিতামাতা কতৃক সপ্তান 
অনাদৃত দক্ষতা । (পিতামাতার অতি-আদর; 
সন্তানের দুক্ষিমত1। পিতামাতার অসুস্থ ব্যক্তিত 
_মন্ত।নের অসুস্থ আচরণ । ভাইবোনের সম্পর্ক 
পিতামাতার সম্পর্কের দ্বারা [নয় ্তরিত হয়। 

শিক্ষকদের অসুস্থ ব্যক্তিত্ব ও বিকৃতি ছাত্রদের 
মধ্যে দুক্কিয়তা আনে। শিক্ষার্থীর মানস- 
বৈশিষ্ট্যের দিকে উদাসীনতা] ছুক্রিয়তা আনে। 
অবৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন_ থেকে সমস্তামূলক 
আচরণ আসতে পারে। খেলাধুলা শিলপচষ্চা 
প্রভৃতি সহপাঠক্রমের অভাব ঃ অতিশীসন, 
আরোপিত শৃঙ্খল! সমস্তামূলক আচর্ণও 


এ টি 
লা দির রা SEA a কা টি কি EEE রত 


সমস্যামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়তা 


বৃহত্তর পরিপার্খ ও তার প্রভাব- 


১২৭ 
ছক্ষিয়তা আনতে পারে। বাকতিছ্বাতস্তোর 
পরিপ্রেক্ষিতে িক্ষ-নির্দেশনা না হলে বার্থতা, 
হীনমন্যতাবোধ শিক্ষার্ীর মধ্যে অপসঙ্গতি 
আনে। পরীক্ষ' যদি ঠিক ভাবে না নেওয়া হয়ঃ 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্য অসস্তোষ আসে, সমন্তা- 


মুলক আচরণ দেখা দেয়। উচ্ছল বিদ্যালয় 
পরিবেশে মমাজীকরণ হয় না। 


শিশুর স্পর্শকাতর মন ছুষ্কৃতকারী বান্তির 
দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুস্থ জীবনাদর্শ না থাকলে, 
শিশু অস্থির হয়ে পড়ে, দবন্থ্ হয়, দুক্রিয়ত| দেখ! 
দেয়। প্রতিকূল পরিবেশ, শিশুর খাক্তিস্থ বিকাশ 
পঙ্গু করে-এই সব শিশুর প্রঙ্ষোভজীবন 


অপরিণত থাকে-অমামাজিক. বাকিদের 
নহজেই অনুকরণ করে। 


দুবংসর পান্ত যা চাই, তাই পাই, এহ 
রকম চলে। তিন বতমর থেকে রয়েসয়ে চলতে 
হয়। . বিবেকসত্তার . গঠন- পিতামাতার 
ভালবানা ১ ৰিবেঞুনত্তা ও দুর্সিনতা। যারা 
ছ্রুতকারী হবে, তাদের মধ্যে বিষেকসত্তা। গড়ে 
উঠতে গারে না বা অতাপ্ত অপুষ্টভাষে, ধাকে। 
যাদের ব্যক্তিত্বের কাঠামোতে প্ররুত্ত দুর্্জয়ভাবে 
প্রবল, অথচ বিবেকমন্ত। ছুবল, এরূপ ব্যক্তিদের 
নধ্য মাননিক ধন্ব প্রকট হয়” দুল শীুবদন্ত। 
(88০) তাং ণিক হখের দিকে বুকে থাকে। 


গুহ, বি্ালয় ও সমাজ পরিষেপকে নিয়ন্ত্রণ 
করা। মনস্তাত্বিক অস্তীক্ষা দিয়ে ছুষ্ঠতকারা 
হতে পারে এমন ছাত্রছাত্রীদের আগেই খুজে 


বের করা। 


শান্তি, শৃঙ্খলা ও পরস্পর হু সম্পর্ক। 
পিতামাতার আচরণ । 

ছাত্রছাত্রীদের মধো পরপ্পর নু সম্পর্ক । হু? 
শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক । শবতাুর্ত শৃঙ্খল । 
পঠন-পাঠন মনোবিজ্ঞান সন্্ত। বাক্তিত্ব- 
অতীক্ষ। প্রয়োগ । ভিন্ন পাঠক্রম, সমাজ সঙ্গতি, 


১২৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠ। 


শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষা । নির্দিষ্ট বি্যালয়-গৃহ ও 
র্‌ পরিপার্থ অবস্থার স্বাস্থ্যকর চাহিদ! মেটাবে । 
সুস্থ সামাজিক পরিবেশ টি সামাজিক দায়িত্ব। শিল্পাঞ্চল থেকে 
আবাসিক অঞ্চলে স্থানাস্তর। পরিচ্ছন্ন ও সু 
বসতি। পাড়ায় পাড়ায় মাঠ, সীতার কাটার 
পুল, পার্ক প্রভৃতি ৷ বয়নোপযোগী-চলচ্চিত্র ৷ 
জননংখা, স্থান অনুযায়ী পরিকল্পনা করে 
বিদ্যালয় স্থাপন শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা! 
ও বেতন দান সামাজিক দায়িত্ব । দারিদ্র 
দূরীকরণ [| 


দুক্রিম্নত! প্রতিরোধে নিয়লিখিত 


বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে - ব্যক্তি স্বাতন্ো দৃষ্টি দেওয়া শিক্ষা-নির্দেশনা ? 
বিষ্যালয়ে শ্রেণীবিন্তান । অহেতুক শাস্তি না 


দেওয়া। দুক্কিয় আচরণের কারণ নির্ঘয়। 
পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আন্তরিক, 
; ভালবাস ও সদীচরণ | 


॥ অনুশীলনী ॥ 


1. Elucidate the main causes of delinquent behaviour. How would you 

] prevent children from developing such behaviour ? 

2. Howcanyou define problem behaviour ? Does it differ from delin- 
quency ? If so, how? 

3. Elucidate the main causes of indiscipline in educational institutions. 
Mention a few remedial'measures. 

4. Show how the school may cause maladjusment among its pupils. Hlus- 
trate your answer. 

5. Critically consider the problem of delinquency from the social, psycholo- . 
gical and legal point of view. 

6. Classify delinquency with suitable examples. 

4. Discuss the role of the home in the actiology of problem behaviour. 

8 
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Psychologically interprete the causes of indiscipline in the school. 

Estimate the uses of co-curricular pursuits in erradicating indiscipline 
from the school. চু 

10. Evaluate the relative concern of exogenic and endogenic factors respon- 
sible for the causation of problem behaviour and delinquency. 

11. Elucidate the nature of problem behaviour with appropriate illustrations 
and show how they should be tackled. 


একাদশ অধ্যায় 


মানসিক ৰোগেৰ প্রকার 
[ Types of Mental Diseases ] 


দেহের রোগের মত মনেরও যে রোগ হতে পারে এ সম্পর্কে এখন পর্যন্তও 
আমাদের ধারণা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষীণ । দেহের রোগের যেরূপ কতকগুলি 
সংলক্ষণ ( 5/৮০১৪ ) আছে, মানসিক রোগেরও তেমনি কতকগুলি রোগ-লক্ষণ 
দেখা যায়। দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক থেকে বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া, গা বমি 
বমি করা, শরীরে কোন অংশে ব্যথা, ক্ষুধার অভাব, অজীর্দতা প্ৰভৃতি এইরকম 
অনেক সংলক্ষণ দেহের রোগের বেলায় দেখা যায়। মানসিক রোগের বেলায়ও 
এরূপ অনেক রোগ-সংলক্ষণ দেখা যায়_যেমন এক! একা কথা৷ বলা, অহেতুক 
| হাসাকীদা, মাত্ৰাধিক অস্থির উত্তেজনা, কখনো বা! অকারণে পথচারী বা প্রতিবেশীকে 
মারধর করতে যাওয়া, গালমন্দকরা, জিনিসপত্র ভাঙ্গাচোর! অথবা! একান্তে সবকিছু 
৷ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ভীষণভাবে নীরব হয়ে যাওয়া। এইরকম আচার- 
আচরণ, বিকৃত চিন্তাধার! ও চলাফের থেকেই বোবা যায় যে, ব্যক্তি অপ্রক্ৃতস্থ । 
| দেহের বিভিন্ন অংশের স্থষয নিয়মতান্ত্রিক কার্যকারিতার অভাব হেতু দেহের 
রোগ ঘটে এবং ফলে ভৌতিক জগতের সাথে সামনঞ্জস্ত রক্ষা করে চলা সম্ভব হয় না। 
| মনের সুষম ও সংহত ক্রিয়া পথে যদি অন্তরায় স্বষ্টি হয় তা হলে মনের রোগ দেখা 
দেয় ও মনের রোগের জন্য সামাজিক সম্পর্ক ঠিক ভাবে রক্ষা করে চলা সম্ভব হয় না” 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কর্তব্যকর্ম ও সঙ্গতিসাধন নানাভাবে বিস্নিত ও 
বিকৃত হতে দেখ! যায়। 
শরীরের রোগের মত মনেরও যে রোগ হতে পারে এটা আমাদের কাছে কিছুটা 
 অবোধ্য।২ দেহের কোন রোগ নেই, মস্তিষ্কের কোন বিকলতা নেই, অথচ মনের 
এও কি সম্ভব? মন মানেই আমরা ধরে নিই মন্তি্ক এবং এই কারণে 
| কোন ব্যক্তির আচার-আচরণে কোন প্রকার বৈকল্য দেখলেই আমরা ধরে নেই 
ব্যক্তির মস্তিষ্কে কোন প্রকার বৈকল্য ঘটেছে ; আমরা খুব কথ্য ভাষায় বলে থাকি 
| ‘ওর মাথায় স্কু ঢিলে হয়ে গেছে”_-অর্থাৎ মস্তিষ্কের কোন বিকলতা না হলে যেন 
{মনের কোন রোগ ঘটতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে বহু গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, 
দেহস্থিত মস্তিষ্কের কোন প্রকার গাঠনিক (9/7%০/701) পরিবর্তন ছাড়াই, মনের. 


মানপিক--৯ 


রোগ হয়েছে, 


৬ মানসিক ব্বাস্থ্যবিদ্য। 


বিকৃতি ও রোগ হতে পারে । মনে যার রোগ, দেহ তার স্থঠাম ও নিখুঁত থাকতে 
পারে । দেহজ কোন কারণ ছাড়াই মনের অন্কখ হতে পারে | মানসিক রোগের 4 
নিরস্ুশ ভাবে, দেহজ রোগ ব্যতীতও একটা তন অস্তিত্ব আছে। যদিও মনের | 
রোগের জন্ত দেহ বা দেহের রোগহেতু মনের বৈকল্য দেখা দিতে পারে। 

দেহের রোগের যেরূপ প্রকারভেদ আছে, যেমন, টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় 
ইত্যাদি, মানপিক রোগেরও প্রকারভেদ আছে। সাধারণভাবে মানসিক রোগগ্রন্ত 
ব্যক্তিদিগকে আমরা পাগল বলে থাকি, তাদের আচার ব্যবহার সমাজদর্জতিহীন ৷ 
এই সকল পাগল আখ্যায়িত ব্যক্তিদের মধ্যে থে একটা অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ আছে, 
বে যন্ত্রণ। দেহের রোগযন্ত্রণণ অপেক্ষ। এতটুকু কম নয়, এ বিষয়ে সাধারণভাবে 
আমরা অনবহিত থাকি । দেহ রোগের গংলক্ষণ অনুযায়ী যেরূপ আমরা দেহের 
রোগের শ্রেণীকরণ করতে পারি, মানসিক রোগেরও সংলক্ষণ বিশেষে নানাভাবে 
শ্রেণীবিভাগ করা ঘায়। প্রধানতঃ মানসিক রোগ ছুই প্রকারের ২ 

(ক) উৎকেন্ডদ্ৰিক ব। উদ্বাযু (Neuroses) 
খ) উন্মাদ রোগঁ বা বাড়ুলতা (Psychoses) 

উৎকেন্দিক ও উন্নাদদের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উৎকেন্দ্িকদের 
সমাজবোধ ও চেতন৷ প্রায় অটুট থাকে, সমাজের সাথে মোটামুটি স্বাভাবিক সঙ্গতি 
রেখে এর! চলতে 'পারে এবং এরা যে মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ নয় এ 
বোধও এদের মধ্যে বর্তমান থাকে ; রোগ নিরাময়ের জন্য আত্ম-প্রয়াসও এদের ম্যে 
লক্ষ্য কর! যায় । কিন্তু উন্মাদ বা বদ্ধ পাগলদের সমাজ ও বাস্তববোধ প্রায় লোপ পায়, { 
আচার-আচরণের মধ্যে কোন প্রকার সন্গতি থাকে না, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে | 
না, এরা যে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ এ বিষয়েও তারা অজ্ঞান থাকে_রোগ- 1 
নিরঞ্জনের সামান্যতম প্রয়াসও পরিদৃষ্ট হয় না। 

উৎকেন্দ্রিকতাকে (মৈ০/7০,) রোগ-সংলক্ষণ অনুযায়ী প্রধানত চারভাগে বিভক্ত ূ 
করা হয়েছে । (ক) ছিস্টিরিয়। (8) steria), (খ) নিউরাদথেনিয়া (Neuras | 
2,০35), গে) গ্যাংজাইটি স্টেট (Anxiety state ) এবং সাইকাসথেনিয়া 


(Psychasthenia) | I [ 
হুৰ্দ্ডিলিশ। ৫ ) 

- নিউরোসিসের যে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে তার মধ্যে হিষ্টিরিযা বিশেষভাবে! 
উল্লেখযোগ্য । এ রোগের নামের সাথে আমর। প্রায় সকলেই অন্নবিস্তর পরিচিত |! 


মানসিক রোগের প্রকার ১৩১ 


মেয়েদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক এইটেই আমাদের ধারণা। “হিষ্টিরিয়াতে 
ফিট’ এর কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি, কেউ কেউ দেখেছি, কিন্তু এ রোগটি 
যে একটি মানসিক রোগ, সে বিষয়ে আমাদের ঠিক ধারণা নেই। এ রোগের কাঁরণ 
সম্পূর্ণভাবে মানসিক, দেহগত নয়ন | হিষ্টিরিয়া বলতে আমরা কেবল মুছণ যাওয়া 
বুঝে থাকি। কোন কোন ক্ষেত্রে হিষ্টিরিয়া রোগে মুছ? যায় বটে, কিন্ত প্রত্যেক 
হিষ্টিরিয়া রোগীই যে যুছ“ যাবে এমন কোন কথা নেই। মুছণ ভিন্ন ও আরও নানা- 
প্রকারের রোগ-সংলক্ষণ হিষ্টিরিয়াতে দেখা যায়। এর মধ্যে কতকগুলি মানসিক । 
হি্িরিয়া তিন প্রকারের হতে পারে £ 
(ক) কনভারসন্‌ (Conversion) 
(খ) কিক্সেসন্‌ (7/24/60%) 
(গ)  এযাংজাইটি (4%2%2%) 
(ক) কনভা'রপন্‌ হিস্টিরিয়ার উদাহরণ, দেহের কোন অংশ যেমন হাত, 


পা অসাড় হয়ে পড়া (2৮৫/৪১), কখনো কখনো হাতে পায়ে ভীষণ রকমের ব্যথা, & 


পেপটিক আলসার (7%/ 01০), রোগীর দেহের কোন অংশের সংবেদন ক্ষমত। 
লুপ্ত হওয়া, হঠাৎ অন্ধ বা বির হয়ে যাওয়া! | . তোতলামি এমন কি বাকৃশক্তি রহিত 
অবস্থাও হতে পারে। দৈহিক এ সকল উপদগ্লো যে সপ্পর্ণরূপে মানসিক কারণেই 
ঘটে থাকে তা বন্ুভাবে প্রমাণসিদ্ধ। দেখা গেছে যে, যে ব্যক্তির দৃষ্টশক্তি লোপ 
পেল তার বস্তুত চোখের কোন অন্ধগত ও গঠনগত বিচ্যুতি নেই, যার সংবেদন- 
ক্ষমতা রহিত হল তার দেহের. কোষ ও সেখানকার আাম়ুকোষের কোন বিরুতি 
ঘটেনি--এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, “প্রবল গ্রক্ষোভ 
সংযুক্ত বানা দমিত (৮০০৪৪০৫) হলে সেই প্রক্ষোভ সেই বাসনাটিকে পরিত্যাগ 
করে অস্ত উপায়ে মুক্তি পেতে চায় এবং মানসিক জগৎ ত্যাগ করে শরীরের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রক্ষোভ মন্তিষ্ধের উচ্চ কেন্দ্রের (০/2,/%) ওপর বাধ 
স্থষ্টি করে বলে রোগীর সংজ্ঞালুপ্তি হয় এবং সংবেদনের অভাব দেখা দেয় | + 
(ডাঃ নগেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় £ নিজ্ঞান মন ) | 

(খে) ফিক্মেসন হিস্টিরিয়া ? এতে দেহের যে অংশ পূর্বে কোন দৈহিক রোগে 
অস্বন্থ ও জীর্ণ হয়ে পড়েছিল সেই অঙ্গ বা দেহের অংশ সম্পর্কে রোগী অত্যধিক 
চিন্তাএন্ত হয়ে পড়ে এবং সেই অংশ কখনও কখনও অসাড় ও অর্মণ্য হয়ে পড়তে 
পারে। এক্ষেত্রেও দমিত প্রক্ষোভ জীর্ণ দেহাংশের মধ্য দিয়ে মুজিলাভের প্রয়াস 
করে। দেহিক রোগের একটা ইতিহাস পূর্ব থেকেই এ সব ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে। 


টি. সি 


১৩২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভ। 


(গ) গ্যাংজাইটি হিস্টিরিয়া ? অহেতুক ভয় ও দুশ্চিন্তা এই প্রকার; 


হিন্টিরিয়ার প্রধান লক্ষণ । এই দুশ্চিন্তা এমন প্রকট ও তীক্ষ হতে পারে যে, রোগীর 
স্বৃতিশক্তি হ্রাস ও তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ (dissociation) দেখা! দিতে 
পারে । এসব ক্ষেত্রে রোগীর আপন স্বরূপ ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণ! নষ্ট হয়। 
এমনও হতে পারে যে, রোগী তার নাম, ঠিকানা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং অতীত 
জীবনের কথ ম্বৃতিপথে আনতে পারে ন!। পূর্বস্থৃতি এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় 
না; সম্পর্ক ও চলাফের৷ প্রায় স্বাভাবিকই থাকে অর্থাৎ হিষ্টিরিয়াতে যে স্থতিবিভ্রম 
দেখা যায় প্রায়শই তার জন্য অব্যবহিত কোন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি উদ্দীপক 
হিসাবে কাজ করে। কখনও কখনও রোগী ঘুমের ঘোরে চলতে থাকে (907177710- 
757)-_ এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, ব্যক্তিত্বের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ ঘুমের 
ঘোরে নানাপ্রকাঁর কাজে ব্যাপৃত হয়। লেডী ম্যাকবেখের মধ্যে এরকম একটা 
অবস্থা আমরা দেখতে পাই । রাজাকে হত্যা করার ফলে তার মনের মধ্যে যে 
মানসিক ছন্দ ও স্তৃতীত্র দুশ্চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্তু 
রাজাকে হত্যা করার দৃশ্য তিনি মনে মনে পুনরাবৃত্তি করেছেন ও মন থেকে রক্তাক্ত 
দৃশ্যপট মুছে ফেলার বৃথা চেষ্টা করেছেন। মোটের উপর এযাংজাইটি হিষ্টিরিয়াতে 
কার্ধকারণ সম্পর্কহীন অত্যধিক দুশ্চিন্তা ও ভয় প্রকট থাকে । এই ভয় নানা- 
প্রকারের হতে পারে__যেমন নির্জন.জায়গার ভয়, রোগের ভয়, উচ্চস্থান থেকে 
পতনের ভয় প্রভৃতি । 


লিউউন্বাসজেল্িস্ত্রা (লাম্হিকি অহুসাদ )৪ 

নিউরাসথেনিয়ার প্রধান সংলক্ষণ হল আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে অত্যধিক মানসিক 
ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা জর্জরতা। বর্তমানে নিউরাসথেনিয়া! ও এ্যাংজাইটি স্টেট-এ 
দুটি রোগকে একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। সর্বদাই একটা ক্লান্তির ছাপ 
(দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি ) রোগীর চোখে মুখে দেখা! দেয়। একটা নিরুৎসাহ 
ভাব, অমনৌযোগিতা এদের মধ্যে ্থম্পষ্ট থাকে। যেহেতু এদের ক্লান্তির কারণ 


মানপিক, সেহেতু অনেক বিশ্রামের ফলেও এ ক্লান্তি দূরীভূত হয় না। আবার এ 
কান্তি সব বিষয়েই দেখা যায় না__দেখা। যাবে কোন ব্যক্তি কাজের বিষয়ে গাচমিনিট ্‌ 


কথ। বললে ক্লান্তি বোধ করে কিন্ত নিজের অন্থস্থতার কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলেও 
ক্লান্তি বোধ করে না। 
শারীরিক দিক থেকে কতকগুলো! লক্ষণ দেখা দেয়--যেমন ঘাড় মাথা ও পিঠে 


মানসিক রোগের প্রকার ১৩৩ 


নব সময় একটা ব্যথার ভাব। অজীর্ণতা ও অনিদ্রাও খুব স্ম্পষ্টভাবে দেখা যায় ।। 
_ এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের রোগ সম্বন্ধে সবদ! অত্যধিক সজাগ থাকে; 


রোগ নিরাময়ের জন্য এক চিকিত্সকের কাছ থেকে অন্ত চিকিৎসকের কাছে 
ঘোরাঘুরি করতে থাকে । শারীরিক কোন রোগ ন! থাকলেও মনে মনে সর্বদা সে 
নিজেকে কোন-নী-কোন ভাবে অসুস্থ বোধ করে। একটা বিষ ভার সদা মনকে 
ক্লিষ্ট করে। ফ্রয়েডের মতে অত্যধিক স্বমেহন অথবা! কর্নায় অস্বাভাবিক, যৌন 
ব্যাপৃতিহেতু যে অপরাধ বোধ ও দব্, চিত্তবিক্ষেপ, বিষতা “ও অবসাদ দেখা দের, 
তাকেই বলা হয় নিউরাসথেনিয়া ৷ 


এ্যাহভ্কাইাটি স্টেউ (ভৎককণ্ঠাবন্ছ1)$ 

এই অবস্থায় রোগী সর্বদাই দুশ্চিন্তাগ্ন্ত থাকবে, কিন্ত দুশ্চিন্তার কারণ কিছু 
নির্দিষ্ট থাকবে না এবং এই দুশ্চিন্তা সপ্পূর্ণরপে বাস্তব সম্পর্ক বঞ্জিত হবে। যেমন 
দুরদেশে যাওয়ার জগ্ঠ ট্রেনে উঠতে ভয়, কোন প্রকারে ট্রেনে যদিও ব| ওঠে, ওঠার 
পর নানা প্রকারের ভয়, ভয় অর্থাৎ দুশ্চিন্তার বিষয়বস্তটি সর্বদাই পট পরিবর্তন করে। 
এ ভয় ও ছুশি্তা গন্তব্যস্থান সম্পর্কে কোন বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে নিবদ্ধ থাকে 


 না। রোগীর মনোযোগ আকর্ষণকারী শেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভয় ও দুশ্চিন্ত। 


ঘোরাফেরা করতে থাকে। এযাংজাইটি হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে এই 
যে, এযাংজাইটি হিষ্টিরিয়ার ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রন্ত হওয়ায় একটি অবান্তর অথচ নির্দিষ্ট 
কারণ থাকে কিন্তু এ্াংজাইটি স্টেটে দুণ্চিন্ত। অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে অর্থাৎ এই 
রূপ ভয় ও দুশ্চিন্তা ভাসমান অবস্থায় থাকে (free loaliny anciety) | 

ফ্রয়েডের মতে এরূপ ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ যৌনজীবনের মধ্যে নিহিত থাকে 
যেমন, যদি কোন নারী ও পুরুষের মধ্যে মিলিত হওয়ার কথাবার্তা বহুদিন পর্যন্ত 
চলতে থাকে অথচ সেই মিলন প্রস্তাব কার্যত; ফলপ্রস্থ না হয় তাহলে পাত্র ও পাত্রী 
উভয়ের মধ্যেই দুশ্চিন্ত। জর্জরতা! দেখা দেয়; এ ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে বৈধব্য, 
বিবাহিত জীবনের নানাবিধ অসংগতি যৌন ইচ্ছ। ও পরিতৃপ্তির মধ্যে যে ব্যবধানের 
স্বষ্টি করে তা থেকেও দুশ্িস্তান্ততা দেখা দিতে পারে | অত্যধিক পুঞ্জীভূত মানসিক 
উত্তেজনা স্নায়বিক ভারসাম্য নষ্ট করে, ফলে অবসন্নতা, দুশ্চিন্তা ও ভয় দেখা দেয়। 


| এর সঙ্গে শারীরিক দিক থেকে কতকগুলে। লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। : যেমন, বুক 
| কীপা, নিশ্বাস প্রশ্থাসের অনিয়মতা, মাথাধরা, শ্বাসকষ্ট হওয়া হাতের তালু ঘেমে 


(ওঠা, রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে অত্যধিক ভাবে ঘৰ্মাক্ত হওয়া, মুখ শুকিয়ে আসা, ক্ষুধার ভাব 


১৩৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 
না থাকা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও কোলাইটিস (০০188) প্রভৃতি উপসর্গ ও রোগের উদ্ভব. 
ঘটতে পারে। 1 


) 


সাইকাসহশেনিয! ( মনলচ্টৌশল্য) ৪ 
সাইকাসথেনিয়ার অন্তর্গত ছুই প্রকার মনোবিকার-(ক) আবেশিক ও অনুকর্ষী 
বায়ু (0bsessive compulsive reactions) এবং (খ) ভয় (phobias) | এই দুই প্রকার 
বিকৃতির যে লক্ষণ তাঁর উৎস-কারণ সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র । এই জন্ত বর্তমানে 
সাইকাসথেনিয়া নামটির ব্যবহার প্রায় অপ্রচলিত। Lh 
(ক) আবেশিক বায়ুর প্রধান সংলক্ষণ হল অপ্রতিহত ও নিয়ত উদ্যত কতক, J 
গুলি ইচ্ছা যা কোন বিষয়ে কিছু বলতে, করতে বা চিন্তা করতে ব্যক্কিকে সতত তাড়া J 
করে। ' কোন বস্তুকে বার বার ধরার ইচ্ছা, কোন শব্দকে অনিচ্ছাসত্তেও বারবার 
উচ্চারণ করা, সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শি'ড়ি গোনা বা শরীরের কোন অংশ যেমন. 
চোখের পাতা, ঘাড়, হাত বা পা বারবার সঞ্চালন করা । মোটের উপর, আবেশিক 
বায়ু বলতে আমরা বুঝি কতকগুলো! ধারণ! ও চিন্তা, যে ধারণ! ও চিন্তার উপর ব্যক্তি: 
বিশেষের কৌন প্রকার প্চ্ছিক অনুশাসন কাজ করতে পারে না। এইসব চিন্তার 
উপস্থিতি ব্যক্তির পক্ষে যদিও অত্যস্ত অগ্রীতিকর ও ঘর্রণাদায়ক তরু এইসব চিন্তা ৷ 
তার মধ্যে বার বার আনাগোন! করতে থাকে ও একট! বিরক্তিকর চিন্তার পরগাছা, 
যেন মনকে আঁকড়ে থাকে । । 
উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, আবেশিক রোগ প্রধানত ছুই প্রকারের | এক 
শ্রেমীর রোগলক্ষণ কেবল মনোজগতে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন কোন ব্যক্তির মধ্যে: 
একটি বিরক্তিকর চিন্তা] বারবার ব্যক্তিকে বিতাড়িত করছে। ব্যক্তিটির ভগব ন 
হয়ত অগাধ বিশ্বাস কিন্ত তার মধ্যে ভগবানের কোন যুতি সঙদ্ধে এমন সব কুৎসিত 
চিন্তা আসতে থাকে যে সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। একজন সওদাগরী অফিয- 
কর্মীর সর্বদাই মনে হত এই বুঝি তার সব ভুল হয়ে গেল, যোগ করতে তুল হয়ে; 
4h Lk ৬ 

গেল, সেজন্য যেটা একবার যোগ করলেই চলে ঘটা সে দশবার না করে কিছুতে, 
খাকতে পারে না। এতেও মনে হয় “বোধহয় : কিছু রয়ে গেল,” এইসব ব্যক্তির 
কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। 
দ্বিতীয় প্রকারের আবেশিক রোগে দেখা যায় যে, ব্যক্তি কোন একটা বিশেষ, 
কাজে অনিচ্ছাসন্বেও বারবার নিযুক্ত হয়। যেমন শ্ুচিবায়ুগ্রন্ত কোন ব্যক্তি দেহের 
ৃ পরিচ্ছন্নতা বজার রাখার জন্ত দিনে ছয় সাত বার স্সান করছে; বার বার স্বান করেও 


| [1 
ঃ 


রিিারারারারার রর আচার নন সার  শ্র ট aan 
কলার রর নালা 


মানসিক রোগের প্রকার ১৩৫ 
তার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না। শরীরের কোথাও ময়ল। লেগে আছে এই আশঙ্কায় সে 
সর্বদা শশব্যন্ত। এই পরিচ্ছন্নতার উদবায়্‌ কখনও কখনও ঘরদোর বারবার লেপা- 
পোছ। করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। কেউ কেউ পথ দিয়ে যেতে যেতে সামনে 
যত মন্দির, মস্জিদ, গির্জা পড়বে তার গ্রত্যেকটিতে বারবার প্রণাম করবে কিংবা 
বিশেষ একটা অঙ্গভঙ্গী বারবার করতে থাকবে । কেউ কেউ আবার ঘরে তালা 
দিয়ে, তাল! দেওয়া ঠিক হয়েছে কিন! দেখার জন্য রাস্তা থেকে বারবার ফিরে 
এসে তালাটা টেনে টেনে পরীক্ষা করবে । 

(খ) ভয় (৮:০৮1৪৭)-_ভারূপ আবেগ সকলের মধ্যেই বিগ্যমান। স্বাভাবিক 
ভয়ে সর্বদাই একটি বাস্তব কার্ধকারণ সম্পর্ক থাকে । আসন্ বিপদ সন্দদ্ধে ভয়ই 
প্রাণীকে সগ্নস্ত, সতর্ক করে তোলে ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্ প্রয়োজনীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
করে, জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বকে তরান্বিত করে। কিন্তু অন্াভাবিক ভয় 
(7214) সর্বদাই অকারণ ; কখনও কখনও এমন অবান্তব কারণ ব্ঙমান থাকে যা 
স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রকারেই ভয়ের উদ্রেক করতে পারে না। এরূপ 
ভয়ে যার! বিপর্যন্ত তার! প্রায়শই ভয়ের কারণ সম্বন্ধে অবহিত থাকে না। অধচ 
এই অদৃশ্য কারণটিই তাদের সর্বদা বিত্রত ও সপ্ত করে রাখে, শারীরিক দিক থেকেও 
স্বাভাবিক ভয়ে খে সব পরিবর্তন ঘটে, যেমন হৃৎস্পন্দন জাত হওয়া, দম বন্ধ হয়ে 
আসা, হাত পা ঘেমে ওঠা এমন কি মৃছ? যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ অবাস্তব ভয়ের 
(phobia) ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যেতে পারে। 

আবেশিক ভয়ের ক্ষেত্রে (71)16) ব্যক্তির ভয়ের আপাতত কোন নিদিষ্ট 
অবাস্তব কারণ থাকবে যেটা আমরা এ্যাংজাইটি স্টেটের যে ভয় তাতে দেখতে 
পাই না। অর্থাৎ এযাংজাইটি স্টেটের ভয়ও অবাস্তব কিন্তু এ ভয়ের কারণের কোন 
নির্দিষ্ট গ্রকৃতি থাকে না। একে আমরা ভাসমান ভয়ও ( free floating anrioty ) 
বলতে পারি--যেমন ট্রেন ধরতে ভা, ছেলে রাস্তায় গেলে ভয়। নতুন কোন লোকের 
সঙ্গে পরিচিত হতে ভয়, পথ চলতে ভয় ইত্যাদি । 

আবেশিক ভয় বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যেমন ; (ক) উন্মুক্ত স্থানের ভন 


| ( Agorophobia ) (4) অন্ধকারের ভয় (147০8০7০118 (গ) রোগের ভয় 
( Patho Phobia ) (4 একাকীত্তের ভয় (Mono phobia ) (ও) কোন 


বিশেষ জন্তু জানোয়ার ব! আরশোলা জাতীয় পোকামাকড়ের ভয় 
( Zo0-phobia ) প্রভৃতি || 


“ভয় ও উৎকঠ1 রোগের ক্রমবিকাশের একটি ধারা আছে। এ রোগের প্রারস্তে 


১৮১ মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা 


রোগীর মনে উৎকণ্ঠা ভেসে বেড়ায়, দিনরাত সর্বক্ষণ তুষের আগুন যেন ধূমায়িত সা 


হতে থাকে। তার মন এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খোজে এবং সে পথ 
আসে ছুদিক থেকে । প্রথমত ভাসমান ভয়ের ব্যাপ্তি সংকুচিত হয়ে বস্তু বিশেষের 
উপর ভর করে (০৮০ )। এই প্রক্রিয়াটিকে একটি বিশাল ক্ষীতির ছোট 
শ্ফোটকে পরিণত হওয়ার সঙ্গে তুলনা কর! চলে । ভাসমান ভয় যখন বস্তুবিশেষের 
ভয়ে রূপান্তরিত হয় তখন মানসিক কষ্টের লাঘব হয়। দ্বিতীয়ত শীরীরিক 
রোগলক্ষণের আবির্ভাব । দৈহিক রোগের আবির্ভাবে ভয়ের তীব্রতা অনেকটা 
কমে আসে; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একেবারে তিরোহিত হয় ( Anviely 


hysteria & Conversion hysteria )৮ | 


সাহুক্কোলেস ( Psychoses ) বা ভন্মাদ ন্রোগ £ 

সাইকোসেস সাধারণত দুই প্রকারের :_(ক) 'মানসিক কারণ গত 
( functional ) (খ) দৈহিক কারণগত ( ০rganic )। নিউরোসিস বা উৎকেন্দ্রিকতা 
সর্বতোভাবে মানসিক কারণে হয় কিন্তু সাইকোসিসের বেলায় দেখা যায় যে, এর 
কতকগুলি রোগ দেহ সঞ্জাত । মানসিক কারণে যে উন্মাদ রোগ (০৪/০০৯৪) তাতে 
রোগীদের রোগলক্ষণের জন্য তাদের ন্নামুতন্তরে মধ্যে কোনপ্রকার বিচ্যুতি বা অন্ুস্থত! 
নির্ণয় করা যায় না। অথচ এদের ব্যক্তিত্ব স্বস্থভাবে কাজ করে না__এদের সমস্ত 
চিন্তা, চলাফেরা, কথন আপাত দৃষ্টিতে বাস্তব সম্পর্ক বিবজিত ও অসামন্জস্তপূর্ণ হয়। 
নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নিতে অক্ষম; ভ্রান্ত বিশ্বাস (৫!$6০% 9, অলীকবীক্ষণ 
( hallucination ), আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি সংলক্ষণগুলি এদের মধ্যে অত্যন্ত 
প্রকট হয়ে ওঠে। 

মনোবিদগণের মতে, মনের কার্যকলাপের বিরুতিজনিত যে উন্মাদরোগ 
( Functional Psyehoses ) ঘটে তার সমস্যা অনেকটা উদ্বায়ু (75%70588) রোগের 
মত, উন্মাদ রোগেও রোগীর! তাদের প্রবল বিবৃত দুশ্চিন্তার হাত থেকে নানাপ্রকার 
অস্বাভাবিক উপায়ে মুক্তির প্রয়াস করে। উদ্বায়ুগ্ন্ত রোগীরা যে উপায়ে দুশ্চিন্তা 
থেকে যুক্তির প্রয়াস করে, সে সব উপায়ে উন্মাদ বা সাইকোটিকস্রা নিজেদের 
ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন না_ কেননা তাদের মানসিক জটিলতা এত প্রবল 
ও প্রকট যে উদ্বায়ুগ্রস্ত রোগীদের ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করার যে কৌশলপপ্রয়াস 
তা এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ বলে প্রভীত হয়। উন্মাদদের আচরণকে, আমরা মানসিক 
আঘাতজনিত যে প্রবল দন্দ ও দুশ্চিন্তা, তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার শেষ প্রয়াস 


| 


মানসিক রোগের প্রকার ১৩৭ 


বলতে পারি। যদিও উৎকেন্দ্রি ব্যক্তিদের চেয়ে উন্মাদদের পরিবর্তন অনেক বেশী 
গুরুতর এবং গভীর, তথাপি উভয় শ্রেণীর রোগের কারণ একই, অর্থাৎ “কামজ 
বাসনার, সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দবন্দ্। 

উন্মাদ রোগে সংলক্ষণমূলক আচরণের পিছনে যে কারণ কাজ করে, তাঁকে 
সহজেই আবিষ্কার করা যায় না। উন্মাদ রোগী চিকিৎসকের সঙ্গে কোন ভাবেই 
সহযোগিতা করতে চায় না। তীক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, 
উৎকেন্দ্রিক রোগের সংলক্ষণের ও আচরণের মধ্যে যে অস্বাভাবিক ভয়ের ভাব থাকে 
উন্মাদ রোগের সংলক্ষণের মধ্য, দিয়েও সেইরূপ অস্বাভাবিক ভয়ই প্রকাশ পায়। 
সর্বদাই একটা ধ্বংসের ভয় প্রচ্ছনভাবে উন্নাদদের দৃষ্টিগোচরে ভাসে, কোন বাস্তব 
সমস্যাকে যথার্থভাবে পরীক্ষা, করে দেখা ও তার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা! তাদের 
মধ্যে একেবারে লোপ পায়। এদের ব্যক্তিত্বের একট! আমূল পরিবর্তন ঘটে, 
দেখলে মনে হয় যেন এর আর আগের লোক নেই চিন্তা, ভাবনা, চোখের চাহনি 
সব যেন বিশৃঙ্খল ও ভয়াচ্ছন্ন। উন্নাদদের ব্যক্তিত্ব যেন একেবারে ছিন্নভিন্ন 


হয়ে যায়। 
এই সকল উন্মাদদের আচরণ এক প্রকারের নয়। আচরণের তথ্য রোগ 


শংলক্ষণের বিভিন্নতা অনুযায়ী মানসিক কারণগত উন্মাদ রোগগুলিকে নিম্নলিখিত 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা--(১) ম্যানিয়া (71489), (২) মেলানকোলিয়। 
( Melancholia ), ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ-সাইকোসিস্‌ (JManic-dopressive-Psyoho- 
$18 ), 6 প্যারানইয়! ( Paranoia ) wy সিজোফেনিয়া ( Schizophrenia ) | 


॥>॥ স্যালিক্সা $ 
এ রোগের প্রধান লক্ষণ অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা, এক! একা অনর্গল 
(রোগী অবাস্তব ও অসংলগ্ন কথা বলে যায়, পূর্বের ভূলে যাওয়া অনেক কথা তার স্মৃতি 
পথে উকি দিতে থাকে। “মনের সব বাধ যেন তার ভেঙ্গে যায়।' অহেতুক ও 
অস্থিরভাবে হাত পা ছোড়া, অত্যধিক অপ্রাসঙ্গিক কর্মচাঞ্চল্য, মাঝে মাঝে উৎক্ষিপ্ত 
হয়ে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মারধর করতে যাওয়া, ম্যানিয়া রোগের লক্ষণ। 
রোগলক্ষণের তারতম্য অনুসারে ম্যানিয়াকে আবার চারভাগে বিভক্ত করা 
যায় 
(ক) হাইপো ম্যানিয়া ( Hypo mania ) 
(খ) ঞ্যাকুট ম্যানিয়া ( Acute mania ) 


১৩৮ মানসিক স্বাস্থ্যবি্ঠ| 


(গ) ভিলিরিয়াঁস ম্যানিয়! ( Delirious mania ) 
(ঘ) ক্ৰনিক ম্যানিয়! ( Chronic mania ) 

ম্যানিয়। যে প্রকারেরই হোক না কেন তিনটি সংলক্ষণ সকল প্রকার ম্যানিয়াতেই 
বর্তমান থাকে, যেমন (১) অস্থিরতা, (২) ভাবনা বিষয়ের মুহমুু পরিবর্তন (৩) 
পুনঃ পুনঃ অঙ্গ সঞ্চালন । 

(ক) হাইপো। ম্যানিয়াতে এই সংলক্ষণগ্ুলো কম মাত্রায় থাকে__রোগীকে 
আপাতৃষ্টিতে খুব' চঞ্চল ও প্রাণবন্ত মনে হয়, কিন্ত এ রোগ যত বেড়ে যায়, 
রোগীর উত্তেজনা! তত বাড়তে থাকে, অন্রের কাজে বিনাকারণে হস্তক্ষেপ 
করতে আরম্ভ করে। অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য নানাপ্রকার 
অপকৌশল অবলম্বন করে এবং একবারে অনেক কাজ করার অবাস্তব পরিকল্পনা 
নিয়ে থাকে । 

(খ। প্র্যাকুট ম্যানিয়।__হাইপোথ্যানিয়া থেকে ধীরে ধীরে এ্যাকুট ম্যানিয়া 
দেখা দেয় । এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অস্থিরতার সাথে থাঁকে নিদ্রাহীনতা) 
অস্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গে দেখা দেয় প্রবল ভাবাবেগ যা বিচার বুদ্ধি ও 
চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নিজেকে সর্বাপেক্ষা! বড় বলে 'প্রতিষ্ঠিত করতে 
উদ্যত হয়, কথাবার্তা চলাফেরা অসংলগ্ন হয়ে যায়, এর সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী অলীকবীক্ষণও 
( hallucinations ) দেখা দেয় | মোটের উপর এ অবস্থায় রোগী এমন একটা 
জটিল পরিস্থিতির স্থট্টি করে যে, তাকে মানসিক কোন চিকিৎসাগারে পত্বর না দিলে 
সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। 

(গ) ডিলিরিয়াস ম্যানিয্া_ এ্যাকুট ম্যানিয়ার মতই এর মধ্যে অস্থিরতা, 
অনিদ্রা দেখ] দেয়। এতে তীত্রত। যেন আরও বেশী করে দেখা দেয়_স্থান কালের 
বোধ লুপ্ত হয়, কথাবার্তা একেবারে অসংলগ্ন হয়ে পড়ে । চীৎকার করা, সবকিছু 
ভেঙ্গে চৌচির করার একট! নেশ1যেন পেয়ে বসে, অলীকবীক্ষণ ভ্রান্ত বিশ্বাসের 
বশবর্তী হয়ে রোগী চলতে থাকে । রোগী এ অবস্থায় আহার ও কারও পরিচর্যা 
অস্বীকার করে। ছুই তিন সপ্তাহ এ রকম একটানা চলতে থাকে । 

(ঘ) ক্রনিক ম্যানিস্ন!--১৯০৪ সালে স্কট ( ৪০০০ ) প্রথম এরকম রোগাবস্থার- 
একটা বিবরণ দেন। তিনি এমন কয়েকটি এ প্রকার রোগের সংলক্ষণের কথা৷ 
বলেন যা পঁচিশ থেকে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত রোগীর জীবনে প্রলশ্বিত ছিল। এর! 
সকলেই অত্যন্ত অস্থির, ঝগড়াটে ও দুষ্ট বুদ্ধির লোক ছিল । সর্বদাই এর। ছাল্লোড়ের 

গা থাকতে চায় -যদি এতে কোন বাধা,আষে, তাহলে এরা ভীষণভাবে ভুদ্ধ 


428 


i + Said ants 


iar । 
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হয়ে ওঠে। অলীক-_বীক্ষণ এ অবস্থায় থাকে না বটে, পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী 
্রান্তবিশ্বাস কখনো কখনো থাকতে পারে । ঠা 

শারীরিক তীব্র অজ্ুস্থতায় যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, সে রকম শারীরিক রোগ- 
লক্ষণ এ অবস্থায় দেখা দিতে পারে । 


|॥ 511 এমা ন্কেন্নাভিনক্সা! ( Melancholia ) 9 

মেলানকোলিয়াতে ম্যানিয়া রোগের ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। 
একটা গভীর বিষপ্রতা, কর্মবিমুখতা এই রোগের. প্রধান বৈশিষ্ট্য ।. রোগী 
নিজের ওপর কোন আস্থা! রাখতে পারে না এবং একটা অসম পাপবোধে 
যন্ত্রণা কাতর থাকে । হাজার রকমের অপরাধের জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করে, 
এবং এইসব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তার উপযুক্ত শাস্তি হোক এইরূপ 
প্রত্যাশী করে। রোগের আধিক্য যদি খুব বেশী হয় রোগী সমস্ত প্রকার মেলামেশা 
ছেড়ে দিয়ে এক! এককোণে থাকতে চায়। কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়। 
রোগীর পক্ষে খুব শক্ত হয় স্থতিভ্রংশতাও দেখা দিতে পাঁরে। অলীকবীক্ষণ কখনও 
কখনও দেখা যায়__ প্রায়শই রোগী শোনে যে তার (কল্পিত) পাপকার্ষের জন্তু কে 
যেন তাকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছে । আত্মহত্যার প্রবণতা এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা 
যায়। অনিদ্রা ও অগ্রিমান্দ্য প্রকট হয়। 

ম্যানিয়ার মত মেলানকোলিয়া রোগকেও আচরণভেদে নিয়লিখিতভাবে বিভক্ত 
করা যেতে পারে? 

(ক) সিল্পল্‌ (881০) মেলানকোলিয়া কোন প্রত্যক্ষ কিছুতে ব্যর্থতার জন্ত 
যে অস্বাভাবিক হতাশা ও বিষ্ণাতা আসে, এ তারই ফলশ্রুতি। এক্ষেত্রে অপরাধবোধ 
তেমন প্রকট থাকে না কিন্তু উৎসাহহীনতা ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক কার্ধ- 
কলাপে প্রতিবন্ধকতা! অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে । 

(খ। আজিটেটেড মেলানকোঁলিয়া (07:515) £ এক্ষেত্রে রোগী সর্বদাই' 
কাজে অকাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে-অহেতুক চলাফেরার মধ্য দিয়ে নিজের 
বিষগ্ত| জনিত যে পুঞ্জীভূত আবেগ তার মুক্তির জন্ট, প্রয়াসী হ্য়। সে হয়ত 
সারাদিন ধরে একটা! বিশেষ শব্দ আওড়াতে থালা অকারণে পথ চলতে থাকে । 

(গল) রেজিসটিভ ( Registive ) যন! 8 রোগী খেতে পরতে 
অস্বীকার করে এবং যখন জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয় রোগী প্রবলভাবে 
তা প্রত্যাখ্যান করে । একটা নেতিবাচক মনোভাব তাকে পেয়ে বসে । 


১৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ঠা | 


(ঘ) মেলানকোলিয়! জ্যার্টোনিটা (44491) £ এর বৈশিষ্ট্য হল এতে 
রোগীর বাকৃশক্তি রহিত হয়ে যায়। কোন স্থানে দাড়ালো তো রোগী দাড়িয়েই 
থাকে, আবার কোন জায়গায় বসলো! তো বগেই রইল । ঠা 

(ড) ডিল্যুদনাল ( Delusional ) মেলাঁনকোলিয়া 8 এতে মেলান- 
কোলিয়ার আর সব লক্ষণের সাথে ভরান্তবিশ্বাস প্রবলভাবে থাকে । অন্থান্ত লক্ষণগুলো! 
চলে গেলেও এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাস সহজে যেতে চায় না। এই ভ্রান্তবিশ্বাস নানা 
বিষয় নিয়ে হতে পারে । তবে প্রায়ই যেটা দেখা যায়, সেট! হলো নিজের 
শারীরিক অস্স্থত| সম্পর্কে একটা অবাস্তব ধারণা ( hypochondrical ) | 

(চ) ইনভল্যুসনাল (15৮91511958) ) মেলানকোলিয়ী & বার্ধক্যের 
আগমনের সথে সাথে দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয় হতে আরম্ভ করে । মহিলাদের 
ক্ষেত্রে এট। চল্লিশের পর এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশের পর আরম্ভ হয়। এ সময়ে 
একট! বিষগ্ তা ও হতাশার ভাব আসে । ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, শঙ্কা ও 
দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। এই অবস্থা যদি মাত্ৰাধিক হয়ে যায় তাহলে এই বয়সে মেলান- 
(কোলিয়া রোগের লক্ষণগুলি তীক্ষ হয়ে ওঠে। 


| ৩ ॥ ম্যানিক ভিজোলিক্ড সাইক্কোসিস ( Manic Depressive 
Psychosis) ৪ 

ম্যানিয়া ও মেলানকোলিয়া রোগ ছুটি অনেক সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না। 
ষ্যানিয়ার সাথে মেলানকোলিয়া বা মেলানকোলিয়৷ হলে সঙ্গে ম্যানিয়ার প্রাহ্ভাব 
দেখ! দিতে পারে। প্রায়শই দেখ! যায় ম্যানিয়া রোগীর উত্তেজনা কমে গেলে 
ক্রমশ নে মেলানকোলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। একটি অবস্থার অবসান হওয়ার পর 
আর একটি অবস্থা সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে পারে বা ছুটি অবস্থার মধ্যকালে কিছু- 
কালের জন্য বা কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করতে পারে। ক্রেপলিন 
( Kraeplin ) ম্যানিয়া ও মেলানকোলির। রোগ দুটিকে একই রোগের ছুটি ত্রমপর্যায় 
হিসাবে মনে করতেন । কেউ কেউ আবার ম্যানিত্না ও মেলানকোলিয়াকে আলাদা! 
রোগ হিসাবে দেখেছেন। 

অনেক ফ্য় ম্যানিয়া বা য়ার যে কোন একটি রোগীর মধ্যে তীব্র 
হয়ে উঠতে পারে। কিন্ত ক্রে মতে অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করলে দেখ। যাবে 
যে, একটি অবস্থা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি বিপরীত অবস্থা! ধীরে ধীরে 
মাথাচাড়। দিয়ে উঠতে থাকে। 


৯ 
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ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোপিস্‌ রোগাক্রমণের প্রকৃতি অঞ্ুসারে বিভিন্ন প্রকারের 
ৃ্‌ “* হতে পারে, যেমন অবিরাম ( intermittent ) ও অবিরাম ( Continuous )1 
| নিয়ে চিত্রের মাধ্যমে এদের প্রকারভেদ পরিস্ফুট করা যায়। 


ম্যনিষ্া - (মল ক্লিয়ার 
হন্ত ৫ 


/১২৭/১ 
NY NY 


| সিরা 
{ | 


চা ম্যানিয়া 
ক = ওগ্ুন কেপ 
সপ্ত ও ব্রা 


1211 স্যাক্লালউজ্স। ( Paranoia ) 8 
এ রোগের প্রধান লক্ষণ হল ভ্রান্ত বিশ্বাস (791%580% )। সাধারণতঃ একটু বেশী 
বয়সে (পয়ত্রিশের পর ) যৌন ও কর্মজীবনের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'য়ে যখন ব্যক্তি 
পরাজিত হয়, তখনই এ পরাজয়কে অস্বীকার করার উপায় হিসাবে অন্যরা তার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এইরূপ ধারণায় ব্যক্তি চলতে আরম্ভ করতে থাকে । কতক- 
গুলো! দৃঢ় চিরস্থায়ী ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের দ্বারা নিম্মিত একট! নিজস্ব জগতে রোগী 
বিচরণ করে। তার চিন্তা ও কাজকে এইসব অবাস্তব ধারণাগুলি চি 
| পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, রোগী যখন এই সুু্ারণর হিপ যা 
৷, প্ৰয়াস করে, তখন আপাত দৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যাকেিঅত্যন্ত যুক্তি-নিবদ্ধ মনে হয়। 
বাইরে থেকে রোগীর মধ্যে বাক্য-বিন্তাসের মধ্যে বেশ একটা যুক্তিযুক্তত আছে 
| বলে মনে হবে, কিন্তু যে ধারণাটিকে কেন্দ্র করে সব কিছুর অবতারণা, তাকে খুব 


১৪২ মানসিক স্থাগ্থ্বিদ্ধা। 


ভাল করে খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সেটা অসত্য ও অবাস্তব ।: এরূপ ভ্রান্ত 
বিশ্বাস বিভিন্ন প্রকারের হতে পুরে _এর মধ্যে প্রায়ই ছুটি ধারণ! প্রকট হয়ে ওঠে, 
(১) হয় রোগী নিজেকে খুব বড় মনে করে (delusion of grandeur ) অথবা 
(২) রোগীর ধারণ! হয় সকলেই তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, তাঁর বিরুদ্ধে একট। 
ষড়যন্ত্র ব। চক্রান্ত চলছে ॥ delusion of persecusion ) | 
[ভিন্যুদন্‌ অব গ্্যাণ্ডেম়্রে রোগী. নিজেকে একটা ভাষণ রকমের প্রয়োজনায় 
ব্যক্তি মনে করে তাকে ছাড়া সমস্ত দেশ অচল হয়ে যাবে, সে একটা ‘কেষ্ট বিষ, 
তার মনের ভাবটা হচ্ছে “L um the 17707407010 all এ ১/7৪৪/৮__সে সব কিছুর 
অধীশ্বর । তাকে ছাড়। দেশের শাসনযন্ত্র অচল ইয়ে যেতে বাধ্য যাদের আমর। 
দেশের কর্ণধার মনে করি, তাদের সকলেই তার বন্ধে পরামর্শ করে কাজ চালান_ 
এই রকমের ধারণা। রোগীর মধ্যে কাজ করে । 
ডিল্যু্ন্‌ অব পারসি কিউপন্‌ ( Delusion of persecusion |—4 ক্ষেত্রে 
রোগী মনে করে, তাকে হত্যা করার জন্য বা তাকে পথে বসাবার জন্য, তার সর 
কেড়ে নেওয়ার জন্য বাড়ীর লোক, প্রতিবেশী, সহকর্মী সকলে এক হয়ে ব। আলাদা 
আলাদাভাবে ষড়যন্ত্র করছে। এর জন্য কিছু কিছু লোক সর্বদা তার কাজকর্ম, চলা- 
ফেরার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছে। কখনে! ব। মনে করে, তার খাওয়ার জিনিসে বিষ 
জাতীয় কিছু মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে _যার বিষক্রিয়া তাকে তিলে তিলে হত্যা করছে। 
অনেক সময় স্বামী। স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে কোনও বাস্তব কারণ ছাড়াই যৌন জীবন 
নিযে নান! প্রকার অশ্লীল সন্দেহ করে থাকে । এরূপ নানা প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা 
রোগী চালিত হতে থাকে ! 
এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকা সত্বেও রোগের প্রথম দিকে রোগীর অগ্যান্ত কাজকর্ম 
প্রায় স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে, নিজের দায়িত্বও নিজে নিতে পারে; 
মোটের উপর রোগের প্রথম আবির্ভাবে, আক্রান্ত ব্যক্তির আর সব স্বাভাবিক 
আচার-আচরণের আড়ালে, আসল রোগটি অনেকদিন পর্যন্ত ধরা পড়তে চায় না? 
এ রোগ অধিক দিন গ্রলপ্ষিত হলে, রোগীর মধ্যে অস্থিরত| উত্তেজনার ভাব ও 
আক্রম্ণধ্গিতা প্রবল হয়ে ওঠে, হত্যা করার প্রবণতাও রোগীর মধ্যে উকি 
মারে। ্ঁলাকবীক্ষণও দেখা! দেয়_যেমন অনেক রোগী মনে করেন যে কোন 
ঠাকুর-দেবতা, তার সন্ধে Ym তাদের কোন আদর্শ প্রতিপালনের জনত, 
নির্দেশ দেন । রি | 
__ প্যারানোইয়াতে রোগীর! তাদের অধিকাংশ বুদ্ধি ও শক্তিই কোন ভ্রান্ত ধারণা 
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স্বজনে ও যুক্কিবদ্ধতায় তাকে পরিপুষ্ট করতে প্রয়োগ করে--বাস্তর সত্যতার দিকে 
তাদের কোন নজর থাকে না--রোগীর কাছে তা সত্য হলেই হল । 

এডোলফ, হিটলার (407 Hitler ), আইভান ( Ivan ) প্রমুখ রাজনৈতিক 
ব্যক্তিরা অল্পবিস্তর প্যারানইয়া রোগে ভুগেছিলেন বলে মনশ্চিকিত্বক মনে করেন । 


নিভ্কোক্রেন্িও] ( Schizophrenia ) 2 

‘পিজোক্রেনিয়া’ শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য 'আছে.। : 59৫০০ শব্দের অর্থ 
ভেঙ্গে যাওয়া, ৮7৮2০ কথা টর অর্থ ব্যক্তিত্ব -এতে সমগ্র ব্যক্তিত্ব যেন একেবারে 
চৌচির হয়ে যাঁয়। এ রোগের প্রধান সংলক্ষণ হল যে, রোগীর বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া- 
কলাগের মধ্যে কোন সামঞ্রস্ত থাকে না, আবেগের ক্রিয়াকর্ম অত্যন্ত ভিমিত হয়ে 
আসে । চিন্তার মধ্যে স্থবিরতা ও অসামন্জস্ত দেখ। দেয়। সমাজিক ও পারিবারিক, 
সম্পর্কের মধ্যে কোন উত্তাপ থাকে না, রোগী নিজেকে সকলের নিকট থেকে ধীরে 
ধীরে একেবারে গুটিয়ে নেয়, বাইরের সব কিছুতেই যেন একটা অনীহা। আকর্ষণ- 
হীনতার ভাব প্রকট হয়ে উঠে। নিজের খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কেও কোন: প্রকার 
আকর্ষণ বা ইচ্ছা থাকে না_রোগী একেবারে জড়পদাথের মত হয়ে পড়ে__“হল্স 
প্রশ্নেও তখন তার কাছ থেকে আর কোন উত্তর পাওয়াখায় না এবং তার জীবন 
রক্ষা করবার জন্য তাকে অদ্বাভাবিক উপায়ে খাওয়াতে হয় । রোগী একই 
অবস্থায় অনেককাঁল কাটিয়ে দেয়। অলীক বীক্ষণ ( Hallucinations ).ও ভ্রান্ত 
বিশ্বাস (28145/0%5 ) প্রভৃতিও রোগীর মধ্যে দেখা যায়।, 

পুর্বে একট! ভুল ধারণা ছিল বে, এই রোগ বরঃসন্িকাল থেকে আরম্ভ হয় এবং 
ধীরে ধীরে রোগাক্রান্ত কিশোরের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। এ. ধারণা 
থেকে পূর্বে এ রোগের নামকরণ হয়েছিল ডিমেন্সিয়াপ্রিককৃস (Dementia praecon) | 
Dementia শব্দের অর্থ মানগিক অবনতি, ৫৫০০৫ এর অর্থ হল অগ্লবয়সে । 
ব্লুইউলার (18121) প্রমুখ মনোশ্চিকিৎসকরা এ ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেন-_তারা! 
দেখলেন যে, এ রোগ বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বে ও পরে যে কোন সময়ে হতে পারে । 


রোগ-দংলক্ষণের প্রকার ভেদে সিজোফ্রেনিয়া চার প্রকারের হতে 
# 
পারে? টা, 71 
(ক) সিল্পল (১/,16)-_নবযুবকাল ব| ঠিক এর পরে পরে এ রোগ দেখা 
যায়। রোগীর প্রধান লক্ষণ হল সে সব বিষয়েই বিস্বাদপর ও অত্যন্ত নিষ্পৃহ হয়ে 


ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা . 


পড়ে । সর্বদা এক একা থাকতে চায়। স্বান খাওয়া পর্যন্ত রোগী করতে চায় না ॥ 
আত্মীয় স্বজন কেউ এসে খুব জোর না করলে রোগী যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থা 
থেকে নড়তে চায় না । ক্রমে কথাবার্তা ও আচার-আচরণ অসংলগ্ন ও এলোমেলে? 
হতে থাকে ॥ নিজেদের খাওয়াপরা ও দায়দায়িত্বের ভার আর নিজেরা নিতে পারে 
না। এ ক্ষেত্রে অলীক বীক্ষণ ও ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রায়শঃই থাকে না। 

(খ) হেবিফ্রেনিয়া :_ 1881১056718 ) পুরুষদের মধ্যেই এ রোগটির 
প্রাছুর্তাব বেশী দেখ! যায়। প্রথম দিকে আক্রান্ত ব্যক্তি মাথাধরা, জর জর প্রভৃতি 
উপসর্গের কথা৷ বলে-স্বাস্থ্যও খারাপ চলতে থাকে । সর্ববিষয়ে অনীহা, সকলের 
সংসর্গ ত্যাগ রোগীর মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে, সামান্য সমালোচনা ও আঘাতে সে অত্যন্ত 
উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পরিপাশ্শ অবস্থা সম্বন্ধে কিছুদিন পর্যন্ত কিছুটা অন্তর্ূষ্টি থাকে, 
রোগী অনুভব করতে পারে যে, তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে, যদিও এই 
পরিবর্তনের কারণ বাইরের কোন কিছুর উপর মে আরোপ করতে চায় । এরা ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা একা একা কথা বলে হেসে কাটিয়ে দেয়, কখনও কখনও কল্পিত কোন 
ব্যক্তির সাথে কথপোকথন চলতে থাকে । অলীক-বীক্ষণ এ ক্ষেত্রে খুব স্পষ্টভাবে 
দেখা যায়--স্বৰ্গের কোন দেবদেবী রোগীর সঙ্গে কথা বলতে থাকে-_-কখনও কখনও 
নানাপ্রকারের অদ্ভূত গন্ধ তাদের নাকে এসে পৌছে, এরূপ তারা বিশ্বাস করে। 
আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা যায় । ধীরে ধীরে রোগীর মধ্যে শিশুর মত কতকগুলো 
অসংলগ্ন আচরণ দেখা দেয় এবং রোগীর মধ্যে যে স্তব্ধ হতাশা সেটা হঠাৎ যেন উচ্চ 
হাঁসির মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে_ম্যালাংকোলিয়ার সাথে হেবিষ্রেনিয়ার এখানেই 
পার্থক্য__ম্যাংলাকোলিয়াতে যে বিষণ তা ও হতাশা দেখা যায় তাতে যেন ছেদ 
নেই। কোন প্রকার চকিত প্রতিক্রিয়াও নেই। কিন্ত হেবিফ্রেনিয়াতে এর 
ব্যতিক্রম আছে। 

নানা প্রকারের উদ্ভট ভ্রান্তবিশ্বাসও রোগীর মধ্যে কাজ করে যেমন সে মনে করে 
যে, কোন প্রেতাত্ম| নিদ্রাকালে তার সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে--আবার কোন রোগীর 
মনে হবে চারিদিকের বাতাসে সে প্রেতাত্মা! বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ ভাবছে তার 
পেটের মধ্যে একটা মৌমাছি ঢুকে গেছে এবং সেটা সেখানে ভন্ভন্‌ করে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । 

ধীরে ধীরে তাদের চিন্তায়, বুদ্ধিতে, চলাফেরায় প্রথম একটা অসংলগ্নতা, ও 
শ্রথ ভাব, পরে জড়তা৷ স্পষ্ট হয়ে ওঠে__রোশীর কোন প্রকার ভাবের আদান প্রদান 


পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়, একট! অপরিচ্ছন্ন স্থবিরে রোগী পরিণত হয় । 


সনির ৮ সিরকা 


এ বাত 
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গে) কেটাটোনিয়া (র489718)__এতে অনীহা, হতাশা ও বিষাদের সাথে 
আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়--অনিদ্র! (2752৫) বিশেষভাবে এ 
| ক্ষেত্রে দেখা যায়। তার ক্ষতি করার জন্য চক্রান্ত চলছে এই রকম ভ্রান্ত বিশ্বাস 
J (delusion of persecution) রোগীর মধ্যে কাজ করেঁঁব| নিজে কোন ভীষণ 
রকমের অপরাধ করেছে এই রকম একটা বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হতে থাকে; 
অলীক বীক্ষণও এ ক্ষেত্রে দেখা যায়। 
এরপ্প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, রোগীর মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের কাঠিন্ত দেখা দেয় 
_-এ লক্ষণট ম্যালংকোলিয়া থেকে এ রোগটিকে পৃথক করতে সাহায্য করে। 
বস্তুত এ প্রকার রোগীদের মুখে চোখে ম্যালাংকোলিয়া রোগীদের মত বিষণ্ণতা 
| ছাপের পরিবর্তে মুখে চোখে একটা স্পষ্ট বিরক্তি ও কাঠিন্যের ছাপ থাকে বিশেষ 
| নেতিবাচক (N০৮) মনোভাব এ প্রকার সিজোক্রোনিয়ার আর একটি 
প্রধান সংলক্ষণ। কথা না বলা, কোন বিষয়ে মনোযোগ ন! দেওয়।, খাবার দিলে 


তা প্রত্যাখ্যান করা প্রভৃতি লক্ষণ আচরণের মধ্য দিয়ে এই নেতিবাচক মনোভাব 
খুব প্রকটভাবে দেখা যায়। বিশেষ কোন শব্দকে বার বার উচ্চারণ করা এর 
একটা লক্ষণ। রোগী এতে কাঠের মত নিশ্চল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে 
দেয়। কোন একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দাড়িয়ে থাকলো তো রোগী ঘণ্টার পর 
ঘন্টা ওই ভাবেই দাড়িয়ে থাকবে--এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, রোগী * 
বিছানার পাশে সারারাত একভাবে দড়িয়েই কাটিয়ে দিল। কখনও কখনও 
দেখা যায় যে, এর একেবারে চেতন শক্তি রহিত হয়ে গেছে-একট। কিছু যদি 
তার হাতে ব! পায়ে ফুটিয়ে দেওয়া হয়, রোগী কোন রকম সাড়া দেয় না, এ অবস্থা 
থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কোন চেষ্টা করে না, বেদনায় তার মুখমণ্ডল একটু 
লাল হয়ে ওঠে মাত্র । পরাহ্ৃকরণ এ সময়ে প্রবলভাবে দেখা যায়। 

একটা অস্থির উত্তেজনার ভাকও কখনও কখনও এতে দেখা যায়। এর উত্তেজনা! 
| আর ম্যানিয়ার উত্তেজনা এক প্রকারের নয়। ম্যানিয়ার উত্তেজন! একট! 
| আপাত উদ্দেশ্মূলক কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু ক্যাটাটোনিয়ার 
৷ উত্তেজনা অবাস্তব, একঘেয়ে ও উদ্দেশ্তবিহীন। এ উত্তেজনা প্রায়ই প্রবল আক্র- 
| বণাত্মক এলোমেলো কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ম্যানিয়াতে কোন 
একার অলীকবীক্ষণ থাকে না, থাকলেও খুব সামান্য ক্যাটাটোনিয়াতে অলীক- 
বীক্ষণ থাকে । ম্যানিয়াতে কথাবার্তায় ভাবাস্তর খুব ঘন ঘন হতে থাকে 


খালনিক--১০ 


৪ - মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য। 
ক্যাটোটোনিয়াতে ভাবনা বিষয়ের মধ্যে কোন প্রকার সন্গতি থাকে না, কথাবার্ডাও FF: 
একেবারে অসঙ্গতিপূর্ণ থাকে। নেতিবাচক মনোভাব ক্যাটাটোনিয়াতে অত্যন্ত fr 
প্রকট থাকে, ম্যানিয়াতে নেতিবাচক মনোভাব সম্পূর্ণ অবর্তমান থাকে। এইসব |; 
পার্থক্য থেকে ম্যানিয়ার অস্থির উত্তেজনাকে ক্যাটাটেনিয়ার উত্তেজনা থেকে আলাদা] 
ভাবে চেনা যায়। 7 | 
প্যারানয়েড সিজোঁফ্রেনিয়। (Paranoid Schizophrenia) ? | 
সিজোফ্রেনিয়ার অন্য সমস্ত লক্ষণের সাথে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অলীক বীক্ষণ রোগীর 1]. 
মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায়। প্রথমদিকে হতাশার মধ্যেও রোগী মাঝে মাঝে | 
অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে । ভ্রান্তবিশ্বাস প্রায়হ নিজের সম্পর্কে নানা প্রকারের 
অবাস্তব বড় রকমের ধারণা। (delusion of /7070587), কিংবা. ব্যক্তির অনিষ্টকারী ইন 
নানা প্রকারের ষড়যন্ত্রমূলক চিন্তাও হতে পারে (delusion of pesecution) | 3 } 
প্যারানইয়ার ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে এর পার্থক্য এই যে এখানকার ত্রন্তবিশ্বাগুলি U 
খুর যুক্তি নিবদ্ধ নয় । এদের সব ভাবনা ও চিন্তা অন্ত ব্যক্তিরা সব বুঝে ফেলছে 1 
এবং এদের চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করছে এই রকম ভ্রান্তবিশ্বাসের দ্বারা এরা Yু 
চালিত হয়ে থাকে। 
যদিও সেজোফ্রেনিয়াকে রোগ লক্ষণ অনুষায়ী চারভাগে ভাগ করা যায় তবুও 
প্রায়ই একই রোগীর মধ্যে চার প্রকার সিজোক্রেনিয়ার রোগলক্ষণগুলি কিছু না কিছু 11 
পরিমাণে দেখ যার । এমন কি একই রোগী এ চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে কমে | 
যাচ্ছে, এরূপ দেখা যায়। | ডি : 


ক্ৰেন্বিক কানন জ্তন্নিভ উল্মাদ ন্রো?! (Organic Psychoses) £ 


আমরা মানসিক কারণজনিত উন্মাদরোগকে যেমন রোগলক্ষণ অনুযায়ী কতকগুলি 4 
ভাগে ভাগ করতে পারি, সেইরপভাবে জৈবিক কারণজনিত উন্মাদ রোগকে 
( Organic Phyehosis ) ভাগ করতে পারি না৷ এক্ষেত্রে দেহজ রোগ-কারণের 
স্বরূপভেদে জৈবিক উন্মাদ রোগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন (ক) 11 
জেনারেল প্যারেসিস (06767017788), (খে) মাদক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া 5 
( Alcoholic reactions ), (গ) সেনাইল ডিমেন্সিয়া ( Senile Dementia") | Ap 4] 

(ক) জেনারেল প্যারেসিস €9০৮০হ91 ৮৪8৪19)_ দীর্ঘস্থায়ী সিফিলিস 
রোগের ছারা যখন মস্তিষ্কের কোষ আক্রান্ত হয় (30% 064!) তখনই এই; ২. 
ক উন্নাদরোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। ৃ সিফিলিস রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার চর. 


মানসিক রোগের প্রকার ১৪৭ 


স্তিক্ষকোষে এর সংক্রমণ ঘটে এবং ধীরে ধীরে ব্যক্তির 
আচরণের মধ্যে কতকগুলি অস্বাড. শবিকতা! প্রকাশ পায় যেমন, পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে 


উদাসীনতা, সময়জ্ঞানহীনত৷, পূর্বের অ. শরহে বিষয় সম্বন্ধে উদাসীনতা? অস্তির 
চিত্ততা ও অত্যধিক ভাবগ্রবণতা, স্থতি ভংশত,. " বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি রহিত হওয়া, 
বাচন ক্ষমতা শিথিল হওয়া প্রভৃতি । 

(খ) মাদক দ্রব্যের রতিক্রিানিও মানসিক (রোগ ( Alcoholic 
০801807)-_ দুশ্চিন্তা ও অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার , 1 iy 
হুরাপান ও এই জাতীয় অন্ঠান্ত ওষধ সেবন করে থাকে। 

মাদকদ্রব্য স্ায়ূতন্তকে উদ্দীপ্ত করে এবং অত্যধিক পানে ধীরে a গু 
মস্তিষ্কে (09707) নিস্তেজ করে ফেলে, যার ফলে বিচার বিবেচনা শক্তি 
ব্যক্তির লোপ পায় এবং সর্বপ্রকার পশ্চা্বর্তাঁ (1৫০৪58১৮৫) আচরণ  অর্থাং 
শৈশবকালের অর্বাচীন ও চপল আচরণ ব্যক্তি করে থাকে । 

বহুদিন পর্যন্ত মাদকদ্রব্য সেবনে যদি “কোন ব্যক্তি রত থাকে তাহলে তিন 
প্রকারের বিকৃতি দেখা দিতে পারে। (ক) আচ্ছন্ন চেতনা অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি 
অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া (খ) দর্শনেন্দ্রিয়ের অলীকবীক্ষণ, (গ) হাত প। 
কাপা।. এইরকম অনেকদিন চলতে থাকলে ব্যক্তির স্মৃতিও আক্রান্ত হয়। আফিং 
গাজা, কোকেন প্রভৃতি অধিক সেবনে শরীরের মধ্যে ও মস্তিষ্ককোষে যে পরিবর্তন 
আসে তা থেকেও নানাগ্রকারের মানসিক বিকৃতি দেখ। দিতে পারে। 

(গ) সেনাইল ভিমেন্সিয়া (০831০ Dementia)|—অধিক বয়সে শ্বাভাবিক-2 
ভাবে দৈহিক শক্তি ও মস্তিষ্ষের কর্মক্ষমত! স্তিমিত হয়ে আসে এবং মানসিক শক্তি 
অনেক পরিমাণে কমে যাঁয়। এই কমে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক মাত্রা আছে। 
কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে দেখ। যায় মস্তিষ্ষের কর্মক্ষমতা এমনভাবে কমে যায়, যেন 
স্বাভাবিক মানসিক ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে যেমনি স্মৃতিশক্তি হাস পাওয়া, অস্থির. 
চিত্তত, অত্যধিক বিষণ্নতা, অদংলগ্ধ কথা বার্তা ও ভ্ৰান্তবিশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকট 
হয়ে ওঠে । 


থেকে তিন বৎসরের মধ্যে ৯, 


১৪৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 
॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥ 


ভূমিকাঁ_দেহের রোগ সংলক্ষণ ও মানসিক রোগ সংলক্ষণ 
দেহের রোগ ও মনের রোগ 
দেহের রোগ ছাড়াও মনের রোগ হতে পারে । 


82881 


[ টি { 
উৎকেন্তিক বা উদ্ধাযু উন্মাদ রোগ ন বাতুলতা 
(Neuroses) (Psychoses) 


উদ্ধায়ু রোগীদের সমাজচেতনা থাকে সমাজচেতনা থাকে না 
| প্োগ-লক্ষণ অ 


কন্ভারসন্‌ হিষ্টিরিয়া ফিক্সেসান্‌ হিষ্টিরিয়া এাংজাইটি হিষ্টিয়া 
(হাত পা অসাড় হয়ে (অবদমিত প্রক্ষোভ জীর্ণ (স্মৃতিশক্তি কোন কোন 
যাওয়া, পেটে 91০০7, অন্ধ দেহাংশের মধ্য দিয়ে মুক্তি ক্ষেত্রে হ্রাস পায়, কখনও 
বধির হয়ে যাওয়া) প্ৰয়াসী হয়) ঘুমের ঘোরে চলতে থাকে 
দুশ্চিন্তার নির্দিষ্ট অবাস্তব 
৬ কারণ থাকে) 
- নিউরাসথেনিয়া ৪ অত্যধিক ছুশ্চিন্তা ও মানসিক ক্লান্তি, অজীৰ্ণত!, অনিদ্রা 
ও্যাংজাইটি স্টেট £ দুশ্চিন্তার নির্দিষ্ট কোন কারণ থাকে না ; দৈহিক উপসৰ্গ 


colitis, মাথাধরা, নিখবাস প্রখাসের অনিয়মতা, মুখ শুকিয়ে 
আনা, ভানমান ভয়, (free floating anxiety) 


সাইকাসথেনিয়। (মন দোৌ্বল্য ) 
| 
আদিৰ বায়ু ভয় 
(absessive compulsive (Phobias) 
reaction) ( অকারণে ভয়, অবাস্তব কারণে ভয় ) 
( অনিচ্ছাকৃত কাজ ও চিন্ত! ) j | 
| | |; 1 ] 
উন্মুক্ত স্থানেল্র অন্ধকারের রোগের একাকীত্বের আরশোলা 
ভয় ভয় ভয় ভয় জাতীয় পোকা - - 
মাকড়ের ভয় 
মনের চিন্তাতেই সীমাবদ্ধ 


বার ৰার কোন কাজে নিযুক্ত হওয়া ৷ 


মানসিক রোগের প্রকার ১৪৯ 
17176711611 


রানি কারণে দৈহিক নি 
(functional psychoses) (organic psychoses) 
(রোগ লক্ষণের জন্য স্নাযুতপ্তের মধ্যে কোনপ্রকার রোগ লক্ষণ অনুযায়ী জৈবিক কারণজনিত উন্মাদ 
বিচ্যুতি বা অসুস্থতা নিৰ্ণয় করা যায় না) AM TE TA 
bl [ETE TE 
মানসিক কারণে যে উন্মাদ রোগ তা En TO ale EEE 
প্রকৃতির দিক থেকে উদ্বামু রোগের (General Paresis) প্রতিক্রিয়াজনিত (Senile Dementia) 


মত, কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ মানসিক রোগ 

নিউরোসিস বা উৎকেন্দ্রিক রোগ (Alcoholic 

সংলক্ষণ ও উন্মাদ রোগ সংলক্ষণে reaction) 

অস্বাভাবিক ভয়ের ভাব প্রকাশ সিফিলিস রোগের অত্যধিক পানে অধিক বয়নে মস্তিষ্কের 

পায় দ্বারা মস্তিদ্ধ কোব গুরু মস্তি কর্ণক্ষমতা কমে 
আক্রান্ত হয় নিস্তেজ হয়ে যায় যায় 


রোগ সংলক্ষণের ভিন্নতা অনুযায়ী 
মানসিক কারণগত উন্মাদ রোগ- 
গুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায় 


| 
| | 
ম্যানিয়া মেলানকোনিযা মানিক ডিগ্রি সভ প্যারানইয় নিত্তোজেরিয 


| বিষগতা সাইকোসিদ্‌ ভ্রান্তবিশ্বান ৷ বাস্তবজগত থেকে 

| পাপবোধ ক্রেপলিনের মতে ম্যানিয়া সমস্ত চিন্তাও গুটিয়ে নেয় 
অস্থির ভাব ও. কর্মবিমুখতা! ও মেলানকোলিয়া একই কাজকে নিয়ন্ত্রণ অলীক বীক্ষণ 
উত্তেজনা কখনও কখনও রোগের দুটি ক্রমপধ্যায় মাত্র করে (Hallucina- 

| অলীক বীক্ষণ, | 1 tions) 

| অন্দর *শ্ৰেণীকরণ | ] রাশ ভ্ৰান্ত বিশ্বাস 

| 


I সবিরাম অবিরাম রোগী নিজেকে রোগী মনে করে (delusions) > 
| | খুব বড় মনে করে তার বিরুদ্ধে যে কোন বয়সে 
| | (delusion 0f চক্রান্ত চলছে এ রোগ হতে 
| | grandeur) (delusion of পারে 
| মেলানকোলিয়া persecusion) *শ্রেণীকরণ 
| | 1 ] | [| || 
| সিম্পল এাাজিটেটেড রেজিস্টিভ এট্টানিটা ডিল্যুসনাল ইন্ভল্যুসনাল 
| (ব্যর্থত। (অকারণে কাজে (থেতে পরতে (বাকশক্তি (ভ্রাস্তবিশ্বান) (বার্ধক্যের ক্ষয়জনিত 
| হতাশ!) ব্যাপ্ত থাকা, অস্বীকার রহিত, হতাশা) 
|| পথ চলা) করা) স্থান্ুভাব) 
হাহপোম্যানিয় গ্যাকুটম্যানিয় ডিলিরিয়াস ম্যানিয়া ক্রনিক ম্যানিয়া 
(সংলক্ষণ কম অস্বাভাবিক অস্থিরতা অনিদ্রা ঝগড়াটে অস্থিরভাব 
মাত্রায় থাকে). অস্থিরতা, কর্ম- ক্ষণস্থায়ী ত্রান্তবিখাস 


১৫০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 


সিম্পল (Simple) হেরিফ্রেনিয়া (Hebiphrenia) কেটাটোনিয়া (Katatonia) 41 

(নবযুবকাল বা ঠিক (অনীহা, একা একা কথা বলা, (অনিদ্রা, যড়যস্ের ভয়) মুখে সিজোক্রেনিয়া 

এর পরে এ রোগ অলীক 'বীক্ষণ, আত্মহত্যার চোখে বিরক্তির ছাপ, নেতি- [্রান্তবিশ্বাস- 

দেখ। দেয়, নিষ্পুহ : প্রবণতা, ভ্রান্ত বিশ্বাস) বাচক মনোভাব, অলীক. অলীক বীক্ষণ 

ভাব) বীক্ষণ, কাঠের মত নিশ্চলভাব ভ্রান্ত বিশ্বাস 
কখনও কখনও চেতন শক্তি যুক্তি নিবদ্ধ 
রহিত হওয়া, উত্তেজনার ভাব) নয়) 


॥ অনুশীলনী ৷ 


1.} Discuss, with suitable illustrations, the different types of mental diseases. 

2, Distinguish between psychoneunosis and psychosis. 

3, Differentiate between functional and organic mental disorders. 

4. What. are some of the undesirable outcomes of neurasthenia, 
psychasthenia and hysteria? 

5. Describe any case known to you that shows any of the following 
symptoms : delusion, compulsion, obsession, hallucination, phobia, hyper 
acivity or delirium. ? 

6. Give an outline of modern classification of the different types of mental 
diseases. 


দ্বাদশ অধ্যায় 


সমসঠাসুলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ওপ্রতিকা 
[Specific Types of Problem Behaviour, their 


Specific Causes and remedies] 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শিশু ও কিশোরদের সেই সব আচরণকেই সমস্থাযূলক 
আচরণ বল! হবে যা সমাজে, বিগ্ভালয়ে ও গৃহে প্রতিবেশী, শিক্ষক ও পিতামাতার 
নিকট শান্তি ও শৃঙ্খলা ঘটিত সমস্য হয়ে দেখা দেয়। সমস্তাযুলক আচরণের 
মধ্যে যেগুলি বিদ্যালয়ে খুব প্রকটভাবে দেখা দেয় ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
উদ্বেগ ও অস্বস্তির কারণ ঘটায় তাদের মধ্যে আছে গৃহ ও বিগ্ভালয় থেকে পলায়ন 
(Truancy), ঝগড়া বিবাদ (quarreling), মারামারি (fighting), চুরিকরা! 
(98180), মিথ্যাকথা বলা! (1/9), অবাধ্য হওয়া (888০90775,0%), একগুয়েমি 
(obstinacy); এবং নেতিবাচক মনোভাব (negativitism) এবং ছোটখাট যৌন 
অপরাধ (nor sew problem) | এ ছাড়া অবদমিত শঙ্কা পরায়ণ সমস্তামূলক 
আচরণও আছে, য! প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে গৃহে ও বিদ্যালয়ে সমস্যার 
স্বর করে। এর মধ্যে আছে শয্যা মূত্র (enuresis) ভয়াকুলতা (Nervousness), নখ 
কামড়ানো। (Nailbiting), আন্গুল চোষ।| (Thumb 15/07%1), অত্যধিক বশংবদভাব 
(over submissive) | 

একে একে এবার উপরোক্ত সমস্তা মূলক আচরণগুলির প্রকৃতি, কারণ ও তাদের 
দূর করার উপায় সন্ধে আলোচন! করা হবে । 


(১) পলাম্ত্রশপক্পক্ঞ (Truancy) ই 
পলায়ণপরতা, বলতে আমরা বুঝি গৃহ থেকে না বলে কয়ে কোথাও পালিয়ে 
যাওয়া; বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ও কাজ চল! কালে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া । 


বিদ্যালস্তর অভি বাপ £ 

॥ ক | বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা এমন নিশ্রাণ ও অবিত্যপ্ত হতে পারে 
যে শিক্ষার্থীরা এতে কোন উৎসাহ বোধ করে না এবং এরকম নিশ্রীণ শিক্ষা-ধারার 
নিম্পেষণ থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যায় । 


১৫২ মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠ। 


॥খ ॥ সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় কোন প্রকার আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না 
শিক্ষকরা যদি গতানুগতিক ও দায়িত্ব জ্ঞানশৃন্ হয়, শিক্ষকের পরস্পরের সম্পর্ক যদি 
মধুর ও সুস্থ না হয় তা হলে বিদ্যালয়ের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রাণ সঞ্চার হয় না 
শিক্ষার্থীরা কোন রূপ আকর্ষণ অনুভব করে না। 

॥ গ।! নিয়মশৃঙ্খলার দোষদুষ্টতা__যেমন শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করে 
তোলার জন্য উপর থেকে অত্যধিক চাপ স্থট্ি--সব সময় নিয়ম মাফিক চলার জন্য 
রক্ত-চক্ষু দেখানো-_-অথচ বিদ্যালুয়ে খেলাধুলা! ও অন্ঠান্ত সহ-পাঠস্রমিক কার্ধ-স্থচীর 
কোন ব্যবস্থা নেই_খোলা পরিবেশের অভাব-_লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড | ছাত্রদের 
সবকিছুতেই কর্তৃপক্ষের সমালোচনা ও বাধা দান, শিক্ষকদের পক্ষপাত ছুষ্টতা প্রভৃতি 
অবস্থা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় বিমুখ করে ,তোলে-_এ পরিবেশে কোন কোন ছাত্র- 
ছাত্রী বিদ্যালয় পলায়ণপর হয়ে উঠে। 

_॥।ঘ | বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে যদি অধিক সংখ্যক অপরাধ পরায়ণ ( গৃহ ও 
গৃহ-স্থানের প্রভাবে ) ছাত্র থাকে তা হলে এদের প্রভাবে, ভাল হতে পারে এমন 


ছেলেরাও, বিপথগামী হয়ে ওঠে এবং বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে খারাপ সিনেমা . 


দেখা, দল করে চুরি করা ও অন্য নান! প্রকারের অসামাজিক আচরণ এদের মধ্যে 
দেখা দেয়। 


পু বিত কাৰণ ৪ 

পিতামাতা সন্তান সম্বন্ধে কোন প্রকার মনোযোগ দেন না তাদের - পড়াশুন! 
সম্বন্ধেও কোনপ্রকার মনোযোগ বা যত্ব নেন না। বাড়ীতে পিতামাতার মধ্যে সর্বদা 
মতান্তর মনান্তর চলতে থাকে । পিতামাতা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত নির্মম আচরণ 
করে থাকে - গৃহ পরিবেশের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার ও স্বত:স্কুর্ততার বিন্দুমাত্র 
আভাস থাকে না। সন্তান নিজেকে প্রত্যাখ্যাত (79646?) মনে করে। এরূপ 
গৃহ পরিবেশের মধ্যে সন্তানের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়-পিতামাতার 
কলহ ও বিচ্ছেদের জন্য গৃহের মধ্যে যে চাপ! অস্থিরতা ও উত্তেজনার ভাব থাকে _ তা 
সন্তানের মধ্যে তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে একটি দুশ্চিন্তা জর্জরতা, উদ্বেগ ও ভয়ের ভাব 
নিয়ে আসে। সে কোন বিষয়ে উৎসাহ পায় না - কোন কাজে মনোযোগ দিতে 
পারে না। এ হেন মানসিকতা নিয়ে কোন ছেলে যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন 
বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর ও সুস্থ হওয়া! সত্বেও, সে তাকে গ্রহণ করতে পারে না 
ভয়, উদ্বেগ দুশ্চিন্তার ভাব সর্বদা তার মনের গভীরে অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া স্থ্টি করে 


নি 


১৫৩ 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার 


চলে। পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না, বিদ্যালয়ের কোন কাজে সক্রিয়ভাবে 
অংশ গ্রহণে ভয় পায়, পিতামাতার পরিবর্তস্বরূপ শিক্ষকদের সম্পর্কে একটা ভয় ভয় 
ভাব তাকে পর্বদা ঘিরে থাকে, ফলে শিক্ষকদের সর্বদ! এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে_ 
সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধেই একটা অনীহা তার মধ্যে দেখা দেয়_বিগ্ঞালয় থেকে 
পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। 

শিক্ষার্থীদের কারও মধ্যে যদি স্বাভাবিক বুদ্ধি না থাকে, ত! হলেও সে বিদ্যালয়ের 
পঠন-পাঠন অনুধাবন করতে পারে না_সহপাঠীদের সাথে ভালভাবে মিশতে পারে 
না__বিদ্যালয় তাঁর কাছে একটা বোবা হয়ে দাড়ায়, বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে তারা 
বাচে। বুদ্ধির স্বল্লতাও পলায়ণপরতার একটা কারণ হতে পারে । 

ক্লাসে কোন ছেলের বৃদ্ধি যদি স্বাভাবিক থেকে অনেক বেশী হয় এবং প্রতিভা” 
বান ছাত্রছাত্রীর জন্য যদি বিজ্ঞানসন্মত পঠন-পাঠন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে 
ক্লাসে যা পড়ানো হবে তা অন্লসময়ের মধ্যেই এর! শিখে ফেলবে এবং বাকী সময়টা 
(বিদ্যালয়ে যদি সহপাঠক্রমিক কোন কিছুর ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সে সেটা) 
নষ্ট করে - বিদ্যালয় এদের কাছে নিরর্থক মনে হয় ও বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে 
অন্যভাবে সময় কাটানো শ্রেয়ঃ মনে করে । 


এ্তিন্কালু (Remedies) £ 

(২) একদিকে বিদালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা সুবিশ্যপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী হতে হবে। 
বিদ্যালয়ে শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক সকলের কাছ থেকে শিক্ষার্থী অকুত্রিম সেহ প্রত 
পাবে- প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্য, বুদ্ধি মেজাজ,বিশেষ শক্তি ও তার বিভিন্ন 
সমন্তা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রত্যেকটি শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর 
প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন-_-এবং ছাত্রকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে যাতে 
তার মধ্যে “আত্মত্রদ্ধা জাগে নিজের সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। বিদ্যালয়ের 
শৃঙ্খলা সঙ্গতিপূর্ণ সুদৃঢ় হতে হবে। খেলাধুলা, সাহিত্য ও শিল্পচর্চা, বক্তৃতা, শিক্ষা- 
মূলক ভ্রমণ, যৌথ সমাজ কল্যাণমূলক কাজে 
আয়োজন করা, হাতেনাতে পাঠ্য বিষয় বন্ত থেকে কোন কোন জিনিস তৈরী করা, 
প্রাচীর-পত্র প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ সহ-পাঠক্রমিক কাধকলাপের মধ্য দিয়ে 
বিগ্ভালয় পরিবেশকে শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদা পরিপুরণের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে 


তুলতে হবে। 
(২) গৃহ-পরিবেশে পিতামাতাকে শিশুর মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তির 


না, 


১৫৪. মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্য 


সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পড়াশুনা সন্ন্ধে যত্রণীল ও মনোযোগী হতে 

হবে, তার অগ্রগতি কতট। হচ্ছে না হচ্ছে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । শিশুকে 

যথাযথ স্সেহভ্রীতি, উৎসাহ, প্রশংসা সময় বিশেষে দিতে হবে । গৃহে পিতামাত! 

যদি সন্তানের প্রতি উদাসীন হন বা নির্মম হন যাতে সন্তান নিজেকে প্রত্যাখ্যাত 
মনে করতে পারে, এরকম অবস্থাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব সমধিক ও গভীর । 

এরকম শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ আরও বেশী দৃষ্টি দেবেন, আরও বেশী যত্ববান 

হবেন, যাতে প্রত্যাখ্যাতজনিত যে উদ্বেগ, ক্ষোভ ও নিরাপত্তা বোধের অভাব, তা 

থেকে শিশু ও কিশোর মন শিক্ষক শিক্ষিকার স্মেহ বারিতে অভিসিঞ্চিত হতে পারে, 

যাতে শিশু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, তার বিগ্ভালয়ে এমন শিক্ষক আছেন, অন্ততঃ 

এমন একজনও আছেন যিনি তার স্থখ-ছুঃখের অংশীদার, যিনি তার জন্য সদা! 
উদগ্রীব ও উৎসাহী এবং ধার উপর সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে। বিদ্যালয়ে 
ছাত্রদের উপহাস করা, লজ্জা দেওয়া ও পারিবারিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
বিদ্রুপ করা যতদূর সম্ভব বন্ধ করতে হবে। এসব শিশু ও কিশোরদের পুপ্জীভূত 
আবেগ মুক্তির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা দরকার | খেলাধুল! সঙ্গী তচর্চ৷৷ 
চিত্রাঙ্কন, ছোট ছোট জিনিপ-পত্র নিয়ে কাজ করা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে 
পু্তীভূত আবেগ-মুক্তি কিছুটা ঘটতে পারে এছাড়া শিক্ষকের সাথে ছাত্র যদি 
তার অহ্থবিধা ও সমস্যার কথ! খোলাখুলিভাৰে বলতে পারে, তার জীবনের আবেগ 
পুজীভূত ঘটনার কথা শিক্ষককে বন্ধুর মত বলতে পারে এবং এ বিষয়ে শিক্ষকের, 
কাছ থেকে যথার্থ অঙ্গবেদন ছাত্র অনুভব করে, তাহলে তার অবচেতন মনের যে 
সমস্যা ও দ্বন্দ, যা পরোক্ষভাবে তাকে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যেতে উদ্বেলিত করে, 
তার স্থরাহা হতে পারে। 


গড়া ও মান্সামাভি কলা (quarrelling & fighting) : 


বিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্র দেখা যায় যার! সর্বদা মারামারি, ঝগড়া-বিবাদে 
রত থাকে-_সামান্ত সূত্র পেলেই কারো ন। কারো সঙ্গে ঝগড়া মারামারি আরম্ভ 
করে দেয়। কেউ কেউ আছে যারা! কথা কাটাকাটি থেকে কোন রকম দ্বিধা না৷ করে 
সরাসরি প্রচণ্ড মারধোরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা শ্রেণীকক্ষের, সামগ্রিকভাবে 
বিগ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করে। গৃহ পরিবেশেও এরা ভাই-বোনদের সাথে 
অনবরত ঝগড়া-বিবাদ করে, প্রতিবেশী খেলার সঙ্গীদের সাথেও ঝগড়| মারামারি 
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ক্লাস 92 
নিরাপত্বাবোঁধের অভাব | শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য যদি ভাল না হয়, প্রায়ই যদি 
সে অন্থখ বিজ্ুখে ভোগে, তা’হলে মানসিক দিক থেকে আবেগগত গণ্ডগোল তার 
মধ্যে পরিলক্ষিত হতে পারে--এরূপ গণ্ডগোল তিনভাবে আসতে পারে। প্রথমতঃ 
অন্যান্যদের তুলনায় সে নিজেকে হীন মনে করে_ অন্তর! সাবলীল ভাবে যে কাজ 
করতে পারে, সে ত! করতে পারে না বলে তার মধ্যে একটা হীনমন্ততা দেখা দেয়। 
তা ছাড়া ব্যক্তি যদি বিকলাঙ্গ বা অতিমাত্রায় বেঁটে হয় বা শারীরিক কোন খুঁত 
থাকে, ত! হলেও তার মধ্যে একটা হীনমন্যতার ভাব দেখা দেয়_-শে নিজেকে অত্যন্ত 
নিঃসঙ্গ অনুভব করে, সামান্য সমালোচনায় আহত হয় ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নিয়ত 
সমালোচনা, নিরুৎসাঁহতা, সকলের অবজ্ঞা কখনো কখনো! এসব ব্যক্তিদের মরিয়। 
করে তোলে । এদের সহ শক্তি অত্যন্ত কমে যায়__হুঠাৎ রেগে যায় এবং ঝগড়া 
বিবাদে এমন কি মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া এমন অনেক ছোয়াচে 
রোগ আছে যা শিশুকে সকলের কাছ থেকে দুরে কোন চিকিৎসাগারে সরিয়ে 
রাখে। মা বাবার সাথে তার কাজ্জিত যোগাযোগ থাকে না -ফলে মনের গভীরে 
একটা দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই অনিচ্ছাক্কত গৃহ-বিচ্যুতি ও দুরত্ব এবং 
তার অনথপস্থিতিতে যদি কোন নতুন ভাই-বোন পরিবারে এসে পড়ে, ত! হলে 
সে যে প্রত্যাখ্যাত এ ভাবটা তার মধ্যে আরও গভীর হয়ে ওঠে। এ থেকে তার 
মধ্যে একটা ভীষণ রকমের ক্ষোভ হয়-_-ভিতরে ভিতরে বাব! মা'য় গ্রুতি ক্ষোভ ও 
রাগ দেখা দেয়। সামান্য কারণে রেগে ওঠে, একটা! আক্রমণাত্মক মনৌভঙ্গী গড়ে 
ওঠে প্রত্যাখ্যানজনিত থে ক্ষোভ, তার প্রতিশোধ নেয় বিদ্যালয়ে, সহপাঠীদের 
সাথে মারামারি করে। সব কিছুকে একটি। আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে দেখে । 


১) The fundamental cause of aggression lies in feelings of insecurity, and 
specialists agree that redirection of the behaviour is much better than any 
attempt to repress it"—Norma E. Cutts and Nicholas Moseley, Practical School 
Discipline and Mental Hygiene, Boston: Houghton Maffni Company, 181, 
P. 143. 

Aggression may actually be stimulated by repressive discipline. The insecu- 
rity generated by threats and fear of consequences manifests itself in fighting 
quarrelsomeness and destruction when the individual is not under the immediate 
supervision of the feared person. Since such out bursts seem to challenge the 
authority and prestige of the teacher, the natural* response on his partis one 
of hostility. This, however, merely aggnavates the situation. It becomes 
oblious, then, that the recommended attitude must be one of understanding, 
friendliness, and patience. Bernard, W. Harold : Mental Hygiene for class. 


room Teachers. 


১৫৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশে যদি খেলাধূল! ও অন্যান্ আনন্দপ্রদারী উপকরণ, 
যেমন বেতার, শিশুদের পাঠোপযোগী গল্পের বই প্রভৃতি না থাকে, গৃহ্পরিবেশ ও 
বিদ্যালয় পরিবেশ যদি সুন্দর ও খোলামেলা ন! হয়, মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির 
' যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে, শিশুর শক্তি সামর্থ্য, কর্মপ্রয়াস যদি উৎসাহিত না হয়, 
যদি সে পরিবারে কোন স্বীকৃতি না পায় তা হলেও তার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় 
তার এই মানসিক অতৃপ্তি তাকে পরিবার, বিদ্যালয় ও বৃহত্তরভাবে সমাজবিধি 
ও কর্তৃপক্ষের উপর বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলে; পুঁঞ্জীভূত ক্ষোভে, সামান্ত 
কারণে ফেটে পড়ে । গৃহে ভাইবোন, প্রিতামাতা।) বিগ্ঠালয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের 
সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদে এমন কি মারধরে এর! লিপ্ত হয়। 
মোটের উপর 'বদ্ধ-পরিবেশ' যে পরিবেশ শিশুর মধ্যে অত্যধিক দুশ্চিন্তার উদ্রেক 
ঘটায়, দেই পরিবেশই শিশুর মধ্যে অতিমাত্রায় ক্রোধের সঞ্চার করে এবং সেই 
'ক্রোথেরই ক্ফুরণ ঘটে ঝগড়া বিবাদ, মারামারি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে।» 
যে সব পিতামাতার নিজেদের মধ্যেই নিরাপতভ্তাবোধের অভাব রয়েছে, যে সব 
পিতামাতা অত্যন্ত আত্মপবন্ব ও স্বার্থপর, তারা প্রায়শ তাদের সন্তানদের প্রতি 
তাদের দায়িত্বপালনে কোন দৃষ্টি দেন ন!। গভীর ভালবাসার উত্তাপও সন্তানরা 
এদের কাছ থেকে অনুভব করে ন! । যাদের মধ্যে আক্রমণাত্মকভাব (888:০5917) 
বেশী [ রংশগতিতে প্রাপ্ত নালী শৃন্ গ্রন্থির ( endocrene -৪1&n45) কার্ধকারিতার 
জন্য ], তাদের জন্য পিতামাতার ঘত্র ভালবাসার আরও বেশী প্রয়োজন-_এই সব 


১ Anxiety, to Horney, was a complex pattern suffused with fear anger and 
a characteristic series of thoughts, for example, I am helpless. 

‘Situational events of various kinds can serve to elicit anxiety ; the beha- 
wiour of other people (Existentialists); certain kinds of behaviour emitted by 
others such as rejection, hostility, punishment (Adler, Horney, Sullivan). 
Ford চা. Donald & Urbon B. High. 95905), of psycho therapy. A comperative 
study. 

From the very beginning, Freud observed that negative affect (“painful affect") 


psychic pain were specified (1895, P. 3). Later he included hate oraggression ; 
the.currently popular terms among psychologists are anger, hostility, and 
guilt (1919). Through out his formulations, anxiety ( the “affect vf fright ) 
| played the most crucial role. Fear is simply anxiety directed toward an exter- 
nal event of which the personis aware. 41 0151, anxiety was interpretedasa 
amanifestation of behaviour disorder, but in his later reformations he considered 
it to be the primary antecedent, that is, the chief cause. 


IN 


‘seemed to play a central role in behaviour disorder. Fear, anxiety. shame and 
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শিশুরা বিকাশ-পর্যায়ে যদি পিতামাতার কাছ থেকে, অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তি 
ও শিক্ষককদের কাছ থেকে স্মেহ প্রযত্ব না পায় তা হলে এর! আরও আঁক্রমণধর্মী 
হয়ে ওঠে। পিতামাতা ও শিক্ষকগণ যদি শিশুদের স্বাভাবিক ও স্বতঃক্ষর্ত বিকাশ 
পথে অনবরত প্রতিবন্ধের সৃষ্টি করে, তাদের প্রত্যেকটি কাজকে যেমন বন্ধুচয়ণে, কোন 
ক্রীড়ায় যোগদানে, পাঠক্রম নির্বাচনে বিরূপ সমালোচনা করেন, তাদের সময়োচিত 
স্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে উদাসীন থাকেন, তা হলেও শিশুদের মধ্যে আক্র- 
মণাত্মক মানসিকতার উদ্ভব হয়। গৃহে পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভালবাস! ও' 
আদর আপ্যায়ণ প্রদর্শনে যদি সমদর্শী না হন তা হলে, যে সব সন্তানরা অপেক্ষাকৃত 
অনাদৃত ও অবহেলিত থাকে, তাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গীর উদ্রেক করে 
_ তারা “ভাগ্যবান ভাইবোনদের’ ঈর্ষা করে ও তাদের সাথে মারামারি ও ঝগড়া 
করে থাকে। বিগ্ভালয়েও শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদের প্রতি স্মেহ প্রীতিদানে ও 
সহানুভূতি প্রদর্শনে সমদর্শী না হন তা হলে কিছু সংখ্যক ছাত্র একদিকে অসমদর্শা 
শিক্ষকদের সম্বন্ধে ও অন্যদিকে ‘ভাগ্যবান সহপাঠী'দের সম্বন্ধে বীতরাগ ও ক্রোধান্িত 
হয়ে ওঠে । শিক্ষকদের অপমান করা-_ছাঁত্রদের সাথে ঝগড়া বিবাদ ও মারধোর, 
করা তাদের পক্ষে খুব অস্বাভাবিক নয় ।৯ 

এর অন্ত দিকও আছে । পিতামাতা সন্তানকে যদি অতি আদর দিয়ে, “যখন 
যা চাই, তখন তাই পাই” এরকম অভ্যাসের স্থ্টি করে থাকেন, তা হ'লে, বিদ্যালয়ে 
ও গৃহের বাইরে, খেলার মাঠে, বন্ধুদের সাথে চলতে গিয়ে, সে যখন যা চাই তখন 
তাই পাই,__এরকষটা ন! হলেই রেগে যায় ; বন্ধুবাদ্ধবদের সাথে, বিবাদ আরম্ভ 
করে দেয়, বিষ্ভালয়ে সহপাঠীদের সাথে, ঝগড়া মারামারি আরম্ভ করে, শিক্ষকদে রও. 
অশ্রদ্ধা অপমান করতে ছাড়ে না। 


শ্রভিকাব্ ৫ 
(১) গৃহ-পরিবেশ সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ হতে হবে। যথাযথ নিয়ম শৃঙ্খলা গৃহ 


১) Lack of consistency in the treatment of a child is considered by some 
psychiatrists to be more harmful than treatment that is consistently harsh or 
Parents who resist the child's natural, and admirable, desires to grow 
even though the resistance is well-intentioned as a 
ith the choice of companions, laughing at 
ns and criticism of athletic, social, 


unjust. 
up may arouse hostility, 
protective measure. Interference Ww' 
immature choices of activities or DPOSssessio 
or academic interests are ways of generating hostile feelings. 

Bernard W. Harold Mental Hygiene for Class room teacher. 


১৫৮ মানসিক স্বাস্থ্যবি্ঠ। 


জীবন যাত্রায় বিরাজ করবে। মৌলিক চাহিদা পরিপুরণে, বিশেষ করে দেহ 
প্রীতি, উৎসাহ ও আত্মদ্বীকৃতির চাহিদা যাতে যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে 
পিতামাতার ও বিগ্ালয়ে শিক্ষকদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে | 

শারীরিক দিক থেকে যাতে কোন অন্থস্থতা না থাকে, সেদিকে 
হবে-_বিগ্ভালয় থেকে প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্য দদ্বন্ধে চিকিৎসক দিয়ে যথাযথ তথ্য 
সংগ্রহ করতে হবে ও চিকিৎসকের নির্দেশ অগ্ুসারে শিক্ষার্থীর শারীরিক স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে গৃহে ও বিদ্যালয়ে যত্ব নিতে হবে । 

(২) খেলাধুলা, মু্টযুদ্ধ, পর্বতারোহণ, গ্রামোর্য়ন ও সমাজ কল্যাণকর কর্ম ও 
শিল্প কর্ম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গীকে আনন্দকর স্থজন ধর্মী কর্ম- 
ধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। { 

(৩) প্রতিযোগিতামূলক সৃষ্টিধৰ্মী কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আক্রমণ- 
ধর্িতার উদ্গতি সাধন করতে হবে_-এর মধ্য দিয়ে শিশু নিজের শক্তি দিয়ে কিছু 
থপ্টি করতে পারছে ভেবে আত্ম-প্রত্যয়ী হয়ে উঠবে_সমাজ স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে 
তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা সুস্থ হয়ে উঠবে - আত্মবিশ্বাসহীনতা ও হীনমন্ততাজনিত 
যে আক্রমণাত্মক মনোভর্জী তা দূর হবে। 

(৪) কোন শিশুর মধ্যে যে পিতামাতা বা শিক্ষক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, এ বোধ 
'যেন না আনে--এ দিক থেকে পিতামাতার আন্তরিক সেহ প্রযত্ধ, শিক্ষকদের 
শিক্ষার্থীদের প্রতি অক্ুত্রিম ভালবাসা ও যত্ব অপরিহার্য । 

(৫) শিক্ষার্থী বগড়া মারামারি এরূপভাবে কেন করে তার কারণ যথাযথ 
ভাবে খুঁজে দেখবার জন্য প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীকে মনশ্চিকিৎসকের*নিকট নিয়ে 
যেতে হবে ও মনঃস্তাত্বিক অভাক্ষা, দিয়ে, তার-বিকাশ পর্যায়ের ইতিহাস, গৃহ 
পরিবেশের ও বিদ্যালয় পরিবেশের খুঁটিনাটি তথ্য প্রভৃতি জেনে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
-করতে হবে। j 

(৬) গঠনমূলক কাজের নেতৃত্ব দিতে হবে_ পরীক্ষা মূলকভাবে শ্রেণী কক্ষের নেতৃত্ব 
দিয়ে, খেলাধুলার জিনিসপত্রের দায়িত্ব দিয়ে দেখতে হবে। যখনই সে সামান্ততম 
উৎকর্ষতার সাক্ষ্য তার আচরণে রাখবে তখনই তাকে উৎসাহিত করতে হবে। 


লক্ষ্য রাখতে 


চুব্রিক্ ত্র! (Stealing) ই 
বিদ্যালয়ে আমরা এমন অনেক ছাত্র দেখি যাদের অভ্যাস সহপাঠীদের কলম, 
ই পেন্সিল, ছাতা, টিফিন বাক্স প্রভৃতি চুরি করা । অনেক সময় এ চুরি কর! কেবল 


7, 
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বিগ্ভালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না, পাড়া প্রতিবেশীর জিনিদপত্র, সরকারী সম্পত্তি যেমন 
রাস্তায় লাইট পোষ্ট থেকে বান চুরি করা, বিদ্যুৎ তার প্রভৃতি নিয়ে নেওয়া, রেল- 
গাড়ীর কামরা থেকে বান্ধ ও তার চুরি করা প্রভৃতির মধ্যেও প্রসারিত হয়। বাড়ীতে 
বাবার পকেট থেকে টাকা নিয়ে নেওয়া কলম, ঘড়ি চুরি করে বাইরে বিক্রি করে 
দেওয়া, কখনো কখনো! মা-বোনদের অলঙ্কারও চুরি করে বাইবে বিক্রয় করা প্রভৃতিও 
দেখা যায়। 

এর মধ্যে অপরাধের লবুত্ব গুরুত্ব আছে | যেমন বিদ্যালয় থেকে সহপাঠীর বই 
না বলে নিয়ে নেওয়া, বাঁড় থেকে ছুটি, চারটি পয়সা না বলে নিয়ে নেওয়া, আর 
রেল কামরা. থেকে বানু চুরি করা, বাড়ি থেকে সোনার অলংকারাদি নিয়ে নেওয়া 
এক প্রকারের গুরুত্বপূর্ন অপরাধ নর__ছেলের সমস্থার দিক থেকে, মানসিক স্বাস্থ 
দিক থেকেও এর গুরুত্বের হের ফের আছে । 


স্বগকশ $ 

কারণ বিশ্লেষণও বাইরের বা উপর স্তর থেকে আরম্ভ করে ভিতরের ও গভীর. 
স্তরের কারণ খুঁজে দেখা, যেতে পারে । প্রথমত, আমরা বাইরের কারণ খুঁজে 
দেখবো | 

বাহিক কারণ (ক) মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্ত যে আথিক সঙ্গতি 
থাকা প্রয়োজন তা যদি গৃহে না৷ থাকে, এবং এর সঙ্গে গৃহপরিবেশে পিতামাতার 
আত্মিক অনুশাসন যদি যথার্থ ও সুদৃঢ় ন! থাকে_তাদের আচার-আচরণে ও 
দৃষ্টিভন্গীতে পরদ্রব্য হরণ দোৌষছুষ্ট বলে বিবেচিত ন! হয় তাহলে সেই পরিবারে যে 
সব শিণু বড় হয়ে ওঠে তাদের কারও কারও মধ্যে চুরি করার অনেক নজির দেখতে 
পাওয়া যায়। 

(খ) অসৎ সংসর্গ_-বন্ধুবান্ধব যদি চুরি করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে অনেক সময় 
সংসর্গদোষে কেউ কেউ চুরি করায় প্রবৃত্ত হতে পারে। 

(গ) অস্তন্থ গৃহপরিবেশ-(১) বাড়িতে যদি সর্বদা ঝগড়া বিবাদ বর্তমান 
( মানপিক কারণ ) থাকে, মাতাপিতার মধ্যে সর্বদা মতান্তর ও মনান্তর, বিবাদ- 
বিসম্বাদ, উত্তেজনা ও অশান্তি চলতে থাকে, তাহলে এরূপ, পরিবেশে শিশুরা 
নিজেদিগকে নিরাশ্রয় বোধ করে-নিরাপত্তাবোধের অভাব (১856 ০/ insecurity) 
দেখা দেয়। অবচেতন মনের এই নিরাপত্তাবোধের অভাবের প্রকাশ অনেক সময় 


অপহরণের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে। 


1 


) 


১৬০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 


(২) কোন শিশু যদি জন্মকাল থেকে বাধা বন্ধনহীনভাবে যা চায় তাই পায় তা 
হলে এহেন ব্যক্তি পরবর্তীকালে চুরি করে হলেও, নিজের সাধ মেটাতে চেষ্টা করে । 

(৩) গৃহে যে শিশু অত্যন্ত কঠোর কর্কশ নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে প্রায় বিধ্বস্ত, নিয়ত 
সম্মলোচন| ও উপহাসে সদা বিব্রত বাঁ. যে শিশু বাড়িতে পিতামাতার আচার 
আচরণ ও হাবভাব থেকে অঞ্রুভব করে যে সে বাড়িতে ঠিক স্বাগত নয় এমন শিশু, 
যারা তার এই অসহনীয় অপমান ও মানসিক যন্ত্রণার জন্য দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে 
তাদের জিনিসপত্র চুরি করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে। এরূপ আচরণ শিশু 
কিন্ত মনের গভীর ইচ্ছার দ্বারা তাড়া খেয়ে করে। এরূপ করে সে ভিতরের যে 
যন্ত্রণা তা থেকে হয়ত কিছুক্ষণের জন্যও মুক্তি পায়। কেবল সজ্ঞানে চেতন মনের 
ক্রিয়াকলাপ দিয়ে ছেলের এই আচরণকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং 
সেইজন্ত কেবল ‘চুরি করা পাপ’ এমন উপদেশ দিয়েও এমন ছেলেকে চুরি করা 
থেকে বিরত করা যাবে না। 

যে সব বস্তু ব্যক্তি অপহরণ করে থাকে, তার সাথে তার অবচেতন মনের একটা 
যোগ থাকে । বস্তগুলি হচ্ছে তার অতৃপ্ত বাসনার প্রতীক সেই বস্তগুলিকে যে 
কোন উপায়ে পেয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সে অবচেতন বাসনারে রূপকের মধ্য দিয়ে 
চরিতার্থ করার প্রয়াস করে। 

তাছাড়া গৃহপরিবেশের অন্ুস্থতার জন্য, যে সব ছেলের অহং সত্তা (758০) 
ঠিকভাবে গড়ে ওঠে না_তারা খুব সহজেই স্থখের ও আরামের তাড়নায় অত্যন্ত 
কম আয়াসে সুখদায়ক কিছু পেয়ে ফেলার জন্য প্রয়াসী হয়ে ওঠে কোন কিছু 
অর্জন করার ধৈর্য এদের মানসিকতায় গড়ে ওঠে না॥ ফলে এরা কোন মূল্য না 
দিয়ে আরাম আর আয়াসের পিছনে ছুটতে থাকে ।৯ 
গু 1 “The ০৪০২০ the problem child is still under the dominance of the plea- 
sure principle and that for this reason impulses are acted out more easily than 
with a personality Whose ego is governed by the reality principle” ( Aichhorn, 


1925). A problem child is the outcome of interacting environmental factors 
that lead to a disturbance in early instinct modification and object relationships. 


Owing to the child’s absolute dependence on the mother, any factor which inter- : 


fereres with the establishment of a firm mother-child relationship and with con 
sistent handling of a firm mother-child relationship and with consistent handling 
of primitive instructive drives will hinder the process of ego development. 
Separations for any length of time before the age of three, lack of interest or 
lack of time on the mother's side, ‘personality defects in the mother which make 
her inconsistent during the periods of feeding, weaning and the training for 


cleanliness, all may lead to a disturbance in ego development,—Friedlander, 


1945. 


সমস্যামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৬১ 


সুস্থ-ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য মা'র প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করে, কেনন। শৈশবে 
শিশু মা'র উপর একান্তভাবে নির্ভর করে, মা'র সাথে যদি শিশুর সুস্থ ও সুদৃঢ় সম্বন্ধ 
গড়ে না ওঠে, তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্ব সুস্থ ধারায় গড়ে উঠতে পারে না, তার অহংসত্তা 
যথাযথ রূপে স্থাষ্ট হয় না। 

পিতামাত। ও গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তিদের উপর যে অবদমিত ক্রোধ আছে, যে 
ক্রোধের জন্ম হয় পিতামাতার নিষেধে কোন কাজ্চিত বস্তুর, অপ্রাপনে, সে ক্রোধেরই 
প্রকাশ ঘটে বাইরে যা কিছু নিষিদ্ধ তার অনুষ্ঠান করে। যেমন যেখানে লেখা 
থাকবে ধুমপান করা নিষিদ্ধ, সেখানে বেশী করে ধুমপান করা। প্রায়শই যে 
কাজটা এরকম তাড়না থেকে অনুষ্ঠিত হয় ত! পিতা! কর্তৃক নিষিদ্ধ বিকৃত কোন 
কাজের (যৌন ইচ্ছ। প্রস্থত) প্রতীক । কাজেই এরূপ কর্মানুষ্টানের মধ্য দিয়ে, ছুটি 
অবরুদ্ধ ইচ্ছার মুক্তি ঘটে-_একটি হল অবদমিত অতৃপ্ত কাঞ্চিত বাসনাকে (যাকে 
চরিতার্থ করার পথে পিতার ধিক্কার ও নিষেধ প্রতিবন্ধ স্থ্ট করেছিল ) পরিতৃপ্ত 
করার অপপ্রায়াস, অপরটি হল যে পিতার জন্ তার বাসন! অপরিত্প্ত রয়েছে, 
তাঁকে অগ্রাহ্থ করাঁ। স্টেকেল প্রমুখ মনস্তাত্বিকদের মতে অনিচ্ছা সত্তেও চুরি করার 
( Kleptomania ) এটাই হল গভীর কাঁরণ।৯ যে বস্তুটি চুরি করা হয় তা হল 
অবচেতন ভাবে কাজ্ছিত যৌন বন্তরই প্রতীক এবং এই প্রতীকের মধ্য দিয়ে শৈশবে 
যে যৌন ইচ্ছ| চরিতার্থ হওয়ার পথে পিতামাতার নিষেধাজ্ঞ। ছিল তাও প্রতিফলিত 
হচ্ছে | ফয়েড, ও ফ্রগ্নেডের অন্গামীরা। যদিও এই অবদমিত ইচ্ছাকে যৌন ইচ্ছা বলে 
অভিহিত করেছেন, 1169৩58%]] প্রমুখ মনোবিদ্গণের মতে আত্ম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ও 


3) The mania for doing things forbidden Which so generally attacks boys 
or young men when they first go away form home to school or College, is really 
a breaking through of the impulses to rebellion against the father which 
hitherto had been better repressed, but now begin to find outlet by displacing 
themselves to almost anything that is prohibited, Often the thing done 
represents in a symbolic way, some specific act forbidden or conde- 

mned by their father (usually : a sexual one ) and thus two sorts of impulses 
find acommon outlet. According to Stekel and others, kleptomania has this 
origin. The thing stolen is usually symbolic of SOME sexual thing unconsciously 
wished for, and which in childhood the authority of one of the parents stood 
in the way of attaining. The stealing thus simultaneously expresses through 
displacement, the desire for the thing or experience in question and the rebellion 
against the parent whose influence or authority originally’ interfered ২2 


fulfilment. ”—Stekel. 
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১৬২. ... মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ভা. 
চাহিদাই এতে কাজ করে । ফ্রয়েড ও তার অন্গ'মীগণ যে পরিস্থিতিতে এরূপ অবস্থ র 


উদ্ভব হয় তার'নাম দিয়েছেন ঈডিপাস গৃটৈষ। (dipus Comচচlex ) ; অর্থাৎ এ Le | 


পরিস্থিতিতে ছেলের মাকে পাওয়ার ইচ্ছা, পিতার দ্বারা প্রতিহত হয়, পিতাকে, 
ছেলে মা'কে একান্তভাবে পাওয়ার বিষয়ে প্রতিছন্দী মনে করে । (737. Frink is 
@ good Freudian and therefore, when he writes of rebellion against 
the father, he has in mind the Edipus complex and implies that the 
son's rebellion against the father’s authority isan expression of the 
repressed hatred and jealousy towards his father which are supposed 
by all good Freudians to be present in all men in the form of Edipus 
complex.  Frink is, then, following the Freudian rule or prejudice 
in suggesting a sexual root to the neurotic symptom. But, if we 
recognise, as we must, that the impulse to self assertion is rooted in 
an instinct entirely distinct from the sexual, then the compulsion 15 
entirely intelligible on the “priciples of any sexual implication”. 


McDougall W : An Outline of Abnormal Psychology.) 


প্রভিক্কাঁ্ ৪ 

চুরি করার অভ্যাস প্রথম দিকেই নজর দেওয়া উচিত। এ চুরি করা কারও 
কারও ক্ষেত্রে একট! সাময়িক বিচ্যুতি, এর পেছনে গভীর কোন মানসিক তাৎপর্য 
নেই। কারও হয়ত বয়স কম থাকায় ও বুদ্ধির অপপ্লিণতির জন্য, কারও 
কিছু না বলে নেওয়াটা যে একটা অপরাধ এ বোধই হয় না। কেউ কেউ হয়ত 
সহপাঠীদের সাথে কৌতুক করার জন্ত তার প্রিয় কোন বস্তু সাময়িকভাবে অপহরণ 
করল। পিতামাতার আথিক দৈন্য থাকায় পড়ার বই কিনে দিতে পারছে না, 
সামনে পরীক্ষা, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য, কারও বই হয়ত না বলেই কেউ হয়ত নিয়ে 
নিল, বা অন্ত মূল্যবান কোন বস্তু সাময়িক লোভের বশে চুরি করল। এ ধরনের 
অপরাধ মারাত্মক কিছু নয়, অর্থাৎ ব্যক্তির মানসিক অস্থস্থৃতা বা জটিলতা এর 
জন্য দায়ী নয়, বা বল! যায়, এ ধরনের আচরণের জন্য গভীর কোন মানসিক 
কারণ নেই। : 

যথাযথ ভালবাসা, সহাম্ৃভূতি দিয়ে এবং দারিদ্র্য ক্লিষ্ট শিশুকে তার মৌলিক 
চাহিদা পুরণের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে এ ধরনের অপহরণ-অপরাধ প্রবণতা দূর করা 


সমস্যাযূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৬৩ 


যায়। তবে গোড়া থেকেই এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া সমীচীন_অনেক দিন পর্যন্ত এরূপ 
চলতে থাকলে অবশেষে এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে এবং দণ্ডনীয় 
দুক্িয়তার রূপ নিতে পারে। 

কিন্তু গভীর মানসিক কারণে যে অপহরণ অপরাধ অন্ঠিত হয়, তা. থেকে 
ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হলে, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাতে সুস্থ-ধারায় হয় সেদিকে 
নজর রেখে আমাদের গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ রচনা করতে হবে । 

(১) শিশুর মৌলিক চাহিদার পূরণ। 

(২) শিশুর অহংসত্ত। যাতে যথার্থভাবে বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করে তার জন্য : 
পিতামাতা ও শিক্ষকগণ শিশুকে যথাযথভাবে ন্নেহগ্রীতিতে সিঞ্চিত করবেন-_তার 
আত্মন্বীকতির চাহিদাকে যথাযথভাবে মেটাবেন | 

(৩) আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদাকে স্থজনধর্মী প্রতিযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়ে 
পরিতৃপ্ত হতে সাহায্য করতে হবে। পাঠে ও অন্যান্য বিষয়ে যার যার শক্তি সামর্থ্য 
অনুযায়ী যাতে পারদর্শিতা লাভ করতে পারে ও স্বীকৃতি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। এ জন্য গৃহে ও বিগ্ভালয়ে প্রত্যেকটি শিশুর দিকে মনোযোগ দিতে হবে, 
তাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ শক্তি ও সামর্থ্যকে পর্যবেক্ষণ ও অভীক্ষা! প্রদানের 
মধ্য দিয়ে সম্যকরূপে জানতে হবে এবং প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা অনুযায়ী তার 
জন্য যথার্থ নির্বাচিত পাঠ্য বিষয়ে তাকে চালিত করতে হবে__বিষ্ভালয়ে খেলাধুলা, 
আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, বিতর্কসভা। প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা 
ভিন্নও তাদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে ও তাদের* 


* স্থষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্থযোগ পায়। 


(9) গৃহ পরিবেশে পিতামাতার সম্পর্ক সুস্থ হতে হবে, গৃহে যথাযথ শৃঙ্খল। 
থাকবে । বিগ্ভালয় জীবনেও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রবর্তন করতে হবে। ছন্নছাড়া ও 
উচ্ছঙ্খল পরিবারের শিশুর! সংআচরণাদর্শ খুজে পায় না__কি ভাবে চলবে এ বিষয়ে 
বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। 

(৫) পিতামাতার ও শিক্ষকদের জীবন ও আচরণাদর্শে নির্লোভ ও নবি 
পরত! থাকবে, তাদের ব্যক্তিত্ব সংহত হওয়! সমীচীন । 

(৬) Kleptomaniaর লক্ষণ দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চিকিৎসকের নিকট গিয়ে 
ব্যক্তির অবচেতন মনের ইচ্ছা ও ছন্দের স্বরূপকে যথাযথভাবে জেনে তার প্রতিকার 


করতে হবে। 


১ 115 _ মানপিক ্বা্থাবিা 


পিরকালদলল (Lying ) ? 

নীতিবোধ মিথ্যাকথনকে কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেয় না। একজন বয়ঃপ্রাপ্ত 
ব্যক্তি যদি মিখ্যাকখনে অভ্যস্ত হয় তাহলে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সংহতি সম্বন্ধে 
আমাদের সন্দেহ জাগে । সুস্থ ও স্থাভাবিক ব্যক্তি মিথ্যাকথনকে তয় দেয় না. 
মোটের উপর মিথ্যা কথা বলা ব্যক্তিত্বের সংহতি অভাবেরই একটা! লক্ষণ। কিন্তু 
সর্বাবস্থায়ই কি মিথ্য| কথা বল! দোষযুক্ত? ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময়: 
তথাকথিত মিথ্যা কথ! বলে থাকে। কিন্তু তাই বলে তারা একটা অত্যন্ত সত গিত 


. নভোচারী হয়ে ওঠে, নীলা সিনা প্রকাশ করে 4 
সত্য মিথ্যার সীমারেখা তখন তার কাছে অজ্ঞাত । 

কোন কোন ছেলেমেয়েকে দেখা যাবে, ভয়ে মিথ্যা কথা বলছে, শাস্তির ভয়ে, এ | 
আশয়হীনতার ভয়ে, অনবরত, কারণে অকারণে মিথ্যাকথা বলে যাচ্ছে। কেউবা, 


লোভে নিজের সম্বন্ধে নানারপ বানানো গল্প ফেঁদে বসে । এমনও দেখা যায় যে 3 
নিজে নানারপ অন্তায় কাজ করছে, . কিন্তু তার সমস্ত দোষট। অন্যের ঘাড়ে 
চাপাচ্ছে এবং তা করতে গিয়ে বেশ বুদ্ধি খরচ করে ঘটনাগুলোকে নিজের মত | 
‘সাজিয়ে গুছিয়ে বলে যাচ্ছে। এর বিদযীড সরান ২ জারা ীদা বদন ৰ 


পাওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলছে। এ সব মিধ্যাকব্নই বিত বাতিব্রে হা কী 1 
_ অন্থস্থতার দিক থেকে সমানভাবে আশঙ্কাজনক নয়। ছোট ছেলেদের কল্পনা 
/রিলাশী মিথ্যাকথন আর নিজের হীনতাবোধকে ঢাকার জন্য মিথ্যাকথা বলা 
ম্মারপিক স্থাস্থোর দিক থেকে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়! হীনমন্ততাবোধ, নিরাপত্তার 
অভাব, ভয়, অত্যধিক অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যে. ত 
“মিথ্যাকথন ত| অনথস্থ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ । কাজেই এরূপ মিথ্যাকথন বিদ্যালয়ে বা 
গৃহে কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে দেখ গেলে কেবল শাস্তি দিয়ে, ভ ভয় দেখিয়ে বা ‘মিথ্যা 
নো না 
পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংস্কার করে, প্রয়োজন হলে, মানসিক চিকিৎসা করে 
এদের ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতিকে সারিয়ে না তোলা পর্যন্ত এরপক্ষেত্রে মিথ্যাকথন বন্ধ 
ক্র! যায় না। 


সমস্যামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৬৫ 


ন্কাল্র $ 

॥ প্রথমত ॥ মৌলিক চাহিদার অপুরণ £ আমরা পূর্বেই বলেছি, মিথ্যা 
কথা বললেই যে শিশুর মানগিক অসুস্থতা! হয়েছে বা মানসিক কোন. বিরতি আছে 
এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। অনেক শিশু খেলার ছলে মিথ্যা কথা, বলে, মিথ্যা 
ভান করে, য| হতে চার অথচ হওয়ার সামর্থ্য নেই, তা মনে মনে বলে যেন সে তাই 
হয়ে যায়। এ রকম মিথ্যাকথনের একট! মাত্রা আছে, কিন্তু এ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে 
বুঝতে হবে শিশু বাস্তব জীবনে তার কাজ্ফিত অনেক কিছু পাচ্ছে না_ তার মৌলিক 
চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে। বাস্তব জীবনে কিছুই নেই, ভেবে ভেবে মিথ্য। 
অলীক জগতের আশ্রয় নেয়--সে ‘সোনার হরিণের’ কথা বলে আর তাই ভেবে 
নিজের না পাওয়ার দুঃখকে মোচন করার প্রয়াস করে। এরূপ শিশুর মানমিক 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্ববান হওয়া সমীচীন । বাস্তব জীবনে তার কোন আঁকাজ্াটি অপূর্ণ 
থেকে যাচ্ছে, সে জীবনে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা দরকার | 

॥ দ্বিতীয়ত ॥ ভয় £ গৃহে ব৷ বিগ্ালয়ে ‘লঘু পাপে গুরুদণ্ডের'* যদি প্রচলন 
থাকে, তাহলে সে সব বাড়ীর ছেলেমেয়ের! নিজেকে ঝাচাবার জন্য মিথ কথা বলে 
ফেলে । প্রতি কাজে সমালোচনা, পদে পদে বাধা, নিষ্ঠুর শাস্তির ভয়_-এমন গৃহ 
পরিবেশে শিশুর! ভয়ে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে। 

॥ তৃতীয়ত ॥ প্রত্যাখ্যান, পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চনা £ গৃহে 
প্রত্যাখ্যাত শিশুরা যে মানপিক বন্ত্রণা অঙ্গভব করে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার 
জন্য নিজেকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার নানারূপ: অপপ্রয়াস করতে থাকে__অন্তের 
মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্ত মিথ্য। কথা বলে। সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার 
চেষ্টা ও নিজেকে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস সকল শিশুর মধ্যেই অল্পবিস্তর 
দেখা যায়, কিন্ত এরূপ প্রয়াস যদি অস্বাভাবিক উপায়েও মাত্রাধিক হয় তাহলে 
বুঝতে হবে যে শিশুর মধ্যে মানসিক অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। 

॥ চতুর্থ ॥ অতৃপ্ত ইচ্ছার পুরণ ? অনেক ইচ্ছাই শিশুরা বাস্তব জীবনে পুরণ 
করতে পারে না। সে সর ইচ্ছ। পূরণে এর! এমন শব গালগন্প তেরী করে বন্ধবান্ধাবকে . 


+ Punishment that is unjust or used too frequently arouses fear in the chi 0, 
which expresses itself in different ways according to temperament. Fear develops 
lying and decit and these show in a number of ways, both in normal andin 
problem children and delinquents. Binjamin, Z.? The young child & his 


parents. 


১৬৬ | মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


এমনভাবে বলে যেন সব সত্য কথা বলছে। যেমন একটি ছেলে বাবাকে একটা 
ঘুড়ি কিনে দিতে বলল। বাবা তাকে ঘুড়ি কিনে কিছুতেই দিল না। ঘুড়ি 
উড়াবার ইচ্ছা তার অপূর্ণ রয়ে গেল। সে ঘরে বসে, পাড়ার ছেলেদের ঘুড়ি 
উড়ানো দেখে আর সে যদি একটা ঘুড়ি পেত তাহলে তাকে কিভাবে উড়াতো-_ 
এমনি কতকথা তার মনে আসে । স্কুলে গিয়ে সে তার বন্ধুদের একটা গল্প ফেঁদে 
বসে। সে কতকগুলো ঘুড়ি কিনল, কেমন রঙ্গীন স্থৃতো দিয়ে রং বেরঙ্গের খুড়ি 
উড়ালো-কটা ঘুড়ি কেটে দিল ইত্যাদি । ফ্রয়েড-এর মতে অবদমিত ইচ্ছার! 
প্রায়শই যৌনজ। মিথ্যাকখনের পিছনে থাকে অপূর্ণ যৌন ইচ্ছা । 

শার্মান্‌ মিথ্যাকখনের কারণ সর্বদাই যে যৌনজ অবদমিত ইচ্ছার পূরণ প্রয়াস 
এ কথা মেনে নেন নি, তবে এট! স্বীকার করেছেন যে অপহরণ ও মিথ্যাকথন এ 
ছুইএর কারণ এক । এই দুই উপায়েই অবদমিত ইচ্ছাজনিত যে দ্বন্দ তার সমাধানের 
অপপ্রয়াস ঘটে থাকে। 

॥ পঞ্চমত ৷  হীনতাবোধ $_-পিতামাতার ভালবাসা ও যত্ব থেকে বঞ্চনা, 
তাদের দ্বার! প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এমন অনুভূতি শিশুর মধ্যে যদি আসে তাহলে 
তারা নিজেদের হীনবোধ করে। এছাড়া দেহগত কোন কারণে বা সামাজিক বা 
আধিক কারণে কোন শিশু যদি নিয় স্তরীয় প্রতিপন্ন হয় তাহলেও শিশুর মধ্যে 
হীনমন্ততা আসে এ হীনমন্ততা থেকে মুক্তিলাভের অপপ্রয়াস মিথ্যাকথনের মধ্য 
দিয়ে ঘটে থাকে । 

॥ ষষ্ঠত॥ অস্বাভাবিক পীপবৌধ (081: 55885) £ নিজ্ঞগন মনে যদি 
কোন পাপ-বোধ প্রবল থাকে, তাহলে সে পাঁপম্থালনের জন্য ব্যক্তি সর্বদাই পথ 
খোজে। দে যে অপরাধ করেনি, তার জন্যও শাস্তি পেতে চায়। অন্ত ব্যক্তি যে 
অপরাধ করেছে সেটা সে করেছে বলে মিথ্যাভাবে গ্রচার করে ও তার জন্য শাস্তি 
পেতে চায়। 

॥ সগ্ডমত ॥ অনুকরণ £ গৃহে ও বিগ্ালয়ে যখন শিশুরা দেখে যে, পিতামাতা 
বা শিক্ষকগণ যে সব কথা বলেন বা! যে সব প্রতিজ্ঞা করেন তার কোনটাই মানেন না) 
পিতামাতা ছেলেমেয়েদের এটা দেবেন সেটা দেবেন বলে অনেক কথা বলেন কিন্তু 
তার একটাও রক্ষা করেন না_ এরূপ উদাহরণ যদি ছেলেমেয়েদের সামনে রাখা হয়, 
তাহলে ছেলেমেয়েরাও তার অঙ্গকরণ করে। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের পুলিশের 
ভয়, জুজুর ভয় ও নানাবিষয়ে ভয় দেখিয়ে কোন কিছু থেকে বিরত রাখার. চেষ্টা 
করা হয় কিন্তু পরে ছেলেমেয়েরা দেখে যে, যে সব বিষয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৬৭ 


তাঁর সবগুলিই মিখ্য। ভয় দেখাঁনো|। কার্য হাসিলের জন্য বাবা মা মিথ্যাকথা বলেন, 
এটা ছেলেমেয়েরা যদি দেখে ও বুঝে তাহলে তারা এর অনুকরণ করতে পারে । 


শ্ৰতিক্কা্র £ 

॥ ১॥ গৃহে ও বিদ্যালয়ে মৌলিক চাহিদা পূরণের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন । 
পিতামাতার কাছ থেকে সন্তান যথাযথ স্ষেহ প্রীতি পাবে তাদের সাথে শিশু খোলা- 
খুলি মেলামেশা! করতে যাতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে ও 
গৃহ পরিবেশে এমন কোন ভাব থাকবে না যাতে শিশু সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে । 
তাদের নিরাপত্বী-বোধ যেন কোন ভাবে ক্ষুণ্ন না| হয়। পিতামাতাকে সহৃদয় ও 
স্থুবিবেচক হতে হবে লঘু পাপে গুরু দণ্ড যাতে কোন সময় না হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে । ! 

॥২॥ ছেলেমেয়েদের কল্পনা বিলাসকে গল্প বলে ও তাদের কাছ থেকে গল্প 
শুনে কাজে লাগাতে হবে । 

॥৩॥ পিতামাতা 'ও শিক্ষকদের সর্ধদা সত্য কথ। বলে গৃহে ও বিদ্যালয়ে 
যথাযোগ্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । 

॥৪॥ মিথ্যাকথনের কারণ যদি নিজান মনে নিহিত থাকে, তাহলে পরিবেশ 
পরিবর্তন "ও মনশ্চিকিতসকের পরামশ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

॥৫॥ গৃহে ও বিদ্যালয়ে আনন্দকর পরিবেশ. রচনা করতে হবে, প্রত্যেকটি 
শিশুকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ করে তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিচালিত করতে 
হবে - খেলাধুল। ও অন্ঠান্ত সহ পাঠক্রমিক বিষয়ের অবতারণা! করতে হবে। শিশুর 
মধ্যে যাতে অহেতুক হীনমন্তত| ন! আসে সেদিকে পিতামাতা! ও শিক্ষকদের লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 


অন্বাঁন্যত্ডা, এক স্লেলি ও লেভিবাছক মনোভাব 
( Disobedience, Obstinacy and Negativism De 

অনেক ছেলেমেয়ে গৃহে পিতামাতা, বিগ্যালয়ে শিক্ষকদের অবাধ্য হয়ে চলে, 
একটা নিত্য ঘটন।। এরকম অবস্থা কদাচিৎ কোন কারণে হল, এমন নয়। 
ভালমন্দ বিচার না করে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত এর! নিয়ে নেয়, তাদের সিদ্ধান্ত সর্বদাই 
পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষযিত্রী ও কোন অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তির নির্দেশের 
বিপরীতমুখী হয়ে থাকে। পিতামাতা ও অন্তান্ত গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তি যতই অনুরোধ 


১৬৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


উপরোধ করুক না কেন, যতই ভয় দেখাক, কিছুতেই এদের ‘ন!’ থেকে নড়ানে| 
যায় না।৯ পিতামাতা ও শিক্ষকদের কোন নির্দেশই এর! মানবে ন! এরকম একটা 
- পণ করে যেন এরা চলে । যেখানে যত বিধি নিষেধ, যত আইন কানুন সব ভেঙ্গে 
ফেলতে এর! যেন মুখিয়ে থাকে । যদি বা কাজে তা প্রকাশ নাও করতে পারে, 
মুখে, হাভভাবে তা নিয়ত প্রকাশ করতে থাকে । প্রথম যে ছেলে অবাধ্য থাকে, 
পরে সেই একগুয়ে হয়ে উঠে। অবাধ্যতা ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠে_ 
নেতিবাচক মনোভাবের মধ্যে কিছুটা সক্রিয়ত| কাজ করে। কেবল অবাধ্যতার মধ্যে 
নিন্ধিয়তার ভাগই বেশী, একগু য়েমিতে নিক্ষিয়তা অনেক কমে যায়, এতে সক্রিয় 
মনোভাব কিছুটা আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, নেতিবাচকতায় ব্যক্তির মধ্যে 
সক্রিয় ও প্রকাশমান অবাধ্যতা দেখা দেয়। অবাধ্যতা ও একগু য়েম যখন একত্রিত 
হয় তখনই তা নেতিবাচকতায় পর্যবসিত হয়। 
কোন ব্যক্তি বা অবস্থাকে যদি কোন ছেলের পছন্দ না হয় তা হলে সে স্থান থেকে 
সে নীরবে সরে যেতে পারে । আবার কোন কোন ছেলের মধ্যে দেখা যায় একটা! 
বিদ্রোহের মনোভাব-_যাকে তাঁর ভাল লাগল না, তার কাছ থেকে কেবল নীরবে 
সরে যাওয়া নয়, তাকে যে তার ভাল লাগছে না, সেটা তার আচরণের ভঙ্গিমা 
দিয়ে বুঝিয়ে দেবে। . বাইরের দাবীদাওয়াকে, ব্যক্তি যখন বিদ্রোহাত্মক মনোভাব 
নিয়ে প্রত্যাখ্যান করে এবং সক্রিয়ভাবে বিপরীতমুখী কর্মকাণ্ডের অবতারণা করে 
তখনই আমরা! তাকে নেতিবাচক মনোভাব বলে চিহ্নিত করি। 


চিল্লা £ টু 

॥ এক ॥ গৃহে ও বিদ্যালয়ে অতিশীসন, আরোপিতশৃঙ্খলা ও নির্মম শাস্তির 
প্রকোপ । 

॥ দুই ॥ শিশুর স্বতঃপ্রণোদিত প্রতিটি কাজে বাধাদান ও অহেতুক 
সমালোচনা । 

॥তিন॥ পিতামাতার নির্দয় আচরণ, সন্তান সম্পর্কে একটা প্রত্যাখ্যানের 
মনোভাব, গৃহে বিমাতার অবস্থান ও সন্তান প্রতিপালনে চরম উদাসীনতা । 

॥চার॥ কখনো কখনে। অতি আদরে সন্তানের অহংবোধকে ফাপিয়ে 


[= 2১1 When withdrawing is shown as active refusal, stubbornness, contradictory 
attitudes, and rebellion against external demands it is negativisme Shafler 
Sheben; The Psychology of Adjustment, P 198. 


EASE 


৯ সি 
১০১1-১৭-58 


৬: নিন রন UE EE 


+ 


সমস্যাযূলক আচরণের প্রক।র, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৬৪ 


€তোলা--ধরাকে সরা জ্ঞান’ করার মনোভাবের সটি-_এ থেকে যে ঘা বলছে 
সব তুড়ি দিয়ে অগ্রাহ করা। “আমার চেগ বেশী আর কেউ বোঝে না" এ 
রকম একটা মনোভাব নিয়ে সব কিছু বিচার করা৷ ও চলা । 

॥ পাট ॥ বিগ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব - প্রতিটি ছাত্র 
ছাত্রীর ব্যক্তি স্বাতগ্্যকে অগ্রাহথ করা_ শিক্ষা নির্দেশনার ব্যবস্থা ন৷ থাক1। 

॥ ছয় ॥ বিদ্যালয়ে কুশাসন- অত্যধিক শৃঙ্খলা! জর্জরভা_্বত-্যর্তভাবের 
অভাব । 

॥সাত ॥ খেলা-ধূলা ও অ্তান্ত সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা না থাকা। 
আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদার পরিমিত পরিতৃপ্তি শিক্ষার্থীদের না৷ হলে_ অন্ত বিকৃত 
উপায়ে এ চাহিদার পরিতৃপ্তির পথ এরা খৌোঁজে--অপরকে অগ্রাহ্থ করেঃ নিজের 
অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস করে । 

নেতিবাচক মনোভাব সব অবস্থায়ই সমস্যামূলক আচরণের পর্যায়ে পড়ে নাঃ 
বিপথনামিতাও সুচিত করে না। শিশুর বিকাশ পর্যায়ের কোন কোন সময়ে 
এটা একটি স্বাভাবিক ঘটনা, যেমনঃ দেড় বংসর বয়ন থেকে এ রকম আর্ত হয়, 
তিন বৎসর বয়সে এ রকম অবস্থার একটা চরম পধার আসে এবং চার বখসর 
বয়স থেকে নেতি মনোভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে । এ সময়ে শিশুর জীবনে 
আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদা তীক্ষভাবে কাজ করে--সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীলতা থেকে 
ধীরে ধীরে আত্ম-নি্র হওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হলেও চলতে থাকে। কোন কিছুর 
সবট।ই এর! এক বাক্যে মেনে নিতে চায় শী আবার শারারিক ও মানসিক 


নবযুবকালেও এরকমট। দেখা যায়। নবঘুবকযুবতীরা ( adolescents ) 
কারো অনুজ্ঞা বা অনরোধও এক বাক্যে গ্রহণ করতে নারাজ_সব মতকেই 
নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়, বি্ভালয়ে ও গৃহে দিন-লিপির 
প্রতিটি পর্বের যথার্থতা মূল্যায়ন করার প্রয়াস বরে। এ রকম অবস্থা 
নবধুবকালে কিছুটা স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক নবযুবকমুবতীর মধ্যে এরূপ মনোভাব 
মাভাধিক দেখ! যায়_এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে বিপথগামিতার লক্ষণ স্থুচিত 
করে। যে কোন অবস্থাতেই নেতিবাচক মনোভাব পরিবেশের প্রতি একট! বিশেষ 
প্রতিক্রিয়া । এ প্রতিক্রিয়া যখন বাস্তব অবস্থার সাঁথে সঙ্গতি রেখে চলে না৷ 
(অর্থাৎ মাত্রাধিক নেতিবাচক মনোভাবও অবাধ্যত। কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা 
যায়) তখন সেট! অপবঙ্বতিূলক আচরণের একটা প্রকার মাত্র । শৈশবকালে ও 


১৭০ মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্তা 

জার সি ববিতা চাহ যদি নির্মমভাবে পদদলিত 
, তাহলে এ থেকে ঘোরতর অবাধ্যতা ও নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্তির 

রি ব্যক্তিত্ব বিকাশ কুদ্ধহয়। এ সব ক্ষেত্র প্রতিকারের, 

ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজন । 


' প্ৰতিকাৰ ঃ 

॥ এক ॥ পিতামাতার আচার আচরণে ও মনোভক্ীতে এমন একটা পরিমিতি 
বোধ ও সংযম থাঁকবে যে, তারা শিশুকে অতিশাসন, নিয়ত বাধনেও রাখবেন না, 
আবার “যা চাই তাই পাই’, এরকম একটা পরিবেশেরও স্থপ্টি করবেন না । 

॥ হুই ৷ পিতামাতা গৃহ কাজে ছেলেমেয়েদের সহযোগিতা! প্রত্যাশী করবেন__ 
ছোট ছোট: দায়িত্পূর্ণ কাজে তাদের টেনে আনবেন__গ্ৃহে দিন-লিপির প্রণয়নে 
ছেলেমেয়েদের মতামত চাইবেন। কখনো কখনো! কোন গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক 
বিষয়েও তাদের মতামত নিতে পারেন । নিরর্থক অফলপ্রন্ছ সমালোচনায় পিতামাতা 
ছেলেমেয়েদের জর্জরিত করবেন না। গৃহের ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যেন পারম্পধ্য ও 
সামগ্রস্থপূর্ণ হয় । 

॥ তিন ॥ পিতামাতার সম্পর্ক ক্সিপ্ধী ও আঙদায়ী হবে সন্তান নিরাপদ 
বোধ করবে। .গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে 
সম্পর্কে যথোচিত মনোযোগ দেবেন__তাদের সুবিধা অস্তুবিধা সম্বন্ধে সদা সজাগ 
থাকবেন । 

॥ চার॥ সন্তানের বয়স অন্যায়ী পিতামাতা তার কাছে সাফল্য প্রত্যাশা 
করবেন _যে বয়সে যা হবার নয় বা যার যা হবার নয় তাকে তাই জোর করে করার 
প্ৰয়াগ যেন কোন প্রকারে না করা হয়। ( এতে শিশুর মধ্যে পিতামাতা সম্পর্কে 
গভীর অনীহা ও বিদ্রোহের মনোভাব গড়ে উঠে।) বিদ্যালয়ে শিক্ষকদেরও এ বিষয়ে 
সাবধান হতে হবে_এর জন্য শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র সম্বন্ধে মনোযোগী 
হবেন _ক্রমযোগী ধাত্মক-লিপি Cumulative Record Card) বিদ্যালয়ে প্ৰতিটি 
ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রাখ! হবে। শিক্ষা-নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে। 

॥ পাঁচ ॥ পিতামাতার প্রত্যাখ্যানজনিত, দৈহিক অস্বাস্থ্য বা শারীরিক কোন 
বিক্লৃতির জন্য যদি ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্ততার ভাব দেখা দেয় (যার প্রকাশ অন্যকে 
অমান্ত করে প্রকাশ পেতে পারে ॥. তা হ’লে, কালক্ষেপ না করে মনশ্চিকিৎ্সকের, 

নেওয়া সমীচীন হবে। : 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৭১ 


হনীন-জস্ুত্ভি (Sex-offences) : 

নবযুবকালে যৌন-চেতনার উন্নেষ হয়__শারীরিক নান! পরিবর্তন, বিশেষ করে 
যৌন ও অন্ান্ট নালীবিহীন গ্রন্থির কার্ধ-কারণের ফলে ব্যক্তির শরীরে ও মনে 
যৌনতার আন্দোলন ও আলোড়ন ঘটে । নতুন উন্মাদনা জীবনে বাধভা্কা চঞ্চলতা 
নিয়ে আসে | এরূপ পরিবর্তন নবযুবকালে স্বাভাবিক ৷ সংযম ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতা! 
নিয়ে, নব যুবক যুবতী পরস্পর পরস্পরের প্রতিশালীনতা ও মর্যাদার ভার নিয়ে যদি 
চলে, যদি নব যুবক যুবতীর খেলাধূলা, শিল্প-চর্চা, সংগঠনমূলক কাজ, বিভিন্ন বিষয়ে 
জ্ঞানার্জনে তৎপর হয় ও সেই সঙ্কে গৃহে ও বিদ্যালয়ে আনন্দকর ও পবিত্র পরিবেশ 
বিরাজ করে, তা হলে যৌন-বিকৃতি আসার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমে যায়। 

যৌন-বিকৃতি নানা রূপ নিতে পারে । অত্যধিক স্বমেহন, বলাৎকার, শ্লীলতা 
হানির চেষ্টা করা, অশ্লীল ছবি গোপনে সংগ্রহ করা, বার-বণিতার সংসর্গ করা, 
নারীত্বের অবমাননা, স্ত্রী পুরুষকে আবার পুরুষ স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করে, আঘাত করে, 
কামার্ততা চরিতার্থ করা । 


কাল ঃ . 

যৌন-দুক্ষিয়তার কারণ কেবল ব্যক্তির যৌন-জীবনের মধ্যেই সীমায়িত থাকে 
না। সমগ্র জীবনাচরণ, সমগ্রভাবে ব্যক্তির পরিবেশ এতে কাজ করে-_যৌন-জীবন 
সমগ্র জীবনধারণ ও ধারণারই একটা দিক। কাজেই, নবযুবকালে যৌন-ছুক্ষি়তার 
কারণ শৈশব বা কৈশোরে থাকতে পারে ৷ মোটের উপর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক 
পর্যায়ে যদি কোন বিকৃত প্রভাব কাজকরে তাহলেব্যক্তিত্বে যে বিকৃতি আসে তারই 
প্রকাশ যৌন-বিকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে। 

॥১॥ গৃহ পরিবেশে শৃঙ্খলার ও আত্মিক অন্ুশীঘনের অভাব । 

॥২॥ পিতামাতার জীবনাদর্শে সংযম ও শুচিতার অভাঁব। 

॥৩॥ পিতামাতার ভালবাস! থেকে বঞ্চন।। 

॥৪৷॥ বৈজ্ঞানিক যৌন-শিক্ষ। দানের কোন ব্যবস্থা না থাকা । 

॥৫॥ গৃহে ও বিদ্যালয়ে নিৰ্মল আনন্দের কোন সুযোগ না থাকা ৷ 

॥৬॥ নিয়ত দৈহিক অসুস্থতার জন্য বিকাশ বৃদ্ধি রোধ হলে ব্যক্তি যদি 
তার শক্তি-সামর্থ্কে গঠনাত্মক কাজে নিয়োগ করতে না পারে, সামাজিক মেলা- 
মেশায় কোন ক্ষতি না থাকে, তাহলেও ব্যক্তির মধ্যে যৌন উত্তেজন| বৃদ্ধি পেতে, 
পারে এবং এ থেকে নানাপ্রকার যৌন বিকৃতি আসতে পারে । ' 


১৭২ মানসিক স্বাস্থ্যবিস্া 


|| ৭|  বাল্যকালে ও কৈশোরে ছেলেমেয়ের যদি বাবা মা'র সাথে 
স্থানাভাবের অন্ত একই ঘরে থাকে ও একই শয্যায় শয়ন করে এবং 
স্পর্শকাতর মনের উপর যদি কখনো বাবা মা'র যৌন-ক্রিগার অভিজ্ঞতা 
আঘাত করে, তা হলে ব্যক্তির মধ্যে যৌন-কৌতুহুল বহুগুণিত হয়, বাবা 
মা'র সন্বন্ধে ধারণায় চিড় খায় ' যৌন বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে বাবা মার 
উপদেশনামা সঙ্বক্ষে বিশ্বাস পর্বের মত আর কার্যকরী থাকতে চায় না। এ ছাড়া, 
শৈশবে বা কৈশোরে এরূপ অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তীকালে নানাপ্রকার 
উদ্বায়ু (Neuroses) রোগও হতে পারে। 

॥৮৷॥ অনেক মৃদু সমরতির 112011095241//) কারণ হল ছেলেমেয়েদের 

মধ্যে সুস্থভাবে মেলামেশার কোনপ্রকার সুযোগ না থাকা । এ সব ক্ষেত্রে ছেলেরা 
ছেলেদের ও মেয়েরা মেয়েদের সম্বন্ধে পরস্পর অত্যন্ত আকর্ষণ বোধ করে 
কথোপকথন, এক সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরার মধ্যে কামজ উত্তেজনাও প্রচ্ছন্নভাবে 
ক্রিয়াশীল থাকে । এরূপ উত্তেজনা! বাহক কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ ন! পেলেও নিয়ত সমলিঙ্গ মেলামেশার ফলে ক্রমে এরূপ যৌন-তাড়ন অত্যন্ত 
সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কোন প্রকারে যদি সমরতি চরিতার্থ হবার মত অবস্থার উদ্ভব 
হয়ে যায়, তা হলে পরে এরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকতে পারে; 'এমন কি 
কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে ইতর-কামে (৫৮০৪৫%%০৮%৷/) অনীহা] প্রকট হতে 
দেখা যায়। 

॥৯॥ পারিবারিক অনুস্থ পরিবেশ, যেখানে নিয়ত দ্বন্দ, চিৎকার, মারধর 
'ও হুল্লোড় চলতে থাকে, যেখানে পিতামাতার কোন স্থির আচরণাদর্শ নেই, মে সব 
পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্ব নুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারে নাঁবিবেক সত্তা, (যা মূলতঃ 
শৈশবকালে পিতামাতার মানস অবয়ব (introjection of parcut’s image) ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রথিত হয়ে স্থষ্ট হয় ) অপুষ্ট থাকে, পরিণামে ব্যক্তি সুখাবেষণে 
ছুটতে থাকে। বিশেষ করে নবযুবকালে যৌন-চেতনার '্ষুরণ ঘটে, তখন তা বাধ 
ভাঙ্গা উদ্বেলতায় ব্যক্তিকে উদ্ভ্রান্ত করে তোলে, বিক্কৃত পথে যৌন সুখ প্রাপণে 
তাড়িত করে। তাছাড়া এ সময়ে যৌন কৌতুহলও বহুগুণিত হয়। নবযুবক 
যুবতীর যৌন কৌতুহল (১) যদি পিতামাতা, শিক্ষক বা. অভিভাবক-স্থানীয় 
ব্যক্তিদের দ্বার! সুস্থ পথে নিয়ন্ত্রিতও না হয়, (২) যদি যৌন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত 
বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা ন! থাকে (৩) যৌন-জ বনের'সাথে সুস্থ পারিবারিক 
জীবন, সংস্কৃত মহত্তর জীবনের সন্নিবেশ কোথায় এ বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্তির কোন 


ত্য 


| 


সম্যামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার. ৯৭০ 


ব্যবস্থা করা না হয়, তা হলেও যৌন-অপরাধ নাঁনাপথে এ বয়সে ঘটতে পারে । 
মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে, "মান্ষের কাম কয়েকটি স্তরের ভিতর দিয়ে বিকাশ 
লাভ করে যৌবন সমাগমে যৌনস্তরে উপস্থিত হয়। ইডিপাস ভালবাসা মানুষের 
জীবনে এইরূপ একটি স্তর । এই স্তরে পুরুষ-শিশু মাতাকে এবং মেয়েশিশু পিতাকে, 
অবলম্বন করে আপনার ভালবাসা চরিতার্থ করে । ইডিপাদ ভালবাসার গুরুত্ব 
মানুষের জীবনে অত্যন্ত বেশী । এই স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষকে একদিন 
যেতে হয় কিন্ত যৌবন সমাগমের পূর্বে এর সম্পুর্ণ তিরোধান প্রয়োজন, 
নতুবা আমাদের মানসিক জগতে একটা বিপর্যয় ঘটার সম্ভীবনা। 
ইডিপাস ভালবাস! পরিত্যক্ত হওয়ার পূর্বে কতকগুলি ধাপের মধ্য দিয়ে যায়। প্রথম 
দশায় মাতার উপরের ভালবাসা মাতৃস্থানীয়া অন্যান স্ীলোক, যথ1_-কাকী, মামী, 
পিসী প্রভৃতির উপর বিন্যন্ত হয়ে পড়ে; দ্বিতীয় দশায় আপনার ভগ্নী অথবা ভগ্নী 
স্থানীয়! অন্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হয়। সর্বশেষে আপনার পরিবারের 
গণী ছাড়িয়ে মান্য অনাত্ীয়া স্্ীলোককে ভালবাসতে সমর্থ হয়। এই .ধাপগুলির 
প্রভাব যদি মানুষ যৌবন সমাগমের পূর্বে অতিক্রম করতে না পারে, তাহলে 
অক্জীচাঁর (i০০৪) সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।”* (এ সম্বন্ধে বিশদভাবে 
নিজ্ঞান মন ও ‘লিবিডো’র ক্রমবিকাশ পরিচ্ছেদে আলোচন! কর। হবে|) ইডিপাস 
স্তরের সুস্থ অতিক্রমণ নির্ভর করে পিতামাতা! ও সন্তানের মধ্যে সুস্থ সম্পর্কের উপর | 
পিতামাতার সম্পর্ক যদি অসুস্থ হয় তাহলে তার প্রতিফলন শিশুর যৌনবিকাশে 
পড়ে, বিশেষ করে ইডিপাস, স্তরে এর সবিশেষ প্রভাব কাজ করে। কাজেই 
ফ্রয়েডীয় মতে যৌন-শক্তির বিকাশ পর্যায়ের সুস্থতা অন্স্থতার উপর যৌন-জীবনের 
ুস্থতা অসুস্থতা নির্ভর করে । যৌন বিকৃতির কারণও শৈশবকালীন ও ৈশোরকালীন 
যৌন-মানস শক্তির (174) স্বাভাবিক প্রবাহের উপর নিভ্ঠর করে। কোন পর্যায়ে 
এর সংবন্ধন (77407) ব্যক্তিত্বকে বিপর্যন্ করে__যৌন জীবনে ও যৌন মানসিকতার 
মধ্যে নানারূপ বিকৃতি আসে। এ ছাড়া পরিবার-সম্পর্কের অসুস্থতার জন্য যদি 
ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তা, দন্দ, উদ্বেগ প্রভৃতি অন্গস্থ আবেগের প্রকোপ হয়, তা হলে 
ব্যক্তি বিকৃত উপায়ে যৌন পরিতৃথির মধ্য দিয়ে এ সকল আবেগ-পক্ধিলত| থেকে, 


মুক্তির প্রয়াস করে। 
ই ৬ 
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১৭৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্য 


শ্রতিকান্প $ 

॥ প্রথমত ৷ যোৌন-বিক্ৃতির প্রতিকার করতে হলে প্রথম কাজ হবে শিশুর 
ব্যক্তিত্বকে নুস্থভাবে গড়ে তোলার সকলপ্রকার উপাদান পরিবেশে সন্নিবেশিত 
করা। হীনমন্ততা, দুশ্চিন্তাগ্রস্তুত৷, উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি 
অন্থস্থ মানসিকতার হাত থেকে দাময়িকনিক্ষতির জন্য শিশু যৌন-ভৃপ্তির 
পথ খোঁজে। কাজেই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে এ সব অস্বাস্থ্যকর মানসিকতার 
যাতে উদ্ভব না হয় সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্য শিশুর সকল 
‘মৌলিক চাহিদ। যাতে পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে-পিতামাতার 
সম্বন্ধ যাতে মধুর ও সচ্ছন্দ হয়, পিতামাত1 যাতে শিশুর প্রতি, নবযুবকালে যুবক 
যুবতীদের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দেন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। 

॥ দ্বিতীম্মত ॥ যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন__গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষক- 
শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের যৌন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দান করবেন। এতে 
একদিকে যৌন বিষয়ের শরীররৃত্তগত (॥॥/৪৷০!০9৷০০!) জ্ঞান,অন্যদিকে যৌন-মানস 
শক্তির সার্থক উদ্গতির মধ্য দিয়ে কিভাবে সফল ও সংস্কৃত জীবনের প্রশ্ফুটন হতে 
পারে সে বিষয়ে ছেলেমেয়েরা সম্যক জ্ঞানলাভ করতে পারে। বিকৃত পথে 
যৌন কৌতুহল যাতে ছেলেমেয়েরা মেটাতে উদ্যত ন! হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে এবং এর জন্য যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন. আরও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় 
প্রাক-প্রাথমিক স্তরীয় শিশুদের মধ্যে যৌন বিষয়ে কৌতুহল আরম্ভ হয়। ছেলে ও 
মেয়েরা জৈবিক অভ্যাসের মধ্যে ছেলেমেয়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে-_বিশেষ 
করে যৃত্রত্যাগ বিষয়ের মাধ্যমে; এছাড়া শিশুরা অনেক সময় নিজেদের যৌনান্গ 
নাড়াচাড়া করে ইন্দ্রিয় সুখ অগ্ছভব করতে পারে__আন্গুল চুষেও এরকমের সুখ 
তারা পেয়ে থাকে। এ সকল কৌতুহল ও ক্রিয়াকাণ্ড শিশুর আত্ম-অবগতির 
চাহিদা থেকে আসে--তার দেহের, দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়াকর্ম স্বন্ধে 
তার যে স্বাভাবিক কৌতুহল, সেই কৌতৃহলই যৌন বিষয়ে অবগতির জন্ত তাকে 
পরবুদ্ধ করে। এরূপ স্বাভাবিক আত্ম -অবগতির কৌতুহল ও সংশ্লিষ্ট যৌন কৌতুহল 
অস্বাভাবিক ও খারাপ কিছু নয়__লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন এ বয়সে একাকী 
না থাকে_-বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের মধ্যে রেখে শিশুকে যৌন বিষয়ে অত্যধিক 
ভাবিত ও স্বমেহন প্রভৃতি রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে। নিরস একাকীত্ব 
প্রায়শই স্বমেহন প্রভৃতি ক্রিয়ায় প্ররোচিত করে । 

টা ॥ তৃতীয়ত ॥ গৃহ ও বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, যৌথবক্রিয়াকাণ্ড, শিল্প-চ্চা, সঙ্গীত, 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার , ১৭৫ 


চর্চা ও অন্ঠান্ত সহপাঠক্রমিক বিষয়ের অবতারণা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর 
মন আনন্দে ভরপুর থাকে__সার্থকভাবে যৌন-শক্তির উদগমন হতে পারে । 

॥ চতুর্থতি॥ কোন বয়সে যৌনাচরণের কতটুকু স্বাভাবিক, কোন্‌ পর্যায় 
অতিক্রম করলেবিকৃতি বা অস্বাভাবিকতা আসে সে সম্বন্ধে নবযুবকযুবতীদের অবহিত 
করে তুলতে হবে, যাতে অহেতুক লজ্জা, পাপবোধ ও এ থেকে হীনমন্ততা এদের 
মধ্যে দেখা না দেয় । এই লঙ্জ! ও পাপবোধ জনিত যে যন্ত্রণা ও ছন্দ, ত! থেকে 
নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, ব্যক্তি আরও বিকৃত যৌনাচারণে নিজেকে নিয়োগ করতে 
পারে__যা করে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে আবার কঠোরভাবে ধিক্কার দিতে থাকে-_- 
এ যন্ত্র ও দ্ন্দ থেকে নিজেকে হান্ধা! করার জন্য পুনরায় অবৈধ যৌনচারণে নিজেকে 
লিপ্ত করে-_এরকমভাবে আচরণের. একটা চক্রগতি চলতে থাকে । কাজেই 
স্বাভাবিক যৌনবিষয়ের সম্বন্ধে অহেতুক ভয়, দ্বণা ও পাপবোধ যাতে ব্যক্তির 
মানস-ভূমিতে রোপিত ও গ্রথিত না হয়” সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হুবে। 
মোটের উপর যৌন শক্তির অবদমন নয়_এর উদগমন (sublimation ) যৌন 
সুস্থতা আনয়নের প্রকুষ্টতম ও বিজ্ঞানসম্মত উপার। 

॥পঞ্চমত॥ পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিদের (ধাদের 
তরুণরা আদর্শ হিসাবে অন্থকরণ করে থাকে) জীবন যেন মিতাচারে পুত থাকে। 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে যেন ব্যভিচারিতা, অশালীনতা ও কপটতা ন! থাকে। 

॥ ষ্ঠত॥ গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ যেন উজ্জলকান্তি কল্যাণময় হয় - যৌন-স্থুখ 
থেকেও যে জীবনে আরও গভীর ও মহত্তর স্থখ ও আনন্দ আছে, সে জ্ঞানে 
ও অঙ্গভূতিতে প্রতিটি ছেলেমেয়ে যাতে উদ্দীপ্ত হয় সেরকম পরিবেশ নির্মাণ 
করতে হবে। 

॥ সপ্তমত ॥ দৈহিক অস্বাস্থ্য ও বিকৃতি থেকে বা! মানসিক কোন দন্দ জর্জরত! 
থেকে যে বিরত যৌনাচরণ দেখা যায় তা নিরসনের জন্য যথাসময়ে শিশু-নির্দেশনা 
কেন্দ্র বা মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে । * এসব ক্ষেত্রে দৈহিক স্বাস্থ্য পুনরু- 
দ্বারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে__কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে 
যে মানস-জটের (0০114) উদ্ভব হয়েছে তাকে নিরসন করার জন্য চেষ্টা করতে 
হুবে। কোন ক্ষেত্রে পরিবেশাত্তর ঘটিয়ে অর্থাৎ ব্যক্তিকে অসুস্থ পরিবেশ থেকে 
সুস্থ পরিবেশে, ( Correctional home ) আনয়ন করে নৃতন উদ্গতি সহায়ক 
আচরণ ছাদ স্থট্টি করে তার পূর্বতন বিকৃত যৌনাচরণের ছাদ (০৫) ভেঙে 


ফেলতে হবে। 


১৭৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠা 


॥ অষ্টমত ॥ পিতামাতা ও তার ছেলেমেয়েরা একটা বয়সের পর যাতে একই 
ঘরে ও একই শয্যায় শয়ন না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 


চাঁপা! ও শক্ষা পত্নাস্মণ৷ ম্মন্ঠাম্মুলক (Repressed problem 
behaviour) আচহলহ্শেল্ন কান 


বিশদভাবে এর কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা 


শম্যাসুত (Enuresis) 2 ক 

শিশু জন্মাবার পর তার মলমূত্র পরিত্যাগ বিষয়ে কোন গংযমবোধ থাকে শী 
স্থানকাল বিষয়ে তার কোন চৈতন্য থাকে ন|। ধীরে ধীরে শিশুর পরিপাক 
(maturation) ক্রিয়ার প্রভাবে শরীরের অন্যান্য অংশের সাথে তার স্লায়ূতন্ত পরিণতির 
দিকে যেতে থাকে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক ক্রিয়াকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতাও ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মলমৃত্র পরিত্যাগ বিষয়েও স্বাভীবিককভাবে 
তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত। বৃদ্ধি পায়, ফলে যেখানে সেখানে যখন তখন সে আর মলমৃত্র 
পরিত্যাগ করে না। কেবল পরিপাক ক্রিয়াই নয়, এ বিষয়ে পিতামাতার শিক্ষাও 
( Toilet Training ) শিশুকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে। সাধারণত তিন 
থেকে সাড়ে তিন বৎসর পর ছেলেমেয়ের! আর বিছানায় প্রস্রাব করে না । এ 
বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কালেভদ্রে যদি ছেলেমেয়েরা দু-একবার বিছানায় 
প্রস্রাব করে ফেলে, তাহলে সেটাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে করার নেই । শারীরিক 
কোন কারণে যেমন পাইলিটিস্‌ (2/৫5১5), যৃত্রাশয়ে (৫৫%) কোন প্রকার দুষিত 
বস্তুর সংক্রামণের জন্য, স্থযুয়াকাণ্ডের (5n! 0০৮৫) কোন রোগ বা বিকৃতির 
(Spinaltifida) জন্ত, মুত্রাশয়ের ক্রিয়াতে যে বিকৃতি ঘটে, তার ফলে যদি 
এরূপ কোন ছেলে বিছানায় প্রস্রাব করে তাহলে আমর! তাকে 
শয্যামূত্ৰ (Enuresis) (রাগে আক্রান্ত হয়েছে বলে মনে করবো ন!। 
প্রকৃত পক্ষে শয্যামূত্র রোগে আক্রান্ত ছেলে বা মেয়ের শারীরিক স্বাস্থ্য 
সম্পূর্ণরূপে অটুট থাকে তাদের মৃত্রাশয়ের কোন প্রকার গাঠনিক বিকৃতি বা! 
বিচ্যুতি দেখা যায় না। অধিকাংশ শয্যামূত্ৰ রোগীর ক্ষেত্রে দৈহিক কোন বিকলত৷ 
থাকে না। - 

কারণ? কে) অধিকাংশ পরিবারেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিছানায় শ্রত্জাঁব 
করার জন্য ছেলেমেয়েদের শাসন করা হয়; শিশুরা যখন রাত্রিতে বিছানায়, 


সমস্তাযূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৪ 
প্রসাব করে দেয় তখন মা'রা স্বভাবতই বিরক্তি প্রকাশ করে, কখনও কখনও স্পষ্ট- 
ভাবে কখনও অম্পষ্টভাবে এ বিরক্তি ম! প্রকাশ করে, শিশু তার তীক্ষ সংবেদনশীলতা] 
দিয়ে যত অস্পষ্টভাবেই হোক, এর তাৎপর্য বুঝতে পারে; শিশু অলসভাবে 
তা রোধের প্রয়াসও হয়ত করে, কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তখনও এমন নয় যে সে 
এ বিষয়ে সফল হবে। মা"রা ঘড়ি ধরে ছেলেমেয়েদের প্রত্জাব করান । এ থেকে 
তাদের মধ্যে একটা অভ্যাস তৈরী হয়ে যায়। সময় মত নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্রাবাদি 
না করলে কেবল মা-ই নয়, বাড়ির সকলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং এর জন্য 
শাসন তর্জনও হয়) ফলে ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরে সময়মত প্রস্রাব করার শিক্ষায় 
শিক্ষিত হয়ে ওঠে। 

মা যদি শারীরিক দিক থেকে অন্থস্থ থাকেন ব। নিজের ব্যক্তিত্বের অসুস্থতার 
জন্য নিজের মানসিক সমস্য| নিয়ে জঙ্জরিত থাকেন, তাহলে এই অবস্থা সন্তানদের 
সম্বন্ধে মাকে উদাসীন করে তোলে । কখনো! কখনো! বা সন্তান সম্পর্কে একটা ক্রোধ ও 
প্রত্যাখ্যানের ভাব মা'র মনে গ্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে, এরকম অবস্থায় সন্তানরা 
মলমূত্র পরিত্যাগ বিষয়ে কোন শিক্ষালাভ করে না; এ শিক্ষার অভাবে বয়স 
অনেকটা! বেড়ে গেলেও (ছয় সাত বৎসর কখনও বারো! তেরো, কখনও তারও, 
পরে ) তার! বিছানায় প্রস্রাব করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখ! যায় মা'র নিজেরই 
এ বদ অভ্যাস রয়েছে । এসব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমরা যে এ দোষ 
দেখতে পাই তার কারণ ছেলেমেয়েরা নিজের! নয়__পারিবেশিক কারণ বিশেষ করে 
মা’ই এর জন্ত প্রায় সম্পূর্ণ দায়ী। j 

(খ) পিতামাত৷ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান-_কোন শিশু যদি অনুভব করে যে, সে 
বাবা ম! কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, বিশেষ করে মা কর্তৃক, তাহলে এর প্রতিশোধ হিসাবে, 
শিশু অচেতনভাবে এ পথ অবলম্বন করতে পারে। ঘুম থেকে উঠেই রাত্রে 
বিছানায় যাওয়া অবধি কোন ছেলে যদি অনররত বাড়িতে বাব! মা কর্তৃক 
সমালোচনার কষাঘাতে জর্জরিত হয়, স্বতঃস্ফৃর্তভাবে চলতে গিয়ে প্রতিপদে বাধ 
পার তা হলে শিশু আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, শারীরিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও 
তার লোপ পায়। এমনি অবস্থায় ছেলে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে-_বিছানায় 
প্রস্রাব করার জন্য মা তাকে আবার চতু্দিক থেকে লাঞ্ছিত করে, ফলে সে আরও 
খেই হারিয়ে ফেলে। বাবা এসব বিষয়ে মা'র পক্ষ নিয়ে ছেলেকে আক্রমণ: করে। 
বা নীরব থাকে । এর ফুলে বাবা ম! সম্বন্ধে ছেলের একট! ক্ষোভ জন্মে। এর 
প্রতিবাদ করার পথও সে খোজে । পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিধিরদ্ধ'নিয়ম চূর্ণ করা, প্রভৃতি 

মানসিক--১২ 
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অশালীন আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বিছানায় প্রস্রাব করা এ রকম 
আচরণেরই একটা প্রকার, কেননা এ রকম আচরণ করলে ছেলে জানে যে, মাকে 
খাটতে হবে এবং তার বিরক্তির উদ্রেক করতে পারবে । 

(গ) পিতামাত! যদি সন্তানকে স্মবেহ ভালবাস স্ুষমভাবে না দেন, সন্তান যদি 
নিজেকে স্মেহ পিপাসিত মনে করে ; যদি পরিবারে সৎমা থাকে, নতুন কোন ভাই 
বা বোন জন্মালে মা'র মনোযোগ যদি অন্তত্র সরে যায়, তাহলে, শিশু স্মেহ-তৃষ্ণায় 
কাতর হয়ে ওঠে। এমনি অবস্থায় মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, মা'র মনকে তার 
দিকে ফেরাবার জন্ত বিকৃত আচরণ করে থাকে-_বিছানায় প্রস্রাব কর! এমনিতর, 
আচরণেরই একটি । এক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি অবচেতনভাবে কাজ করে। মা'র পক্ষ- 
পাততুষ্ট আচরণ, তার উদাসীনতা ও প্রত্যাখ্যানের জন্য মাকে সে তেমন করে 
পাচ্ছে না। মাকে আরও গভীরভাবে পেতে চাই এমন সব ইচ্ছাকে সে ধীরে ধীরে 
অবদমিত করে। এ অনুভূতিকে সে প্রকান্তে ব্যক্ত করতে পারে না, পাছে বাবা 
তাকে শান্তি দেয়। এই সব কারণে সে অন্ত উপায়ে মা'র মনোযোগ আকর্ষণ করার 
নানারপ পরোক্ষ ও বিরৃত কৌশল অবলদ্ন করে। এর মধ্যে শৈশবকালীন 
পশ্চাৎ্গামিতা! (7697655500) কাজ করে |* * 

(ঘ) শয্যায় প্রস্রাব করা এংজাইটি হিস্তিরিরারও একটা সংলক্ষণ হতে পারে। 
গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে শয্যামৃত্র রোগ দেখা দিতে পারে । 


৩্ভিক্কাক্র £ 
(১) সন্তান যাতে পিতামাতার অকৃত্রিম স্বেহ্‌ প্রযত্ব পায় সে দিকে সবিশেষ 
লক্ষ্য রাখতে হবে। 


* * ( From a case study ) 

The enuresis, was a deliberate conscious act and was done to take revenge 
on the parents, particularly on the mother, for their unkind treatment of him. 
This type of enuresis can be classified as revenge enuresis. (Pearson, G. H. 355 
Emotional disorders of children. PP. 44 ) EE 

In some cases the child knows that his wetting is done consciously AS a- 
spiteful action against the parents. He expresses his Ievenge in this way because 
he is either afraid or unable to express it otherwise. In others, the child ‘may 
be uncons ious of the fact that he feels spiteful toward his parents and that his 
enuresis is a spiteful reaction. Here there has been regression to the anal 
sadistic stage of development, the clinical syndrome being one of obsessional” ন 
neruosis with enuresis as the presenting symptom. ত 

Pearson, G. H. J. Emotional disorders of children. P. 44. 
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(২) সন্তান যাতে তার শ্বতঃক্কূর্ত বিকাশ পথে অহেতুক বাধা ও সমালোচনার 
সম্মুখীন না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(৩) মলযৃত্র ত্যাগ বিষয়ে মা সন্তানদের যথাযথরূপে শিক্ষিত করে তুলবেন। 

(৪) গৃহ পরিবেশে নিয়মশৃঙ্খলা সকলে মেনে চলবে। 

(৫) ভয়, দুশ্চিন্তা প্ৰভৃতি উদ্রেককারী পরিবেশ থেকে শিশুকে দুরে রাখতে হবে। 

(৬) বাবা মা সম্বন্ধে যদি অবচেতন মানসে ভয় দ্বণা! সম্পৃক্ত 'জটের' সৃষ্টি হয় 
তাহলে তা দূর করার জন্য মনঃসমীক্ষকের প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে হবে, দরকার 
হলে পরিবেশান্তরও করতে হতে পারে। 


সহজ্তে মাক্কুল লা! ভীত হওযু! ( Nervousness ) £ 

একটি ভীরু ছেলের মধ্যে নিম্নলিখিত সংরক্ষণগুলে। পরিলক্ষিত হয়__ 

(ক) আবেগের অস্থিরতা ( Emotional instability ) 

(খ) সবকিছু অত্যন্ত তীক্ষভাবে অনুভব করা। 

(গ) অবিন্ন্ত ও এলোমেলো চলাফেরা | 

(ঘ) অনিদ্রা; দুঃস্বপ্নের জন্ত প্রায়ই ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া ও এর জন্ত হজমের 
গণ্ডগোল হওয়।। 

(ড) সামান্য -গগুগোলে, জন সমাগমে, তীক্ষ আলোতে ভীত চকিত হয়ে 


পড়া। 

(5) অমনোযোগিতা | 

ছে) এরা স্থির হয়ে বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে নী, শান্ত স্থির) 
পরিবেশেও অস্থিরতা দেখায় । নিয়ত দাতে নখ কাটা, হাত ঘসা, আঙ্গুল চোষা 
প্রভৃতি নানাপ্রকারের অ্ধ-ক্রিয়| পরিলক্ষিত হয়। 


কাণ: 

(ক) পিতামাত৷ কৰ্তৃক সন্তানের মৌলিক চাহিদা “বিষয়ে উদাসীন থাকা এবং 
এর জন্ত সন্তানের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও দুশ্চিন্তা । 

(খ) পিতামাতার দুশ্্তাগরন্ততা ; তাদের সবকিছু আকড়ে রাখার চেষ্টা, 
সন্তানদের সব বিষয়ে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখার ইচ্ছা এবং সামান্য বিষয়ে অতি 
সাবধানতা বা অতি খ্তবান হুওয়া_পিতামাতার এরূপ মনোভঙ্গী ও আচরণ 
সন্তানের স্বতর্ বিকাশকে ব্যাহত করে, তাদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ নিয়ে 


৪555 77557. মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


আসে, এরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে__এরা অতি ভীরু, অতি লাজুক, অতি 
বশংবদ অকেজো ছেলেতে পর্যবসিত হয় ।' 

(গে) বংশধারা প্রাপ্ত শারীরিক গঠন-ক্ষীণ ও দুর্বল দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মালে 
অনেক সময় ভীরুতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুশ্চিন্তা. ও 
ভয়াকুল হওয়ার কারণ মানসিক ।৯ 

(ঘ) মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ভৌতিক পরিবেশের প্রভাব__ 

(১) অতি শৈশবে রৌদ্র ও মুক্ত বাম্ুর অভাব পরবর্তীকালে নানারপ দৈহিক 
বিকৃতি নিয়ে আসে--এ থেকে মানসিক স্বাস্থ্যেরও হানি হয়। 

(২) ক্থ্ষম খান্ত, প্রশান্ত প্রলম্থিত নিদ্রার অভাব । 

(৩) কর্মকাল ও কর্মবিরতির মধ্যে সমতার অভাব । 

. (৪) চোখ, কান প্রভৃতি অঙ্গের কোন অস্থস্থতী। - 

(৫) নালীবিহীন গ্রন্থির বিশেষ করে থাইরয়েড, গ্রন্থির অপ্রতুল কার্যকারিতা 
(Hypofunction) | 

(ঙ) ভীরু প্রকৃতির পিতামাতাকে অনুকরণ করে অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ভীরু 
প্রকৃতির হয়ে যায়_দুশ্চিন্তাপরায়ণ ভীরু প্রকৃতির পিতামাতার উপস্থিতি অনুচ্চারিত 
ভাবে সন্তানের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সন্তানদেরও ভীরু করে ফেলতে পারে। 

(চ) পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ, পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়,--- 
অত্যন্ত দুশ্চিন্তাপরায়ণ মা, মাত্রাধিক কর্ঠৃত্বাভিলাষী পিতামাতা, পিতামাতার 
বিবাহিত জীবনে অসঙ্গতি ও তজ্জনিত পরিবারে অশান্তি ও অস্থিরতা প্রভৃতি 

অবস্থা সন্তানের প্রাক্ষোভিক জীবনে নানাপ্রকার সমস্যার স্থষ্টি করে_ এ অবস্থায় 
লালিত হয়ে ছেলেমেয়েরা সবকাজে ব্যর্থতার ভয়ে, অতিমাত্রিক বিবেকের কড়া 
নির্দেশনায় সর্বদা ভীত সন্তন্ত থাকে__খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত অনীহা 
"দেখা দেয়। 


শ্রভিক্রান্র ৪ 
॥॥১॥ পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক সুস্থ ও মধুর হওয়া সমীচীন । 


21 Itisanon-adjustive reaction to unsolved personal conflicts. The con- 
flicts of a nervous person arouse pefsistentvisceral tensions. Lacking any 
definite outlets, either in direct action or in defense mechanisms he continues to 
be stirred up by his emotionalitension and hence to make diffused responses. 

‘Shaffer L. F., Shoben, E. J. The psychology 6f Adjustment. pp. 3Ul. 
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সমস্যাযূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৮১ 


|।২॥ পারিবারিক পরিবেশ এমন শান্ত ও ন্ুবিন্তন্ত হবে যে, কোন সময়েই 
অহেতুক ভয় উদ্রেককারা কোন ঘটনা কোন স্থান থেকে ঘটবে না। 

॥৩।৷৷ জন্মগত :দহিক গঠনের জন্য যদি স্নায়বিক অবসাদ দেখা দেয়, তাহলে 
গোড়া থেকেই দৈহিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সবিশেষ সচেষ্ট হতে হবে এবং এদেরকে 
উৎসাহ ও ভরসা দিয়ে সর্বদা চাঙ্গা রাখতে হবে । 

॥৪৷ যে সব পরিবারে দুশ্চন্তাজর্জর ভয়াকুল পিতামাতা আছে, তাদের 
তত্বাবধানে ছেলেমেয়ে প্রতিপালিত হলে, স্বভাবত ছেলেমেয়েরাও ছুশ্চিন্তাজর্জর 
ভয়াকুল হয়ে ওঠে_-সেইজন্য এ সব ছেলেমেয়েকে সুস্থ “ব্যক্তিত্বসম্পন্থ ব্যক্তির 
তত্বাবধানে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য ভিন্ন সুস্থ পরিবেশে (০৫) স্থানান্তর করা 
সমীচীন । 


দিাজ্রবিঙগাক্রিতা। (Day Dreaming ) 2 

দিবান্বপ্রচারিতা মাত্রই অপসঙ্গতির লক্ষণ নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কিছু 
না কিছু স্বপ্নচারিতা আছে। বাস্তব যা দিতে পারে না তা স্বপ্নে পেয়ে কে না 
ক্ষণিকের তরেও জীবনের না পাওয়াকে ভরে তুলতে চায়! কিন্তু কেউ যদি কেবল 
স্বপনচারীই হয়--বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে কেবল স্বপ্নাবিষ্ট হয়েই যদি কেউ কাঁলাতি- 
পাত করে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই অপসঙ্গতির একটা সংলক্ষণ। বাস্তবের সাথে 
সার্থক সঙ্গতি সাধনে অপারগ হলেই কোন ব্যক্তি স্বপ্ন জগতে আশ্রয় নেয় | 

অধিক দিবান্বপ্নচারিতা মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার একটি ুম্পষ্ট লক্ষণ। ব্যক্তি 
নিজেকে ধীরে ধীরে সমস্ত কর্মপ্রয়াস থেকে গুটিয়ে নেয়; সব কাজেই একটা অমনো- 
যোগিতা দেখা দেয় ; সামান্য কারণে বিব্রত বোধ করে। বাস্তব জীবনে ব্যর্থত। ও 
হতাশা যত প্রবল হয়; তত স্বপ্নচারিতা প্রকট হতে থাকে। ্বপ্নচারিতায় ব্যক্তি যত: 
মশগুল হয়ে থাকে, তার মধ্যে তত অপসঙ্গতির সংলক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বিদ্যালয়ে 
"কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি এরূপ ্বপ্নচারিতা৷ দেখা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এর সম্বন্ধে” 
শিক্ষকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, কেননা কেবল অত্যধিক স্বপ্নচারিতা আর্ত 
হওয়ার সন্ধে সঙ্গে বুঝতে হবে ব্যক্তির মধ্যে গভীর কোন মানসিক বিরুতি বাস! 
বাধছে। 


কাৰণ 
(ক) মৌলিক চাহিদার অপূরণ।, 


১৮২ মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্যা 
খে) পিতামাতার স্মেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চনা |: 


(গ) প্রত্যাখ্যান__বিশেষ করে পরিবারে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের 4 


নিকট থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা । 
ঘে) নবযুবকালে প্রেম ভালবাসা বিষয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা। 
(ঙ) প্রতিযোগিতামূলক কাজে বার বার পরাজিত হওয়া । | 
(চ) অতি উচ্চাভিলাষী পিতামাতা যদি ছেলের মেধা ও রুচি প্রবণতার দিকে 
কোন লক্ষ্য না রেখে, ছেলেকে তাদের মত করে জোর করে গড়ে তুলতে চান, 
তাহলে ছেলের মধ্যে স্বভাবত ব্যর্থতা ও হতাশা আসে। এতে সে আত্মবিশ্বাসহীন 
হয়ে সব কিছু থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে স্বপ্রচারিতায় ভর করে । ও 


০৮ 

*(১) মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ। 

(২) গৃহে ও বিদ্যালয়ে আত্মস্থীকৃতির চাহিদা যাতে যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হয় 
সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিদান। ৰ 

(৩) গৃহে ও বিদ্বালয়ে ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের অস্তিত্বের একটা বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে এরূপ একটা বোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়__সেরূপ ভাবে গৃহ ও 
বিদ্যালয় পরিবেশকে নির্মাণ করতে হবে । * 

(৪) বিগ্ভালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে 
শিক্ষার্থী আপন্ন শক্তি-সামর্থ্য ও রুচির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে সার্থক করে তুলতে 
পারে। রা 
(৫) কল্পনা ও স্বপ্নচারিতা এক নয় । গঠনাত্মক চিন্তা ও কল্পনা, মানস-সীমার 
ব্যাপ্থিতে সাহায্য করে। শিশুর এরূপ কল্পন! শক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে এবং 
এর জন্য স্থজনধর্মী কর্ম-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে যেতে হবে যাতে শিশু 
আপন ছন্দে নৃতন কিছু সৃষ্টি করে আনন্দ লাভ করে । 

(৬) খেলাধূলা ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন যৌথ কর্ম-কাণ্ডে যাতে শিক্ষার্থী যোগদান 
করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


জাজ্ম-সক্কোচন (Withdrawal) ; 


দিবাস্বপ্রচারিতা রূপ সংলক্ষণ প্রায়শই আত্ম-সঙ্কোচনের একটা প্রকাশ । 
) অপসম্গতির এটা একট! অগোচর পদ্ধতি_-পরিবেশের সাথে সঙ্গতি সাধনের অক্ষমতা 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকায়, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৮৩ 


ন'নাভাবে প্রকাশ পেতে পারে, এ সব লক্ষণ যত স্পষ্ট হয় তত ব্যক্তির অপসঙ্গতির 
প্রকার, এর কারণ নির্ণয় সহজ হয়, ও ব্যক্তিত্বের সমস্তামুক্তির (Problem 
77174071748) সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আত্ম-সঙ্কোচন রূপ সংলক্ষণ যেখানে 
থাকে, সেখানে ভিতরে ভিতরে ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক ক্ষতিকারক সমস্য! থাকলেও 
বাইরে থেকে ত! সচরাচর ধরা যায় না। 

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে অমনোষযোগিতা, অবাধ্যতা, মিথ্যাকথন, ধ্বংসাত্মক 
কার্যকলাপ প্র ভৃতি সংলক্ষণপূর্ণ (5/%77/01,416) আচরণ সহজেই শিক্ষকদের দৃষ্টি পথে 
আপে, কেননা এ সকল আচরণ বিষ্তালয়ের শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করে। কিন্তু মানসিক 
স্বাস্থ্যবিষ্ঠার দৃষ্টকোণ থেকে এ সকল সমস্ামূলক আচরণ থেকেও আত্ম-সন্কোচনযূলক 
আচরণ অধিক ক্ষতিকারক দৃষ্টিগোচর সংলক্ষপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়ে বিকৃত 
... উপায়ে হলেও মানসিক ছন্ব-সন্ত্রণীজঞ্জরিত যে শক্তি তার প্রকাশ ঘটে, কিন্ত আত্ম- 
' সঙ্কোচনমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে পুঞ্জীভূত যে আবেগ জঙ্জরতা তার মুক্তির কোন 
অৱকাশ থাকে না। ফলে এ খেকে ভাঙ্গন আরও ঘনীভূত হয় ও হঠাৎ 
একদিন সমূহ বিপদ নিয়ে এর বিক্ষোরণ ঘটে । তাছাড়া দৃষ্টিগোচর সংলক্ষণযূলক 
আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তবুও বা পরিবেশের সাথে কোন প্রকারে সঙ্গতি বিধানের 
প্রয়াস করে, ব্যর্থতা ও হতাশার “বিরুদ্ধে যথার্থ না হলেও, সংগ্রাম করে। এরূপ 
অবস্থায় পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট থেকে যদি বন্ধুত্ব ও সহাগ্ৃভূতিপূর্ণ আচরণ 
শিশু পায় ও যথাযথ নির্দেশনা পায়, তা হলে বিপথগামী শিশু ভাল হয়ে উঠতে পারে 
কিন্ত যে শিশু নিজেকে কেবল সবকিছু থেকে গুটিয়ে নিতে চায়, যার মধ্যে একটা 
পরাজিতের মনোভাব কাজ করে, তার মধ্যে ভাল বাঁ মন্দ হওয়ার কোন প্রয়াসই 
থাকে না__পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে সেটা সার্থক ভাবেই হোক “বা বিক্কৃত 
ভাবেই হোক, চলার কোন প্রকার চেষ্টাই থাকে না। 


হ্াল্রলঃ 

(ক) পিতামাতা কৰ্তৃক প্রত্যাখ্যান বা শিশু যদি “পিতামাতার ভালবাস। থেকে 
বঞ্চিত বোধ করে। 

খে) নিষ্ঠুর আচরণ__প্রতিপদে ছেলেমেয়েদের চলা ফেরায় বাধা দেওয়া ও 
সমালোচনা । 


(গে) বিমাতার নির্দয় আচরণ। 
বে) দৈহিক কোন খুঁতের জন্য হীনমন্ততা বোধ 


১৮৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিছ্যা 


ক নিরোধে যে সব প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এ ক্ষেত্রেও সেই এ 


ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 


॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥ 


কতকগুলি সমস্যামূলক আচরণ 


বিদ্যালয়. কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ ও 
অস্বস্তির কারণ ঘটায় । যেমন? 


অবদমিত শঙ্কাপরায়ণ 
সমস্যা-মূলক আচরণ -৯ 
পলায়ন ৯ 
কারণ + 


গৃহ ও বিদ্যালয় থেকে পলায়ন (Truancy) । 
ঝগড়া বিবাদ (quarrelling।। মারামারি 
(fighting) | চুরিকর! (stealing) | মিথ্যা 
কথা বল। (75178) । অবাধা হওয়া (disobedi- 
6709) | একগু য়েমি (obstinacy) | নেতি- 
বাচক মনোভাব - (4688%1571) | ছোটখাট 
যৌন অপরাধ (Minor sex problems) | 

শয্যামূত্ৰ (৫nuresis) | ভয়াকুলতা (Ner- 
vousness) | নখকামরানো (Nail biting) | 
আদ্ুল চোবা (Thumb sucking) অতা্ধিক 
বৃশংবদ হওয়া (Over submissiveness) | 

গুহ থেকে ব! বিদ্যালয় থেকে না বলে হঠাৎ 
চলে যাওয়া । 

বিদ্যালয়ের কারণ__ 

পঠন-পাঠন দোষযুক্ত। শিক্ষকদের দোষ দুষ্ট 


বাভিত্ব। বিদ্যালয়ের নিযমশৃঙ্খলায় ক্রুটি। 
অপরাধ পরায়ন ছাত্রের আধিকা। 

গৃহঘটিত কারণ-_ 

পিতামতার অসুস্থ বাক্তিত্ব ও তাদের 


অসুস্থ সম্পর্ক। পিতামাতার সন্তানের প্রতি 
আচরণ'ও মনোভাব । অসুস্থ গৃহ পরিবেশের জন্য 


' ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ৷ বাড়ীর ভয় ভয় পরিবেশের 


জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও ভয় পাওয়!। ববুদ্ধি 
কম থাকার জন্য পড়াশুনায় অনীহা-_বিগ্ালয় 
থেকে পলায়ন। বুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে বেশী 
থাকায় অল্প সময়ে শ্রেণীর পড়া শেষ করে নিতে 
পারে-বাকী সময় বিদ্যালয় অন্য কোনরূপ 


সমস্যামূলক আচরণের প্রকার; এদের বিশদ কারণ ও.প্রতিকার ১৮৫ 


প্রতিকার ? 


ঝগড়া ও মারামারি কর! 


(Quarrelling & fighting). + 


কারণ > 


প্রতিকার ? 


ভরিকরা! (Stealing) ? 
কারণ 2? 


সহপাঠক্রমের ব্যবস্থা না থাকায় বিগ্ল'লয় 
বিরক্তিকর হয়ে পড়ে_বিদ্যালয় থেকে পালায় 

বিদ্যালয়ে সুবিষ্যন্ত পঠন-পাঠন। শিক্ষার্থীকে 
ভালবাসা। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও খেলাধুলা। 
গৃহে পিতামীতার যথাযথ কর্তব্য পালন! সম্পুর্ণ 
ভাবে নির্ভর করা যায় এমন শিক্ষক । 


বিদ্যালয়ে সহপাঠী, গৃহে ভাইবোন, পা'ড়া- 
প্রতিবেশীদের সাথে,ঝগড়।। 

শারীরিক কারণে নিরাপত্ত! বোধের অভাব 
হীনমন্ততা। ছোঁয়াচে রোগ, পরিবারের সখ 
যোগ ন! থাকা। পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত 
হওয়ার মনোভাব | গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশে 
আনন্দ উপকরণের অভাব। বদ্ধ পরিবেশ। 
পিতা-মাতার স্বার্থপরতা _সন্তানদের প্রতি অনম 
আচরণ। শিক্ষকদের অসম আচরণ। পিতা- 
মাতার অতি আদর! 

নিয়মশৃত্খল৷।। শারীরিক সুস্থতা। খেলা 
ধুলা, ক্জনধমী কর্মধারা। প্রতিযোগিতামূলক 
কাজ, পিতামাতা ও শিক্ষকের অকৃত্রিম 
ভালবাসা । প্রয়োজনে মনশ্চিকিতকের সাহায্য। 
গঠনমূলক কাজে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব দেওয়া। 

বিদ্যালয় ও বাড়ী থেকে চুরি। 


শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য আধিক 


' সঙ্গতির অভাব। পিতামাতার দুর্বল চারিত্রিক 


অনুশাসন । অসৎ সংসর্গ। নিরাপত্তা-বোধের 
অভাব! শৈশবে যা চাই, তাই পাই এমন 
অবস্থা কক শ নিধাতনমুখী নিয়মশৃচ্মলা, শিশুর 
অপমানবোধ, অপমানকারীদের বিরুদ্ধে তাঁড়ত 
করে। অপহরণ করে এমন বস্তুর সাথে অবচেতন 
মনের যোগ থাকে । অহংনত্তার ও অপুষ্টি ও 
বিকৃতি। মা'র ব্যভ্তিদ্বের প্রভাব। অবদমিত 
বারনা পরিতৃপ্তির অপপ্রয়ান। অপহৃত বস্তু 
যৌন বস্তুর প্রতীক । 

সহানুসুতি, ভালবাসা, দারিত্র্য মোচন। 


১৮৬ 4 মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


মিখ্যাকথন (Lyin) — 


কারণ ৯ 


ভাতিজার = 


অবাধ্যতা, একণ্ড য়েমি ও নেতি- 


বাচক মনোভাব (Disobedience, 
Obstinacy and Negativism)— 


কারণ > ' 


মৌলিক চাহিদা পূরণ। অহংসত্তার বিকাশ? 
স্থজনধর্মী প্রতিযোগিতামূলক কাজ । গৃহে শৃঙ্খলা ৷ 
পিতামাতা ও শিক্ষকের নিম্বার্পরতা ও 
নির্লোভ । মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ । 

মিথাবলা-বাক্রিত্বের সংহতির অতাৰ। ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের মিথ্াকথন। : ভয়ে মিথ্যা 
বলা, হীনমন্যতা ও অপরাধবোধ থেকে মিথ্যা 
বলা। 

বাস্তব্গীবনের আকাঙ্ষার অপুরণ_মৌলিক 
চাহিদার অপুরণ। ভয়ের পরিবেশ । গুহে 
বা বিদ্যালয়ে মাতাপিতা ও শিক্ষকদের দ্বারা 
প্রতাখাত হয়ে অন্যের মনোযোগ আকর্ণণের 
জন্য মিথাকখন। অতৃপ্ত ইচ্ছাকে মিথা- 
কথনের মধ্য দিয়ে পূরণ। যৌনজ অবদমিত 
ইচ্ছার পুর্নগ। পিতামাতার ভালবাসা থেকে 
বঞ্চনা হীনসম্তাতাঁ। অন্বাভাবিক পাপবোধ-_ 
মিথা শাস্তি পেতে চাওয়া- অন্যের দে'ষকে 
মিথাভাবে নিজের মধ্যে নিয়ে নেওয়া । পিতা 
মাত! ও শিক্ষকরা যদি প্রতিজ্ঞা করে বা কথা 
দিয়ে কথা না রাখেন তাহলে সেটা অনুকরণ 
করে ছেলেমেয়ের] মিথা! কথা বলতে পারে । 

মৌলিক চাহিদা পুরণ । পরিবেশ থেকে ভয় 
ভাব দূর করা। গল্প বলা। পিতামাতা ও 
শিক্ষকদের সত্যকখন। পরিবেশ পরিৰর্তন ও 
মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া । আনন্দকর 
পরিবেশ। 


পিতামাতা ও অভিভাবকদের বিপরীতমুখী 


তওয়া। একগুয়েমিতে সক্রিয়ভাব বেশী কাজ 


করে অবাধ্যতা ও একগুয়েমি এক হয়ে নেতি- 
বাচক মনোভাব। 

নির্মম শাস্তি । অহেতুক সমালোচন! ৷ নির্দয় 
আচরণ । অতি আদর । বাক্তি স্বাতস্ত্রাকে অগ্রাহা 
করা! । অত্যধিক শৃঙ্লা। খেলাধূলার অভাব । 


তি 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৮% 


নেতিবাচক মনোভাব কোন কোন সময় 
স্বাভাবিক । নবধুবকালে যাচাই করা স্বাভাবিক 
_ কোন কোন ক্ষেত্রে এটা মাত্রাধিক হয়া। 
প্রতিকার = আচরণে পরিমিতি। ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব 
দেওয়া। ছেলেমেয়েদের প্রতি পিতামাতা! ও 
শিক্ষকদের যথার্থ মনোযোগ । বয়ন অনুযায়ী 
সাফল্য আশা করা। বিগ্ালয়ে Cumulative 
Record Card রাখা মনশ্চিকিংসকের 


সাহীাযা। 
যৌন-ুক্ষতি = নবযুবকালের স্বাভাবিক যৌন পরিবর্তন 
সুস্থ পরিবেশ । যৌন বিকৃতির প্রকার । 
কারার যৌন-দুক্ষিয়তার কারণ' শৈশব বা! কৈশোরে 


থাকতে পারে। বড় হয়েও বাবা' মা'র সাথে 
একই ঘরে শয়ন | ছেলেমেয়েদের মধ্যে নুস্থভাবে 
মেলামেশার সুযোগ না থাকা অনুস্থ পরিবেশ- 
বিবেক সত্তার অপুষ্টি । মনঃনমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ 
থেকে যৌন-অপরাধ-ইডিপাসন্তর  £স্থভাবে 
অতিক্রম করতে না পারলে নানাপ্রকার 
মানসিক সমস্তা দেখা দেয়-_যৌন দুক্ষরিয়ত| তার 
মধ্যে একটি ইডিপাস স্তর স্বভাবে অতিক্ৰম 
করা নির্ভর করে পিতামাতা! ও সন্তানের সুস্থ 
সম্পর্কের উপর। পারিবারিক সম্পর্কের মধো 
অনুস্থতা । 
প্রতিকার -* & সুস্থ পরিবেশে বা্তিত্ব বিকাশ । যৌন- 
শিক্ষা। বৈচিত্রাপূর্ণ কাজে শিশুদের ব্যাপৃত 
রাখা। সহ-পাঠক্রম। যৌন বিষয়ে যাতে 
অহেতুক লঙ্জা, পাপৰোধ হীনমনাতা না আসে 
সেদিকে লক্ষা রাখা। যৌন-শক্তির উদ্গামন। 
পিতামাতা শিক্ষকের মিতাচার। কলাণকর 
পরিবেশ । শিশু-নির্দেশন। কেন্দ্র । পরিবেশান্তর। 
পিতামাতা ও ছেলেমেয়েদের শয়নকক্ষ ভিন্ন 
1 হবে। 
শয্যা মূত্র (Enuresis) +" স্নাযুতস্তের পরিপাক ক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ।' , 
| পিতামাতার শিক্ষা। শারীরিক কারণে 
ুত্রাশয়ের গণ্ডগোল । প্রায়শই দেখা যায় 
পঘ্যামুর রোগীর দৈহিক কারণ থাকে না। 


১৮৮ মানসিক স্থাস্থ্যবিষ্ঠা 


কারণ -» 


প্রতিকার -» 


ভয়ে আকুল হওয়া (Nervou:s- 


1068৪) -৯ 

কারণ ৯ 
প্রতিকার > 
'দিবাস্বপ্নচারিতা (D৭y 

Dreaming + 
কারণ - 
প্রতিকার + 
আত্ম-সঙ্কোচন (Withdrawal) 


মা ও বাড়ীর লোকের শিক্ষা । মা'র অসুস্থ 
ব্যক্তিত্ব ও সন্ত'নের উপর তার প্রতিক্রিয়া। 
পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান। পিতামাতার 
প্রতি ক্ষোভ। শয্যামুত্রের মধ্য দিয়ে 
অবচেতনভাবে মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদ্বেগ 
ও দুশ্চিন্তা । 

পিতামাতার অকৃত্রিম শ্লেহ। মলমুত্র ত্যাগ 
বিষয়ে মা সন্তানদের যথাযথ শিক্ষিত করে 
তুলবেন। গৃহে যথার্থ নিয়মশৃষ্লা। ভয়ের 
পরিবেশ থেকে দুরে রাখা । 


আবেগের অস্থিরতা । এলোমেলো 
চলাফেরা । 

মৌলিক চাহিদার অপুরণ। পিতামাতার 
অন্গ।ভাবিক দুশ্চিন্তা | শারীরিক দুর্বল গঠন। 
মানসিক দ্বাস্থোর উপর ভৌতিক পরিবেশের 
গ্রভাব। গুধম খাদ্যের অভাব। আলো! হাওয়ার 
অভাব। চোখ কান প্রভৃতি ইন্িয়ের অসুস্থতা 
থাইরোয়েড গ্রন্থির অপ্রতুল কার্যকারিতা 
পিতামাতার সন্বন্ধ ও তাদের ব্ক্তিত্ব। 

পিতামাতার সম্পর্কের উন্নয়ন, পিতামাতা 
ও মন্তানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন। সুস্থ 
পরিবেশ রচনা, প্রয়োজনে পরিবেশান্তর | 


অত্যধিক স্বপ্রচারিতাঁমানসিক বিকৃতির 
লক্ষণ । 

মৌলিক চাহিদার অপুরণ, পিতামাতার 
ন্েহ-ভালবৰাসা থেকে বঞ্চনা, নবযুবকালে প্রেম 
বিষয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞত! প্রভৃতি । 

মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ। গৃহে ও 
বিদ্যালয়ে আত্মশ্বীকৃতির চাহিদার পরিতৃপ্তি। 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশন|। হছজন-ধ্মী 
কর্ম-প্রকল্প। খেলাধূলা । 

দিবাশ্বগ্নচারিতার আত্ম-সঙ্কোচনের প্রকাশ। 
আক্ম-সঙ্কোচনে পুজীভূত আবেগ মুক্তির অবকাশ 


4.1) 


সমস্যামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৮৯" 


কম থাকে। আসত্ম-দঙ্কোচনে কোন প্রয়াস 
থাকে না। 

কারণ? পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান। নিঠুর 
আচরণ--প্রতিপদে ছেলেনেয়েদের চলাফেরায় 
বাধা দেওয়া ও সমালোচনা । বিমাতার নির্দক্ন 
আচরণ। হীনমন্াতা। 

প্রতিকার + দিবাঙ্গগ্রচারিতার সমস্ত প্রতিকার বাবপ্।। 


৷ অনুশীলনী ৷ 


1. What is a problem behaviour? Give cxamples of a few problem 
behaviours and suggest their remedies. 

2. Whom do you call problem children? Briefly discuss the procedure you 
would follow for guiding such children. 

3. How do problem shildren create problem? How should a teacher guide 
problem children ? 

4. Elucidate the main causes of problem behaviour, Suggest a few remedial 
measures. 

5. Show how the school may be a cause of maladjustment among its pupils. 
Tilustrate your answer. 

6. Indicate the chief factors that led to the retardation of the mental 
development of the child. 

7! Flucidate the main causes of indiscipline in educational institutions. 
Mention a few remedial measures. 

8, What are the causes of mental diseases and difficulties of the children, 

9, Give a brief account of some problems of maladjustment of adolesecont 
students to their academic and social surroundings. 

10, What is maladjustment ? Explain in this content the connotation of the 
term ‘adjustment’, What dre the common types of school maladjust- 
ment ? 

11. Write notes on: Negativism, Compensation, Truancy, "Lying, Stealing, 


Enuresis, Day-drsaming. 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


শিশুর অক্কাভাবিক ভয় ৪ এর প্রাতিকার 
[How to deal with Fear in children] 


শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক ভয় বা! ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায় ঝগড়াবিবাদ, 
বিছানায় প্রস্রাব করা, নখকামড়ানো, রাত্রে বিভীষিকা দেখা।ঘুমের ঘোরে পথ চলা, 
মিথ্যা কথা বলা প্রভাতি সংলক্ষণমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে । ভয় দুপ্রকারের হতে 
পারে-একটা মপ্ূর্ণ আত্মগত (৪৮/৫০৷৷৮৪) অপরটি বস্তুগত (০)180/$8)। বস্তুগত 
ভয়ের কারণ হিসাবে সর্ধদাই কোন না কোন গোচর কারণ বর্তমান থাকে। শিশুরা 
স্বভাবতই গভীর দূরত্ব, অন্ধকার বা সুউচ্চ পর্বত চূড়া দেখে ভয় পায়। এরূপ ভয়ের 
কারণ এই যে, এইসব কারণ বা অবস্থা কোন না কোনরূপে শিশুর অস্তিত্ব বিপন্ন 
করতে পারে। সকল মানব শিশুর মধ্যেই এরূপ অবস্থায় আতঙ্কের উদ্রেক হয় 
এরূপ অবস্থা অগ্বাভাবিক কোন লক্ষণ নয়। এরূপ ভয়ের একট! প্রয়োজনীয়তা 
আছে, ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এরূপ ভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে, কেনন। এরূপ 
ভয় ব্যক্তিকে বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করে। কিন্তু আত্মগত 
ভয়ের (8/8160/16 e০7৮) বস্তুগত কোন কারণ থাকে না। ব্যক্তি যা থেকে ভয় পায়, 
তা থেকে স্বাভাবিকভাবে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, কিন্ত আপন মানসিক 
জটিলতা ও বিরতির জন্য ব্যক্তি অকারণে ভয় পেয়ে থাকে, যে কোন জিনিস দেখে 
বৰ যে কোন অবস্থ। থেকে যে কোন সময়ে সে ভয় পেয়ে থাকে । এ ভয় ধীরে ধীরে 
দুশ্চিন্তাপরাগ্রণতা রোগের উদ্রেক করতে পারে । 

এরূপ আত্মগত ভয়ের কারণ সাধারণত ব্যক্তির শৈশবকালীন কোন অবস্থা বা 
শ্বটনার মধ্যে নিহিত থাকতে পারে, বিশেষ একটি কোন ঘটনাই যে এরূপ ভয়ের 
কারণ হবে তার সুনির্দিষ্ট কোন কারণ নাও থাকতে পারে । 


ভক কি সহুজ্ঞাভ না অভিজ্ঞ 2 ৪ 

পলায়নী প্রবৃত্তি সহজাত । এর সঙ্গেই ভয়রূপ আবেগ জড়িত। কাজেই ভয়রূপ 
ধআাবেগও সহজাত । কিন্তু কোন্‌ বস্ত দেখে ভয় পাব সেটা! আমরা শিখি । ওয়াট্সন্‌ 
(Wan) এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত 
আক্রমণধর্মী, যার! আত্মবিশ্বামহীনতায় সর্বদা ভুগছে, যার! অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ও 
ুশ্িন্তগ্রস্ত, কোন নতুন পরিস্থিতির ‘সম্মুখীন হতে যারা ভয় পায়, তাদের 


৯. 


রা 


শিশুর অন্বাভাবিক ভয় ও এর প্রতিকার ১৯১ 


প্রত্যেকেরই প্রায় শৈশবকালীন কোন বদ্ধমূল ভয় খাকে _.এ ভয়ই পরবর্তীকালে 
নানাদিকে ছড়িয়ে গড়ে। 

ওয়াটসন্‌ পরীক্ষা-নিরাক্ষা করে দেখেছেন যে, জগকালে শিশুদের ছুটি (অবস্থা 
“থকে ভয়ের উদ্রেক হয়। এছুটি অবস্থা হল (ক) হঠাৎ জোরে কোন শব্দ (ধ) 
নাশ্রযচ্যুতি। সর্পভয়, অন্ধকারকে ভয়, অগ্নিভয় প্রতৃতি জন্মগত নয়--পরবতাকালে 
বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে এরূপ বিষয়ে ভয় পাওয়াটা শিশু শেখে ॥ 


ভ্রক্গেল্স সংল্হ্ধন্ন £ 

ভয়কে সংবদ্ধন (০॥dit০৷৷9) বা অসংবদ্ধন (7৮-০০4//10%8%9) করা ঘায়। 
শিশুর অনেক বস্ত-ভয়ই বস্তুর মধ্যে নিহিত থাকে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় 
ভয়-উদ্বেককারী বস্বর সাথে পৃধকালে কোন ভীতিকর অবস্থার সন্নিবেশ ঘটেছে। 
শিশুর! বিদ্যুৎ চমকানো দেখে ভয় পায় না, কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে বজ্রপাতের 
জন্ত যে বিপুল শব্দ হয় তাকে তারা ভয় করে। সেইরকম অধিকাংশ শিশুই 
অন্ধকারকে ভয় পায় না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে অগ্তিত্ববিপক্নকারী কোন অবস্থার 
যদি উদ্রেক হয় ও সেইরূপ কোন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঘ্গি শিশু অতিক্রম করে, 
তাহলে পরে সে, অন্ধকার মাত্রেই ভয় পায়। 

এবিষয়ে ওয়াটসন (7740% 9.4.) একটি শিশুকে খরগোশ ও খরগে,শ 
জাতীয় বস্তকে ভয় পাওয়ার বিষয়ে সংবদ্ধ করেছিলেন । শিল্তটি প্রথম খরগোশটির 
সাথে আপন মনে খেল! করত--এরকম বেশ কিছুদিন চলার পর' সে দেই খরগোশটি 
নিয়ে খেলা করতে আরম করত তখনই তার মাখার কাছে একট! প্রচণ্ড জোরে 
শব্দ করা হতে থাকল। এরকম কিছুদিন চলার পর যে শিশু, পূর্বে কেবল প্রচণ্ড 
শব্দকে ভয় পেত, সে এখন এককালীন খেলার সাখী ও আনন্দের খোরাক খরগোশ- 
টিকে দেখে ভয় পেতে আরম করল। পরে প্রচণ্ড শব্দের আর দরকার হল লা, 
খরগোশটিকে দেখেই এমন কি অবশেষে খরগোশজাতীয় কিছু দেখেই সে ভয় পেতে 


চিল 
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“খরা ছাত্রিক (Mary ০৮০/%7) ভার “Dificulties of child Develop 
1৫74" বইএ শিশুদের নিমলিখিত ভয়ের কথা বলেন : 
(ক) একা একা থাকার ভয় 


~~ 


১৯২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


(খ) অন্ধকারের ভয় 

(গ) অপরিচিত প্রাণীর ভয় 

(ঘ) শহরে কুকুরের ভয় 

(উ) গ্রামে গরু ও ষাঁড়ের ভয় 

(চ) সর্প ভয় 

(ছ). জোরে শব্দ 

(জ) হঠাৎ কোন জিনিস ফেটে যাওয়ার ভয় 

(ঝ) অগ্নি ভয় 

(এ) জলাশয়, যেখানে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবন| থাকে, সেরূপ জলাশয়ে ভয় ॥ 

(ট) বজ্রবিদ্যুংকে ভয় 

(ঠ) ইছুরকে ভয় 

(ড) কোন জায়গায় আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়। 

(ঢ) ভূতপ্রেতের ভয়। 

উপরোক্ত সকল ভয় বিষয়েই কোন প্রকার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন -কিছুট! শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতানির্ভর ৷ কিন্তু জোরে শব্দ করার জন্য যে ভয় সেটা জন্মগত। জোরে 
শব্দ, আশ্রয়চ্যুতি প্রভৃতি অবস্থার সাথে যখন অন্যান্য অবস্থার অন্ষন্গ ঘটে, তখন 
শেষোক্ত অবস্থা থেকেও ভয়ের উদ্রেক হয়। 


জ্ঞ্ খানে £ 

শিশুদের ভয়ের একট! প্রধান কারণ যে, তাদের বড়র। নানা বিষয়ে অহেতুক ভয় 
দেখান। অবিবেচক, ধৈর্ধ্য হীন ব্যক্তিরাই এ হেন উপায়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
বশে রাখার চেষ্টা, করেন । _ “এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়, না ঘুমুলে অন্ধকারের মধ্য থেকে 
একটা দৈত্য এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে'_ তুমি এক্ষুণি পড়তে বস, নইলে 
পুলিস এসে তোমাকে থানায় নিয়ে যাবে'_-এমনি. নানা প্রকারের ভয় দেখিয়ে 
শিশুদের কাজ করাবার বা বশে আনবার চেষ্টা করা হয়। কখনও কখনও অন্ধকার 
ঘরে শান্তিস্বরপ তাল! দিয়ে আটকে রাখা হয়, আর বাইরে থেকে ছেলেকে শাসানো 
হয় বাঘ আসছে, সাপ আসছে ইত্যাদি বলে। শিশু বড়দের এসব কথা বিশ্বাস 
করে৷ ও ভয়ে জর্জরিত হতে থাকে । পরবর্তীকালে দে যখন বিদ্যালয়ে ব! অন্যকোন” 

নতুন পরিবেশে যায়, তার সবকিছু সম্বন্ধেই একটা ভয়-ভয় ভাব থাকে। 

₹ এ রকম ভয়ের ভাব যদি শিশুর মনে গ্রথিত হয়ে যায়, তাহলে ছেলের মধ্যে 


শিশুর অন্বাভাবিক ভয় ও এর প্রতিকার ১৯৩ 


একটা নিরাপত্তাহীনতার ভাব দেখা যায়; সারাজীবন তার মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা ও 
শঙ্কার ভাব কাজ করে। পরবর্তী জীবনের বহু অহেতুক ভয়ের কারণ পিতামাতা ও 
অভিভাবকদের শৈশবকালীন ভয় দেখানোর মধ্যে নিহিত থাকে। বিছানায় গ্রশ্থাব 
করা, অল্প কারণে ভয়, শঙ্কিত দুশ্চিন্তার ভাব, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ শিশুকে ভয় 
দেখানোর জন্ত হতে পারে। 

অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে এমন কোন অবস্থায় ভয় হওয়| স্বাভাবিক । 
পারিবেশিক শক্তির সাথে যুঝতে হলে ও তার সাথে যথাযথ সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে 
হলে যে শক্তির প্রয়োজন তার স্বপ্নতা ব্যক্তি অগ্থভব করলেই, ব্যক্তির মধ্যে ভয়ের 
উদ্রেক হয়। এই শ্তি-্বপ্নতা শৈশবে অধিক থাকে _কিন্ত শিশু যখনই এই হল্পত। 
সম্বন্ধে সজাগ হয় তখনই তার মধ্যে ভয় আসে। ভৌতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য 
রক্ষা করার জন্য যেরূপ ইন্জিয় ও দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, সামাজিক সঙ্গতি রক্ষার 
জন্য মানসিক বোঝাপড়া প্রয়োজন। এই সঙ্গতি সাধনের অক্ষমতা বিষয়ে যখনই 
ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবগত হয় তখনই তার মধ্যে ভয় আসে। পূৰ্বেই 
বলা হয়েছে এরূপ ভয় বাস্তব কারণের জন্য হতে পারে, আবার কাল্পনিক কারণের 
জন্যও হতে পারে। 

প্রথম দিকে শিশুর ভয় বস্তুগতই থাকে, চার পাচ বৎসর বয়স থেকে কাল্পনিক ভয় 
দেখা যায়। এই কাল্পনিক ভয়ের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বান্তববিবঞ্জিত কোন 
মিথ্যা জান। দশ বারো বৎসরে, শিশুদের বাস্তব অবস্থা থেকে কারনিক অবস্থা বা 
বন্তই বেশী করে ভয়ের উদ্রেক করে।  দশমাথ| বিশিষ্ট সাপ, কালো! কুচকুচে 
পোনেরোটা হাতবিশিষ্ট একটা রাক্ষস এই শব কাল্পনিক অদ্ভুত বজ থেকে এই বাসে 
* শিশুদের ভয় হয়। এ ছাড়া বজ্র বিদ্যুৎ, সিনেমা ও গে জানা কোন ভয়ের চরিত্র 
থেকেও এ বয়সের শিশুদের মধ্যে ভয় আদতে পারে। 

, বয়ঃসন্ধিকালে ভয়ের কারণ কেবল মাত্র ভৌতিক পরিবেশে থাকে না, সামাজিক 
পরিবেশের উদ্দীপক ভয় উৎপাদনে সমান ভাবে কাজ করে-_নিন্দা, সমালোচনা, 
সকলের কাছে হেয় হয়ে যেতে পারে এমন কোন কাজ তার ভয়ের কারণ হয়। 

্‌ “পূর্বকালে মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা অস্বাভাবিক ভয়ের. কারণ নিরসন 
করতে গিয়ে অত্যধিক মানসিক বা শারীরিক ক্লেশের নজির দিতেন। অনেকে বিশ্বাস 
করতেন রোগেশোকে রিট মনে অবসাদবশত ছেলেবেলার শাসনজনিত -ভয় আবার 
ভেসে ওঠে। কারও বিশ্বাস, নানা প্রকার শারীরিক য়োগ থেকে উৎকঠা ৷ রোগের 

স্থ্ট হয়। একথা অবশ্য সত্য, অনেক সময় উৎকণ্ঠা রোগীর দেহে রোগও থাকে 

মানসিক--১৩ 


১৯৪ . মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


প্রচুর, কিন্ত তাই বলে শারীরিক রোগের অন্য উতৎ্কগার স্থষ্টি হয় এ কথা বলা 
চলে না। 

উৎকণ্ঠা রোগীর দৈহিক চিহ্নকে 0০৮৪৮৪১০০ 5৮০% বলে, অর্থাৎ মনের ভয় .. 
এইরূপ ক্ষেত্রে শারীরিক চিহ্বে পরিবতিত হয়। এইরূপ পরিবর্তন উৎ্কণ্ঠার হাত 
থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দাম প্রচেষ্টা । 

নবজাত শিশুর বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে প্রবল উদ্দীপনা সহ করতে হয়, তার 
তুল্য কোন অভিজ্ঞতা মাতৃজঠরে থাকাকালে সে লাভ করে না। র্বপ্রথম তাকে 
শ্বাস নিতে হয় এবং মাতৃদেহ থেকে ছিন্ন হওয়ার ফলে তার হৃৎপিণ্ডের কম্পন নূতন 
ধমনীর মধ্যে রক্তআোত প্রবাহিত করার জন্য দ্রুত কাজ করাতে হয়। তা ছাড়। 
বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে তার চর্ম সর্বপ্রথম শৈত্য ও উষ্ণতার তারতম্য 
অন্থভব করে। শিশুর এই অভিজ্ঞতাগুলি ভয়ের সহিত জড়িত হয়ে যায়, এজন্ত 
ভয়ের সময় বুক ধুকৃধুক্‌ করে, শাসকষ্ট হয় এবং চর্ষে কম্পন ও শৈত্যকম্পন উষ্ণতা 
অনুভূত হয়।”৯ 

শৈশবকালে নানা প্রকারের ভয় থাকে। জনমক্ষণ থেকেই ভয় আসে। কিন্তু সে 
ভয় নানাভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। | 


অনহ্মক্ান্রক্কে ভল ৪ 


ভয় অনেকটা বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত। মান্ষ যখন রাত্রির অন্ধকারে আলোক 
বতিকা জালাবার পথ জানত না তখন সেই অনাকাজ্মিত অন্ধকারে কত আপদ- 
বিপদই না মানুষের উপর দিয়ে গিয়েছে_সেই অন্ধকারের মধ্যে অনাগত দিনের, 
কত বিপদ-গহ্বরই ন! লুক্কায়িত থাকত--মানুষ তা আলোর অভাবে জানাতেও ৷ 
পারত না। সেই অন্ধকারের ভীতি আজও যেন মানুষের সংস্কারের মধ্যে 
আরতিত হচ্ছে। সহস্র বৎসর রাত্রিতে অন্ধকারে কাটাবার পর, মান্য প্রথম, 
রাত্রির অন্ধকারে আলো জালাতে শিখেছিল। রাত্রির অন্ধকার সেইজন্যই' 
যেন শিশুর মানস-ভূমিতে এখনও বিপদ-সক্কেতের নিশীনা। অনেক মনোবিদের 
মতে আমাদের অবচেতন মানসে রাত্রির অন্ধকার এখনও ভয়ের বিষয়। ' 
উ। ভাঃ নগেন্্রনাথ চট্টোপাধায় £ নি্ঞান মন। 


শিশুর অন্বাভাবিক ভয় ও এর প্রতিকার ১৯৫ 


(গ) কোন শিশু যদি রাত্রিতে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পায়-_-তার মধ্যে 
ভয়ের সমস্ত লক্ষণগুলো প্রকট হয়ে ওঠে__যেমন থেমে যাওয়া, বুক কীপা, গলা শুকিয়ে 
আসা প্রভৃতি, তা হলেও অন্ধকার ঘরে সে একা ঘুমুতে যেতে ভয় পাবে। 

(ঘ) যদি কোন শিশুর শারীরিক অসুস্থতা যেমন অজীর্ণতা, টন্সিলের রোগ 
প্রভৃতি থাকে, তাহলে তার নিদ্রা ব্যাহত হয় এবং নানাপ্রকার দুঃস্বপ্ন সে দেখে 
থাকে। অবশ্য কেবল শারীরিক অসুস্থতার জন্যই যে এরূপ স্বপ্ন শিশু দেখে থাকে 
তা নয়, মানসিক কারণও এর সঙ্গে কাজ করে। 

(ও) ঘুমুতে যাওয়ার আগে যদি শিশুদের ভয়ের গল্প শুনানো হয়, যদি তাদের 
বন্ত জন্ত জানোয়ারের, চুরি ডাকাতি খুন খারাপির গল্প বল! হয়, তা হলেও তাদের 
মধ্যে অন্ধকার সম্বন্ধে একটা ভয়-ভয় ভাব তৈরী হয়। 

(চ) আর একটা কারণে শিশুদের অন্ধকার সম্বন্ধে ভয়ের উদ্রেক হয়। কোন 
শিশু যদি তার পিতামাতার সঙ্গে একই শয়ন কক্ষে শয়ন করে, এবং পিতামাতার 
ঘনিষ্ট শম়ন-সথন্ধ যদি রাত্রির. অন্ধকারে শিশু প্রত্যক্ষ করে বা অগ্ুমানও করে তাইলে 
শিশুর মধ্যে পিতামাতা সম্বন্ধে একদিকে যেমন বিতৃষ্ণা ও ভয়ের উদ্রেক হয়, অন্যদিকে 
অন্ধকারকেও তারা ভয় পায়। শৈশবকালীন এরূপ অভিজ্ঞত| পরবর্তী জীবনে নাশ৷ 
প্রকার মানসিক রোগের উদ্রেক ঘটাতে পারে এবং বয়ঃগ্রাপ্তিকালে যৌন-জীবন 
সম্বন্ধে একটা অসুস্থ গ্রতিন্তাসের (০৷i৮॥৫০) সথষ্টি হয়। 


জহ্মকাল্রের ভস্্ দুল কান ভপা্স £ 

(ক) কোন বস্তু বা অবস্থ! থেকে শিশুর মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হয়েছে সেটা খুঁজে 

দেখতে হবে এবং সে অবস্থা শিশুর জীবনাভিজ্ঞতায় যাতে ফিরে না আসে সেদিকে", 
লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস 
করতে হবে। 
' (খ) শিশুকে নিয়ে অন্ধকার ঘরে এবং বাইরে অন্ধকারে যেতে হবে। “ভয় 
পেয়ে। না” এ ধরনের কথ! যতটা সম্ভব কম বলতে হবে। ভয়ের কথার অবতারণা 
না করাই শ্রেয়। 
(এ) রাত্রির সলগ্কতা, রাত্রির বিশ্রাম অবকাশ, রাত্রির ফুলের সৌরভ, স্লাজির 
চন্ত্রালোক, নক্ষত্রথচিত নিশীখ অর, এসব বিষয়ে শিশুকে সচেতন করে তোলা । 
রাত্রির অন্ধকারকে শিশু ভয় না পেয়ে যেন তার সোন্দর্য ও শান্তি-নুধা গ্রহণ করায় 
সক্ষম হয়ে ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


১৯৬ মানসিক ন্থাস্থ্যবিদ্য। 


ছি] শিশু যদি তার শয়ন ঘরে কোন মৃদু আলো পেলে খুনী হয় তাহলে তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্ত আলো দেওয়ার সাথে ভয় দূর করার যে কোন সম্পর্ক 
আছে তা যেন শিশু কোন প্রকারে বুঝতে না পারে। 

(ও) শিশু যদি প্রত্যাশী! করে যে শয়ন পূর্বে তার বাবা মা কেউ তার শধ্যাপাশে 
কিছুক্ষণের জগত থাকুক তাহলে সে ব্যবস্থ। যেন কয়েক দিনের জন্য কর! হয়। 


নির্লাপত্ডার অভাব এনে ভঙ্গ £ 
(১) নিরাপত্তা! বোধের অভাব শিশুর মধ্যে ্বাস্থ্যহীনত। থেকে আসতে পারে। 
দৈহিক শক্তির বক্তাই হোক আর মানসিক শক্তির স্বপ্নতাই হোক, শক্তি স্বল্পতার জন্য 
যদি শিশু পরিবারের অন্তান্ত সমবয়সী শিশু ও খেলার সহচরদের সাথে পড়াশুন। বা 
খেলাধুলায় পেরে ন! ওঠে, তাহলে তার মধ্যে একটাহীনমন্ততার ভাব আসে। এইসব 7 
শিশুর মধ্যে এ অবস্থায় অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তা দেখা দেয়, এ দুশ্চিন্তার বশে এর! এদের 7 
শক্তি সামর্থ্যের মাত্রার বাইরে কাজ করতে আর্ত করে, পরিণামে একটা অত্যন্ত 
অস্থির সভয় ক্লান্তি এদের মধ্যে দেখ| দেয়। কোন কোন শিশুকে ব্যর্থতার ভয় 
এমনভাবে পেয়ে বলে যে সে আর কোন প্রয়াসই করতে পারেনা। কেউবা 
আবার নিজের শক্তি সামর্থ্য দিয়ে যখন প্রতিযোগিতায় অন্তকে পরাভূত করতে 
পারবে না বুঝতে পারে, তখন ফাকি দিয়ে ঠকিয়ে বাজী মাত করার! 
চেষ্টা করে । 
(২) অত্যধিক সমালোচনা” কারণে অকারণে উপহাস, সর্বদা শিশুর চল! ফেরায় আস 
কেবল দোষ ক্রি ধরার চেষ্টা, এ সকল অবস্থ। শিশুকে প্রায়শই মিথ্যা কথা বলতে, 7 
অবাধ্য হওয়া, ধ্বংসাত্মক কাৰ্ষে লিপ্ত হওয়া, বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া, দাতে / 
নখ খোটা প্রভৃতি উপসর্গ নিয়ে আসে। এ সকল উপসর্গের মূল নিরাপতাহীনতা 
জনিত ভয় । এ ডর 
(৩) বাবা মা যদি নিরত শাস্তিস্বরপ সন্তানকে পরিত্যাগ করার ভয় দেখায় 
তাহলে সন্তানের নিরাপত্তার অভাববোধ প্রকট হয়ে ওঠে এবং এ থেকে অস্বাভাবিক 
ভয়ের উদ্রেক হয়। 
_ (৪) কঠোর ও ঘন ঘন শাস্তি শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে আসে এ. 
থেকেও শিশ্তর মধ্যে অস্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক হয়। ছি 
(e) উপস্থচ্ছেদ গৃটৈষা (Castration Complet) থেকে ভয় £ বৌঁন-মানস শ্জি- 
প্রবাহ ( Psyoho-senual Energy of Libido )ও এ বিকাশের নে কলি র্যা: 


টু ও 


শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও এর প্রতিকার ১৯৭ 


আছে। ফরএডং (1772%7) এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন । 
ব্যক্তিত্গঠনের সাথে যৌন-মানস শক্তি বিকাশের একট! বিশেষ সংযোগ আছে। 
ফ্রএডের মতে, অত্যধিক ভয়, নানাপ্রকার মানস-বিক্কতি ও জটিলতা যৌন- 
মানস শক্তির বিকাশ বিকৃতি থেকে উদ্ভূত হয়।  যৌন-মানস শক্তির বিভিন্ন 
বিকাশ পর্যায়ের মধ্যে ইডিপস্‌ পর্যায় অন্বাভাবিক ভয় সৃষ্টির সঙ্গে বিশেষভাবে 
সংশ্লিষ্ট। রত 

যখন শিশুর যৌন-মানস শক্তি-প্রবাহ আত্ম-কাম পর্যায় অতিক্রম করে বাইরের 
কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসতে আরম্ভ করে, তখন তার কাছে তার মা"ই একান্ত 
কাছে থাকে_-মাকে সে একান্তভাবে আপনার করে ভালবাসতে চায়_-পেতে চায় 
মাকে গে তখন ভালবাসার জন হিসেবে চয়ন করে। মা-ই হ'ল তার কাছে 
ভালবাসার প্রথম জন।. শিশু মা'র উপর তার সম্পূর্ণ আধিপত্য রাখতে চায়। 
কিন্ত সে দেখে যে মা তার অধিকারে নেই--ম! অপর একজনের অধিকারে । 
শিশুর বয়স এ পর্যায়ে যদিও মাত্র ছ'বছরের তবু অগোচরে তার মনে অন্রণিত 
হয় যেম| বাবার অধিকারে আছেন। ফ্রএডের মতে মা'য়ের প্রতি শিশুর যে 
ভালবাসা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অথচ তীক্ষ যৌনাকাজ্। কাজ করে, মাকে সপ্পূর্ণরূপে 
পাওয়ার ব্যাপারে পিতাকে বাধান্বরূপ মনে করে, পিতাকে দ্বণা করে, এমন কি 
তাকে হত্যা করে দুরে ঠেলে দিতেও যেন তার কুঠা থাকে না। এইসব ইচ্ছা 
অনিচ্ছা শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে সঞ্চিত থাকে । শিশুর! এই সব ইচ্ছার 
কথ তার মনের গভীরে অর্থাৎ নিরঞ্জন স্তরে চলে যায়। যৌন-মানসশক্তির এরূপ 
বিকাশ প্ষৃতিকে ইডিপদ্‌ (9278/%১) পর্যায় বল! হয়। এ সংক্রান্ত যে মানস জটের 
উদ্ভব হয় তাকেই বল! হয় ইডিপস্‌ গৃঢ়ৈষ| (Oedipus complex) 

ঃগ্রাপ্তিকালে এ সকল ইচ্ছার মুখ আর দেখা যায় না, দেখলেও চেনা যায় না, 

শৈশবকালীন এ সকল ইচ্ছ।অভিজ্ঞতার শ্মতি অবদমিত (7০824) হয় । 
শিশুদের মধ্যে ইডিপস্‌ জটের কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। 

সমাজে অজাচার (8০০8). কঠোর শাস্তির বিষয়। শান্তির অবতারণ! যখন 
আছে তখন এটা মনে করা৷ যেতে পারে যে এরূপ ইচ্ছাও মানব-মনে আছে। 
অজাচার ইচ্ছার অপ্তথি্ব যদি মানব মনে একেবারে নাই থাকত তাহলে শাস্তির কথ! 
আসত না। 

শিশু বাবাকে সরিয়ে দিয়ে মাকে ভালবাসতে চায়, পেতে চায়। বাবা তার 
একান্ত করে পাওয়া মা'র উপর হাত বাড়াতে আসে বলে, বাবাকে শিশু ঘ্বণ! করে | 


১৯৮ মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্যা 
এই অধিকারের লড়াইএ শিশু যে বাবাকে দ্বণ| করে এর জন্য তার বার! তাকে 
শাস্তি দিতে পারে। এ ভয় শিশুর মনে কাজ করে--শাপ্ডি হিসাবে বাবা তার ) 
উপন্থচ্ছেদ (6%/4410%) করতে পারেন । এ আশঙ্কা তাকে ভয় জ্জর করে তোলে। 
এ ভয় অনেকের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকরূপে প্রকট হয়ে ওঠে। শিশুর জন্মাবার ; 
শ্বাস-প্রশ্বাসের যে কষ্ট হয়, তা থেকে উৎকণ্ঠার জন্য হয়। শিশুকে 
মাতৃন্তন থেকে বঞ্চিত করার সময় এ উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায় এবং ' 
ইডিপস্‌ পর্যায়ে উপস্থচ্ছেদ ভয়ের সময় এ উৎকণ্ঠা বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয়। এ ভয় পরবর্তীকালে যে কোন নতুন সমস্ত৷ ও অবস্থার সন্মুখীন 
হওয়ায় প্রক্ষিপ্ত হতে পারে। Castration ৫০%)116% বা উপসশ্চ্ছেদ গ্টুষার ফলে 
ব্যক্তির মধ্যে বিগ্ঠালয়ের শিক্ষকদের সঙ্ধদ্ধে ভয়, সংস্থার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভয়, : 
সামগ্রিকভাবে গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয়কে ভয় প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। 
(৬) পিতামাতার অত্যধিক দুশ্চিন্তা থেকে ভন £ সন্তান সম্পর্কে অত্যধিক 
দুশ্চিন্তা সম্তানদেরও অত্যধিক দুশ্চিন্তাপরায়ণ ও ভয়াকুল করে তোলে। সন্তান 
সম্পর্কে অন্বাভাবিক ভয়াকুলতা, সামান্য কারণে সন্তান সম্পর্কে হৈ চৈ করা; 
শিশুর স্পর্শকাতর মনে উত্তেজনা ও আন্দোলনের স্থ্টি করে। সব বিষয়ের মধ্যেই 
একটা অনিশ্চয়তা ও বিপদের ছায়া এ হেন শিশুর! দেখতে পায়। 


জম্মু ভস্মা দুল কলার শপ্পা্স £ 
(১) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভয়ের উদ্রেক শিশুর মধ্যে ঘটতে পারে এমন. 
অবস্থার অবতারণ| যাতে কোন প্রকারে না ঘটে সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে ॥ 
যদি কোন বিষয়ে শিশুর মধ্যে ভয়ের ভাব এসে পড়ে ভা হলে কারণ বিশ্লেষণ করে, 
তা দূর করার সকল প্রকার প্রয়াপ করতে হবে। 
(২) শিশুর মধ্যে যাতে লজ্জা বা অহেতুক পাপবোধের শ্ষুরণ না হয় সেদিৰে 
লক্ষ্য রাখতে হবে, লঙ্জা বা ভয় দেখিয়ে ভয়ের মূল উৎপাটন করা যায় না, এবং 
এতে বিপরীত ফল হয়। 
৩) উবার ডে বা সো es RS ELE 
মাতার সাথে তার সম্পর্ক যাতে শ্রদ্ধাপূর্ণ অথচ খোলামেলা হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে 
হবে। বাড়ীতে এমন কোন আলোচনা ও ইঙ্গিত থাকবে না যা অল্পতেই শিশুকে 
ভয়াকুল করে তোলে। শিশুর স্বাভাবিক গতিতে যেন নিয়ত বাধা দেওয়া! না. 
| হয়, অতি শাসন, নিৰ্মতা বা শিশুর প্রতি উদাসীনতা এর কোনটাই বাছনীয় নয়. 


শিশুর অদ্বাভাবিক ভয় ও এয় প্রতিকার ১৪৯ 
(৪) হঠাৎ যদি কোন শিশু অন্ধকারে যেতে ভয় পায়, বাড়ীতে বা বাগানে 
একা যেতে ভয় পায়, তাহলে বুঝতে হবে থে সে তার সঙ্ধী-সাখী, বাবা-মা এদের 
কাছ থেকে ভীতিগ্রদ কোন কাহিনী শুনেছে। শিশুরা প্রামশই বাব! মাকে তাদের 
ভীতিগ্রদ কাহিনীর কথা বলে মনকে হান্ধা করতে চাগ, ভয়ের কারণকে ধথারথগানে 
বাচাই করে নিতে চায় _.এ সময় বাব! মা খদি যধার্খরশে সমাধা হন, যদি তারা এ 
সময়ে শিশুকে সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে ভয়ের অমৃলকতা সবে বুঝিয়ে দেন, জান দিতে 
পারেন, তাহলে শিশুদের অমূলক ভয় বহুল পরিমাণে তিরোহিত হতে পারে। 
এটা সর্বদ। মনে রাখতে হযে ঘে, কোন শিশুর মধ্যে গদি ভয় দানা বাধে 


এবং তা নিত্য সহচর হয়, তা হলে তা শিশুর বিকাশ ও কর্মশকিকে পদ্ধু করে 
ফেলে। তার স্বখ-দ্বাচ্ছন্্যকে বিশ্নিত করে। a, 


(৫) অনেক সময়ে শিশু ভয়ের সঠিক কারণ সদ্বত্ধে অনবহিত থাকে, সে ঠিক 
বুঝতে পারে মা, কী কারণে ভার মধ্যে সর্বদা তয়-ভয় ভাষ থাকে। এসব ক্ষেত্রে 
মুক-অহ্যঙ্গ পদ্ধতিতে শিশুকে দিয়ে খদি গভীর মনের কথা বলানো খায়, তাহলে 


ভয়ের সঠিক কারণট খুঁজে গাওয়া যেতে পারে এবং এ সন্বদ্ধে শিশুকে অবহিত 
করলে শিশুর ভয় দূর ছয়ে যেতে পারে । 


(৬) সাপেক্ষ পুনঃ প্রত্যাবর্তক্রিয়ার ( Reconditioning ) অবতারণা করে 
শিশুর অমূলক ভয় দুর করা যেতে পারে। আবেগ ঘে গ্রত্যাবষ্ ফিয়া সাপেক্ষ, তা 
ওয়াটসন্‌ (179/9॥ ) পরীক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পঞ্তিতে যে অবস্থা 
শিশুর মধ্যে ভা আনে, সেই অবস্থাকে তার কাছে দরি সথগগারক করে তোলা ধায় 
তাহলে তার ভয় কেটে যায়। কোন ছেলের অঙ্ধশাত্রে অনুরাগ আছে, বৃৎপন্তি 
লাভের ক্ষমতাও সাধারণ থেকে অনেক বেশী। কিন্ত তাকে যে শিক্ষক অঙ্ক শেখান 
তিনি অত্যন্ত বদরাগী ও অসংিষু, সামার কুল ক্রটিতেই ছেলেকে কঠোর শাস্টি 
দেন, এযপ কিছুদিন চলার পর দেখা গেল ছেলেটির অঙ্পাস্ সন্ন্ধে একটা ভয়ের 
ভাব এসেছে । সে কোন অঙ্ক বই দেখলে, অঞ্চ বিষয়ের কোন কিছুর অবতারণা 
ঘটলেই ভয় পেতে খাকে। এখানে তার ভয়ের কারণ অগ্য-শিক্ষক। পরে শিক্ষক 
যদি অত্যন্ত বিবেচনার সাথে, অত্যন্ত সহদয়তার সাথে ছেলের সাথে আচরণ কয়েন, 
দে শিক্ষক নিজে ছাত্রের সাখে মিলেমিশে অস্ত কষেন, একরার না পারলেও সা 
সামাল তুল কটি করলে বার বার তা দন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন তাহলে এরকম কিছুদিন 
চলতে খাকলে, ছেলেটির শিক্ষক সম্বন্ধে ভয় ধীরে ধীরে কেটে ধায়। অন্ত বিয়ে 
তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও শক্তিও ফিরে আসবে--অন্থকে সে আর ভয় পাবে না। 


৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


(৭) কোন বিশেষ পরিবেশ যদি ভয়ের কারণ হয় তা হলে পরিবেশান্তর, 
"অর্থাৎ যে পরিবেশে পূর্বের ভয়ের কারণ থাকবে না, এরকম পরিবেশে শিশুকে 
স্থানান্তর করে কিছুদিন রাখলে, তার ভয়ের সংবন্ধন ঘুচে যেতে পারে । বেশ 
কিছুদিন নতুন পরিবেশে থেকে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসের অবতারণা হলে 
পুরানো অবস্থা আর ভয়ের সঞ্চার করতে পারে ন। | 


॥ সংক্ষিপ্ত-সাঁর ॥ 


স্ভয় কি সহজাত ?৯ 


ভয়ের সংবন্ধন - 
শৈশবকাঁলের সাধারণ ভয় + 
ভয় দেখানো > 


ভয় ছুই প্রকার-আত্মগত ও বস্তুগত 
মানসিক জটিলতা ও বিকৃতির জন্য আত্মগত ভয় 
হয়। ভয় এক প্রকারের আবেগ -এটা দহজাত। 
শৈশবকালীন কোন বদ্ধমূল ভয়। ছুটি অবস্থা 
থেকে শিশুদের ভয়-_হ্ঠাৎ জোরে কোন শব্দ, 
আশ্রয় চ্যুতি। 

অন্ধকারকে ভয়। ওয়াট্সনের পরীক্ষা 
শৈশবকালের সাধারণ ভয়_এ। 

এ সব ভয় অভিজ্ঞতা নির্ভর । ভয় অনুঙ্গ । 


বড়রা শিশুদের ভয় দেখায়। ভয় দেখানো! 
অবস্থা থেকে অন্য বিষয়ে ভয়। অহেতুক ভয়ের 
কারণ। শিশু তার শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হলেই 
ভয় পায়_-তার শক্তি স্বল্নতা ভয় আনে। চার 
পাঁচ বৎসর থেকে কাল্পনিক ভয় দেখা যায়। 
বয়ঃসন্ধিকালে সামাজিক পরিবেশ থেকে ভয়। 
উৎক$! রোগী॥ নবজাত শিশুর প্রথম অভিজ্ঞ- 
তায় ভয় থাকে! 

বড়দের ভয়ের গল্প! অন্ধকার সম্বন্ধে সংস্কার। 
দুঃ্বপ্ন। শারীরিক অনুষ্থতা। ঘুমুতে যাওয়ার 
আগে খুন, চুরি ডাকাতির গল্প । বাবা মার 
সাথে একই ঘরে নিদ্রা । 


অবস্থার পরিবর্তন। অন্ধকারে নিয়ে দেখানে! 
খে অন্ধকার হলেই ভয়ের কারণ থাকে না। 


রাত্রির ভয়ঙ্করত। নয়, তার স্রিঞ্চত! সম্বন্ধে জাগি : 


করতে হবে। শয়ন ঘরে মৃদু আলে|। শয্যা 
পার্থে ৰাবা মা থাকবে । 


শা 


শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও এর প্রতিকার ২০১ 


নিরাপত্তার অভাৰ থেকে ভয়-৯ 


উপস্থচ্ছেদর গুঁঢৈষা (Castration 
Complex) থেকে ভয়-” 


পিতামাতার অত্যধিক দুশ্চিন্তা! 
থেকে ভয় + 


অমূলক ভয় দুর করার উপায় ৯ 


দৈহিক শক্তির ও মানসিক শির স্বমতা। 
হীনমন্যত| | অহেতুক সমালোচনা । সন্তানকে 
পরিত্যাগ করার ভয়। | 


ঈডিপন পর্যায়ে ভয় ॥ অজাচার (10969) 
অজাচার জনিত শাস্তির ভয়। 


গিতামাতার দুশ্চিন্তা শিশুকে ভয়াকুল করে 
তোলে । 

ভীতিকর পরিবেশ দুর করা। ভয়ের মুল 
কারণ উৎপাটন। দৈহিক স্থাস্থোর উন্নতি। 
বাবা মা'র সঙ্থায়ত]। মুক্ত অনুযন্র পদ্ধতিষ্ছে 
টিকিৎসা। পুনঃ প্রত্যাবর্ত ক্রি (Recondi- 
tioning) 1  পরিবেশাখ্র | 


॥ অনুশীলনী ॥ 


1. Describe some abnormal forms of fear. Suggest probable causes and 


remedial measures. 


2. Describe some undesirable fears in schoo] children. Suggest a few reme- 


dial measures. 


3. What are the origins of fear in the child ? Discuss the uses of fear in the 


social and mental life of the child. 


4. Writenotes on: 
Castration fear 
Phobia 
Reconditioning of fear 
Jealousy 
Fear and Anxiety. 


চতুর্দশ অধ্যায় 
শিওদের ক্ৰোধ ও তার নিয়ন্ত্রণ 
[ How to deal with Anger in children ] 


নবজাতক শিশুর মধ্যে তিনটি প্রধান প্রক্ষোভ দেখা যায় ৷ এ তিনটি প্রক্ষোভ 
হলঃ (১) ভালবাসা (২) ভয় (৩) ক্রোধ । শিশুর মৌলিক চাহিদা প্রাপণে যদি 
কেউ বাধার স্থষ্ট করে তা হলে শিশুর ক্রোধের উদ্রেক হয় । তার স্বাভাবিক জীবন 
যাত্রায় যদি ক্রমাগত বাধা দেওয়া হয়, যদি তার স্বাভাবিক ইচ্ছা অকারণে কেউ 
কেবল দাবিয়ে দিতে থাকে তা! হলে শিশুর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়--ষে ব্যক্তি 
এনাপ বাধার স্কষ্টি করে বা যে অবস্থার জন্য তার__আকাজ্ষার অতৃপ্তি ঘটে সেরূপ 
ব্যক্তি বা অবস্থার প্রতিও তার ক্রোধের সঞ্চার হয়। 

পিতামাতার উদাসীনতা, তাদের অবিবেচনাপূর্ণ নিষ্ঠুর আচরণ, কথায় বায় 


সঞ্চার করে। পিতামাতা যদি মুখে খুব বড় বড় আদর্শের কথা বলে, কিন্তু 
জীবনাচরণে ঠিক বিপরীতমুখী হয়, তাহলেও শিশুদের পিতামাতা সন্ধে খারাপ 
ধারণ! হয়, তাদের সম্বন্ধে একটা চাপ! রাগের উদ্রেক হয় ॥ ওড্‌ওয়ার্থ (:77০04- 
%4%) এর মতে রাগের কারণ হুল শিশুর প্রতি কাজে নিয়ত বাধ! কৃষ্টি করা ও 
তাকে বিরক্ত কর! । 

লি দৈহিক স্বাস্থ্য যদি স্বাভাবিক না হয়, যদি শিশু নিয়ত রোগে ভোগে নি 
= ছি অবিভন্ত হয়, অজীধ্তায় বি শিশু নিয়ত ভোগে, তাহলে তার খেলাধুলা 
বিঘ্ধালয়ে পড়াশুনার সাফল্য সব কিছু ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকে। এর ফলে তার 
মধ্যে একদিকে হতাশা অন্যদিকে এর সঙ্গে একটা চাপা ক্রোধের সঞ্চার হয়। 
যেতেই এরা রেগে যায়--শারীয়িক দিক থেকে অন্ন্থ শিপ্তরা সর্বদাই মানসিক দিক 
থেকে উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। 


শিশুদের ক্রোধ ও তার নিয়ন্ত্রণ ২০৩ 


_ এ ছাড়া, শিশু যদি এমন গৃহ-পরিবেশে প্রতিপালিত হয় যেখানে ঝগড়া, বিবাদ 
মারধর একটা নিত্যকালের ঘটনা, যেখানে পিতামাতা নিজেরাই অত্যন্ত অসংঘত 
প্রকৃতির ও অল্লেতেই অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠে, সেখানে শিশুরাও পিতামাতার 
দেখাদেখি এরূপ অচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। 

শিশু যদি গৃহে অত্যন্ত আদর পায় এবং সব কিছুতেই নিজের সম্বন্ধে একটা 
অত্যন্ত অমূলক উচুমানের ধারণা পিতামাতা করিয়ে দেয়, তাহলে বিদ্যালয়ে সামান্ত 
সমালোচনার সম্মুখীন হলে সে রেগে যায়। পিতামাতা যদি সন্তানের নিকট তার 
সামর্থ্য অপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করে এবং পিতামাতার অভিপ্রেত মানে শিশু 
সার্থকতা নাঁদেখাতে পারলে কঠোর সমালোচনা করেন, তা হলে শিশুর মধ্যে 
ক্রোধের উদ্রেক হয়। 

পিতামাতার মধ্যে অহরহ কলহ পরিবারের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদ্দিত করে, এরূপ 
পরিবেশে যদি কোন শিশু বড় হয় তা হলে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশও বাধাপ্রাপ্ত হয়, 
উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপূর্ণ পরিবেশে আত্ম-সংযম শিক্ষার কোন অবকাশ থাকে না; ফলে 
শিশুর নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। 

পিতামাত৷ যদি সন্তানদের সম্পর্বে সমদৃষ্টি সম্পন্ন না হন, তারা সকল সন্তানকেই 
যদি সমান ন্গেহ-গ্রীতি না দেন, ত। হলে যাকে অবহেলা! করা হচ্ছে, যাকে অস্থান্ 
ভাইবোনের তুলনায় সর্ধদা বিরূপ সমালোচনা! করা হচ্ছে তার মধ্যে পিতামাতা 
সম্বন্ধে ক্রোধের সঞ্চার হয়। : 

বয়ঃসন্ধিকালে আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে কেউ কথা বললে যধাযথ ভালবাসা না 
পেলে, যেদিকে নবযুবকযুবতীর শক্তি ও রুচি রয়েছে সেদিকে পরিচালিত না হালে” 
শক্তি ক্ষুরণের কোন সুযোগ না পেলে, তাঁদের ক্রোধের উদ্রেক হয়। এ ছাড়া 
আত্বস্বীকৃতি, পরিবারে ও সমাজে যথাযথ স্থান, এ সকল চাহিদার সম্যক্‌ পরিতৃপ্ধি 
না ঘটলেও এ বয়সে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। 

আরও একটু বড় হলে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে আপন সামর্থ্য ও অভিলাষের 
মধ্যে যত ব্যবধান আবিষ্কৃত হতে থাকে, তত হতাশা ও তার সঙ্গে ক্রোধের উদ্রেক 


ঘটতে থাকে । রি: 
ন্িশুদেন্ বলা সন্দন্দেে বিভিল নিল্্ীল্ষা ৪ 


৭ মাস থেকে ৭ বৎসর দশমাস বয়সের পয়তালিশটি শিশুর মা, তাদের শিশুদের 
উদ্মা প্রকাশের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রকার, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুডেনাফের 


২০৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিছধ। 


(৫০০৫৫॥০॥9) নির্দেশনায়, পর্যবেক্ষণ করেন ও এর দিনলিপি রক্ষা করেন। তিন 
ভাগের দুভাগ মা'রাই একমাসের, কোন কোন ক্ষেত্রে তারও বেশী সময়ের, কেউ 
কেউ বা চারমাস ধরে এর দিনলিপি রক্ষা করেন। শিশুদের সেই সব সময়েই রাগের 
অভিব্যক্তি ঘটে যখন তারা একাকী বা সঙ্গী সাথীদের সাথে খেলা করে, যখন 
বিছানায় শুতে যায়, যখন পোষাক-পরিচ্ছদ পরে বা ছাড়ে, বা খাবার সময় । 

ত্রিজ ( 3৮,9০৪5 ) শিশুদের মধ্যে ক্রোধের কারণ নিয়ে গবেষণা করেছেন । তাঁর 
মতে, শিশুদের গতিপথ অবরুদ্ধ হলে, ঘুমুতে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময়, হাতমুখ ধোওয়া, 
আসান করা, বিশেষ কোন খাদ্যপ্রব্য সম্বন্ধে, চুল পরিপাটি করা, দাত মাজা, অর্থাৎ 
নির্দিষ্ট দিন-তালিকার কর্মস্থচীতে হঠাৎ পরিবর্তন হওয়া বা শিশুর কাজি কোন 
ক্রিয়াকলাপে বাধা দেওয়া_-এই সব কারণে শিশুর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়। শিশু 
কোন কাজে যখন অযাচিতভাবে কারও কাছ থেকে বিশেষ করে পিতামাতার কাছ 
খেকে কোন সাহায্য না পার, আপন ইচ্ছার কথা আপনজনের কাছে বলতে পারেনা 
অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, খেলার সাথীদের সাথে 
মতবিরোধ হয়, শারীরিক অসুস্থতায় ক্রমাগত ভোগে, তখন শিশুদের মধ্যে ক্রোধের 
উন্তত্রক হয়ে থাকে । 

বাধাধর। ছকে চলাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে ক্রোধের কারণ ঘটে শৈশবাবস্থা থেকে 
সাত বৎসর বয়স পর্যস্ত। সামাজিক সম্পর্ক, বাধাধরা ছকে চলা, শারীরিক 
অস্বাচ্ছন্দ্য, এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে এক বৎসরের কম বয়সী 
শিশুদের ক্ষেত্রে চারভাগের তিন ভাগ রাগের কারণ ঘটে। সামাজিক 
মেলামেশা, কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি ছন্দ, বাধাধর! ছকে চলা,এক,ছুই 
এবং তিন বৎসরের শিশুদের ক্ষেত্রে চারভাগের তিনভাগ রাগের কারণ 
ঘটায়। মোটামুটি চার থেকে সাত বৎসরের শিশুদের মধ্যে তিন ভাগের দুভাগ 
রাগের জন্য পুবোক্ত কারণগুলি দায়ী । 


শ্শিশুদেন্ল ব্সগক্রুস অন্ুসাতল ব্লাগের বহিঃশ্রকাশ্শেনর 
শপা্শ্বক্য £ 
শিশুদের বয়ঃক্রম অঙ্সারে, গৃহের ও বিদ্যালয়ের আচরণ ও শিক্ষাধারা অনুসারে 
রাগের প্রকাশের তারতম্য ঘটে । রাগের প্রকাশ-পর্ধায় রয়েছে। একেবারে শৈশবে 
শিশুর রাগ থে ভাবে প্রকাশ পায়, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রোধের অভিব্যক্তিই 
ভিন্নভাবে ও কিঞ্চিৎ সংযতভাবে ঘটতে দেখা যায়। শিশুর ন্ায়ুতন্ত্রের পরিপকতার 
hh 


শিশুদের ক্রোধ ও তার নিয়ন্ত্রণ ২০৫ 


( Maturation ) সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক ও পারিবারিক অন্শানের পরিপ্রেক্ষিতে 
শিশুকে ক্রোধ প্রকাশে সংযত হতে শেখানে| হয়। তার জীবনের অঙ্গরাগের বস্তনিচয় 
ধীরে ধীরে বেড়ে যায়, বুদ্ধির বিকাশের সাথে সাথে তার বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগের 
ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে নান। বিষয়ে তার আবেগ-সংযোগ ঘটে, ক্রোধের প্রকাশও 
শৈশবকালীন প্রকাশ-পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্নতর ও সংস্কৃত হয়। বিভিন্ন দিকে মনো- 
যোগ দেওয়ায় ও ত| থেকে রস-গ্রহণের ক্ষমতা বুদ্ধি পাওয়ায়, একটি বিশেষ অভি- 
প্রেত বিষয়ে বাধার সন্মুখীন হলেও, বিষয়ান্তরে গিয়ে আনন্দ গ্রহণে সক্ষম হওয়ায় 
পুর্বে একটি বিষয়ে বাধ! পাওয়ায় যেরূপ রাগ হত এখন আর সেরূপ হয় না। 

প্রথম দুই/তিন বৎসর শিশুর ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটে,হাতপা ছোড়া, কান্নাকাটি, 
মেঝেতে গড়াগড়ি খাওয়া, খেতে বসে না খাওয়া, কামড়ানো, লাফালাফি করা, 
কখনও বা মুখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকা, জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলা প্রভৃতি ক্রিয়া 
কাজের মধ্য দিয়ে । বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে, ক্রমে তা মৌখিক নেতিবাচকতা 
অর্থাৎ কোন নির্দেশকে সরাসরি অমান্ত করা, ভীতি প্রদর্শন, মুখে মুখে তক করা 
প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হতে থাকে। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটলে ক্রোধের 
অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে দৈহিক প্রকাশ ক্রমে মৌখিক প্রকাশে রূপান্তরিত হতে থাকে । 

গুডেনাফ (৫০০720%01) বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ক্রোধের প্রকাশেরও তারতম্য 
ঘটে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন । তিনি দেখেছিলেন, এক বৎসরের 
কম বয়স্ক শিশুদের, শতকরা ৯* জনের ক্রোধের প্রকাশ সম্পূর্ণ অবিতন্ত ও শক্তির 
প্রকাশ একেবারে এলোমেলো । মৌখিক ও হাত পা দিয়ে বাধা প্রদান, এক 
বৎসরের শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু চার ও তার পরবর্তী বয়সের 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রোধ প্রকাশের পাচ ভাগের তিন ভাগ আচরণই এরূপ (মৌখিক 
ও হাত পা দিয়ে বাঁধা প্রদান) হয়ে থাকে । প্রতিশোধযূলক ক্রোধ প্রকাশ চার বৎসর 
ও ততুর্ব বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ আচরণে প্রকাশ পায়। 

রাগ প্রকাশের পৌনঃপুনিকতাঁও বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয়। 
এ বিষয়েও গুডেনাফ (৫০০৫৪০9) পরীক্ষা নিরাক্ষ। করেছেন । তীর নিরীক্ষা মতে, 
দুই বৎসর বয়সে রাগের প্রকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী ঘটে, অর্থাৎ ১ বৎসর থেকে 
আরম্ভ করে দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত ঘন ঘন শিশু রাগের প্রকাশ করে থাকে । 
ত্রদমেজ্তাজতত (Temper Tantrums) 2 

রাগের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রকাশকেই বদ্মেজাজ বা Temper Tantrums বলে । 
ছুই থেকে তিন বৎসরের মধ্যে এর সর্বাধিক প্রকাশ দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে 


২৪৬ মানসিক দ্বাস্থ্যবি্যা 


১৪/১৫ মাসের শিশুর মধ্যেও এর প্রকাশ দেখা যায়। লাখি মারা, অ চড়ে দেওয়া, 
কামড়ানো, যার উপর রাগ তাকে মারধর করা, মেঝেতে-গড়াগড়ি যাওয়া বদমেজাজের 
বহিঃপ্রকাশ । প্রায়ণ শিশুর মুখ এ সময়ে রাগে লাল হয়ে যায়। কথখনে| কখনে। 
এসে জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলে, ছুঁড়ে মারে, আসবাবপত্রে ঢিল ছুঁড়তে থাকে । 
শিশুরা এ সব বয়সে, বাধ] মা'র কাছ থেকে কোন কিছু আদায় করার জন্য এই- 
রকম পথ নিয়ে থাকে । তারা যদি দেখে এ রকম করলে “যা! চাই তা পাই’ হচ্ছে, 
তা হলে রাগের এ রকম প্রকাশ একট! অভ্যাসে পরিণত হয়। ম! বাবা! যদি সন্তান 
"সম্পর্কে অধিক মনোযোগী হন, বা সন্তানকে অত্যধিক আদর দেন তাহলে শিশুর 
বদমেজাজী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। ক্রোধপ্রকাশে এবূপভাবে 
ব্যক্তি অভ্যন্ত হলে তার গ্রক্ষোভের স্বাভাবিক ও সুস্থ গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। 
ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শৈশবকালীন ক্রোধের প্রকাশ পরিবর্তিত 
হওয়া সর্মীচীন। মে অবস্থ। তার আকাঙ্িত বস্তু প্রাপণে বাধার স্ষ্টি করে, সে অবস্থা 
দূর করার জন্ত গঠনমূলক কাজে যাতে সে প্রয়াসী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 
সহিষ্তার শিক্ষা শিশু যেন প্রাপ্ত হয়। পিতামাতার স্বস্থ আচরণ, তাদের সুস্থ 
মেজাজ, গৃহে নিয়ম শৃঙ্খলা, স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ ও আনন্দ উপকরণ, শিশুর আবেগ 
জীবনকে স্বন্থ ও সুঠাম করে তোলে। শিশুর রাগের উদ্দীপকটি অহেতুক কাছে 
রাখা সমীচীন নয়। শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে, শিশু স্বজনযূলক কাজে নিযুক্ত 
হয় এমন উদ্দীপক তার সামনে আনতে হবে। 


গঠনমূলক প্রতিযোগিতা কর্মে শিশুকে নিয়োগ করা যেতে পারে ।  পড়ান্তনী, . 


খেলাধূলা প্রন্ৃতিতে শিশুর মনোযোগ যথার্থভাবে খাতে আকৃষ্ট হয় সেদিকে নজর 
দিতে হবে। আত্ম-্বীকুতির মধ্য দিয়ে শিশুকে ক্রমাগত গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত 
ক্সাখতে হবে । এর মধ্য দিয়েই শিশুর সুস্থ আবেগ জীবন গড়ে উঠতে পারে এবং 


এর মধ্য দিয়েই শিশু রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে । 

১ ॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥ J | 
[কাধের কারণ > নধজাত শিশুর তিনটি প্রধান প্রক্ষো্ : 
সা | ভালবাসা, ভয়, ফ্োধ। ক্রোধের - উৎপন্ধি 


দ্বাভাৰিক জীবন ঘাত্ায় বাধ! সৃষ্টি করলে হয়। 
কত ৬১৬, বাবা মা'র. নিঠুর, আচরণ, শাবি, দ্বার্খপরত। 


A) 1 


আরশ ও জীননা।। পার্থক্। শিলার দৈছিক 


| 
/ 


শিশুদের ক্রোধ ও তার নিয়ন টি 


রাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন 
শিশুদের রাগ সন্বন্ধে 


০৯. 


t+ 


শাটল ২ 
সী শী শা) 


২৭৭ 
নন্া্থা--নিত রোগ ডোগ--রাগের কারণ বয়। 
নালী বিহীন পিস বাকি যে্াজগত গঠন 
নির্ধারণ করে। আহ গছ পরিবেশ ঘেখানে [নিত 
মারধর, ঝাড়া বিনা ডলে শিশুও পিতামাতার 
গাচরণে অ্তা হয়ে পড়ে। শিশুর নিবের 
কত ক সন্ধান সঙখঞজে তার সামর্ঘ। অদিক প্রত্যণ। 
সন্ার্থতার সমালোচনা--্রোদের উদ্রেক) 
পিতামাতার মধ্য নিত কলছ। পিতামাতার 

মৰো কাউকে বেদী আমর 
কাউকে কম আর করা। বাঃসকিকালে আম" 
সম্মানে আঘাত পেলে, শক্তি নিকাপের হুযোগ 


না গেলে নবগৃষক-সূবহীষের মধো কোধের উদ্রেক. 
te 


Goodenough-y asia iw 
শিল্তর রাগের নিশেষ বিশেষ নময। Bridges 
(হজ) শিশুর ফোনের কারণ লিগে গৰেধণ' 
করেন। --নিচিষ্ট দিন তলিকার। কদগ্ীতে 
হঠাৎ পরিবর্তন হলে ঘা শিশুর কাঙ্ষির কোন 
কিগা-কলাগে ধাধা ছিলে শিশুর রাগ হয় । দীধা- 
ধরা ছকে চলাকে কেলা করে শৈশবানস্থা খেকে 
৭ বংসর বয়স পাগ রোদের কারণ ক্টে। 


০ ভাগের কাশ - পায় আছে।, দাচুকত্ের 


পরিপন্তভার ( Maturation ) লাব সঙ্গে 
ফোনের অক্িৰাকি ভি হয়। বয়স বৃক্ধিয দাখে 
লাখে, বিকা বিনয়ে মনোঘোগ দেওয়ার 
ক্মতাও বৃদ্ধি পাঃ--কোন একটি বিশেষ বিগত 
স্বাধা পেয়েও ততটা রাগ হয় না ঘকডটা রাগ 
শৈলৰকালে হত। প্রথম হই/তিন ৰংসয 
পির ফোনের অতিবাডি গটঢে--ছাত্ পা ছোট, 
কারাকাটি, যেৰেতে গড়াগড়ি খাওয়া, কানে 
প্রকৃতি ফিয়াকাতের মনা কিয়, পিপ্তর স্বান্জাবিক 
বিক্ষাপ ঘটলে, ক্রোধের অন্ভিষাক্তির ক্ষেত্রে 
দৈহিক প্রকাশ কমে মৌখিক প্ৰকাশে রূপান্ধতিত 
হতে খাকে। ০০৩০০০৬৪১ দেখিয়েছেন, 


২০৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


বদূমেজাজ (Temper Tantrums) > 


বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের প্রকাশেরও শ্ার- 
তমা ঘটে । 
রাগের ভয়ঙ্কর প্রকাশকেই বদমেজাজ বলে। 

মা বাবার অত্যধিক আদর, যা ‘চাই তাই পাই" 
এই রকম ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য, সন্তানের 
বদমেজাজী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। 
বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর ক্রোধের প্রকাশ 
পরিবতিত হওয়া সমীচীন । সহিথুঃ হওয়ার শিক্ষা 
দিতে হবে। পিতামাতার সুস্থ আচরণ, তাদের 
সুস্থ মেজাজ গৃহে নিয়ম শৃঙ্খলা, স্বত্র্ত পরিবেশ 
ও আনন্দ উপকরণ, শিশুর আবেগ জীবনকে 
সুস্থ ও সুঠাম করে তোলে । স্থজনমূলক উদ্দীপক 
শিশুর সামনে রাখতে হবে। গঠনমূলক প্রতি- 
যোগিতা কর্ম, পড়াশুনা, খেলাধুলা প্রভৃতি বিবয়ে 
শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ব্যবস্থা 
নিতে হবে_স্জনধ্মী গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত 


রেখেই শিশুকে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখানে! 
যেতে পারে। 


॥ অনুশীলনী ॥ 


1. Discuss the role of anger in the child’s mental life. How will ৮০৪ control 


anger in children ? 


2. Discuss the importance of anger in the child’s life. How does anger help 
and inhibit the proper adjustment of the child ? 


3. Wiritenoteson: Temper Tantrum. 


মে সকার রায় 


০ 


টিক 


নিজ্ঞ।ণন মন, ( Phiunconscion নিজ্ঞান মনের ক্রিয়া ৰ 
প্রকৃতি, ছন্দ, ( confleiti Reperinava ) অবমদন প্ৰক্ষেপণ (2745) অন্যান 
আত্মরক্ষামূলক মানস-প্রক্রিয়া, মনের বিকাশ পর্ব, সংবন্ধন (47424%70% ), পশ্চাদগমন 
( Regression ) প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক কলা করতে হলে ফ্রয়েড, প্রবর্তিত মনঃ- 
সমীক্ষণ ভাবধারা, মনস্তত্বে সে ভাবধারায় প্রবর্তন, প্রসার ও ফলশ্রুতি, এ সকল 
বিষয়ে আমাদের জানতে হবে । 

মন:সমীক্ষণ, এতিহাসিক পটভূমি ও ফ্ৰয়েড, 8 মনঃসমীক্ষণের ভাবধারা 


বস্তুতঃ মনোবিষ্তার চট্চা থেকে আসেনি; চিকিৎসা সম্পর্কিত, মানসিক রোগ: 


চিকিৎসা। গবেষণা প্রস্থত মনঃসমীক্ষণের সর্তাদি মনৌবিগ্ভার চিন্তাধারায় বৈপ্নবিক 
পরিবর্তন এনেছে । মান্ুষেরও মনের গভীর গহনে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা ও মানুষের 
নিজ্ঞন মন কীভাবে অলক্ষ্যে মানব আচরণ ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে সে 
সম্পর্কে মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কার ও গবেষণ| গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । এদিক থেকে 
সমঃসমীক্ষণকে আচরণের মনোবিজ্ঞান বলা যেতে পারে, যদিও মনঃসমীক্ষণের 
চিন্তাধারার সাথে আচরণবাদী (99745808178) মনোবিদ্যার কোন: মৌলিক সাদৃষ্ 
নেই। প্রকৃতপক্ষে মনঃসমীক্ষণ মতবাদকে কখনও কখনও গভীর মনোস্তরের 
মনোবিগ্যা Cepth 7১/০%7089/ বলা হয়। কেননা মনঃসমীক্ষীণ সেই সমীক্ষণ, যে 
মনের সমীক্ষণ, যে মনের ক্রিয়া-প্রঞ্িয়! সম্বন্ধে ব্যক্তি সাধারণভাবে অবহিত নয় | 
কখনও আবার একে অনুভূতির মকোবিদ্াও (79918 Psychology ) ৰল। হয়, 
কেননা সনঃসমীক্ষণের মতাদর্শ ই প্রথম উনবিংশ শতাব্দীর বৌদ্ধিক ( eognitivi ) 
মনোৰিদ্যায় যে সংবেদন ও বৌদ্ধিক অবগতিকে অতিমাত্রায় জোর দেওয়া হয়েছিল, 
তার মূলে কার্যকরী আঘাত হানে। বস্তুতঃ মনঃসমীক্ষণ মতধারা, মনোবিদ্যায় 
প্রচলিত পরীক্ষণ কেন্দ্রীভূত যে তাত্বিক ব্যখ্যা ও পরীক্ষ। লন্ধ সত্যাদি তার সাথে 
কোন প্রকার ঘনিষ্ঠত। খুঁজে পায় নি। উনবিংশ শতাব্দীত সংবেদন ধর্মী ও 
বৌদ্ধিক মনোবিগ্ঠার মধ্য দিয়ে মনের গহনে প্রবেশ করা যায় না | 

শারীরিক কারণে, মস্তিঘের ক্রিয়ার জন্য মনের পরিবর্তন ঘটে, এরূপ ধারণার 


পরিবর্তে মানসিক কারণে মনের পরিবর্তন সাধিত হয়, এরূপ সত্য মনঃসমীক্ষণ প্রচার 


মানসিক--১৪ 


২১০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভা 


জীবনের অস্থিরতা প্রভৃতি কারণেই মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব হয়। এ সব 
কারণেই যে মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব ঘটে, এ ধারণা যত দানা বেঁধেছে , ততই 
মনোবিগ্যায় মনঃসমীক্ষণ চিন্তাধারা গৃহীত হয়েছে। { 

কিন্তু এর একটা ইতিহাস আছে। সন্মোহন বিদ্যার ইতিহাসের সঙ্গে এর একটা 
যোগন্থত্র আছে। ১৭৮০ টানে মেসমার (108৮) সন্মোহন বিদ্াকে চিকিৎসা 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রয়াস করেন । কিন্তু প্যারিসের মারকো ( Charcot ) ছিলেন 


জাতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকেন। তিনি চেতন মনের সন্নিকটে আরও একটি 
সনোজগতের ( 0০600864048) আভাস পান। প্যারী (28748) নগরের পিয়ারে 
দিলেও (সেও এও) বলতেন অচেতন যথা মানস জিরা সম্ভব; তার 


মনঃসমীক্ষণ £ নির্জ্জান মন £ মানসিক স্বাস্থ্য ২১১ 


আবেগজনিত আঘাত অর্থাৎ কোন মৰ্মান্তিক ঘটনা যখন ব্যক্তিকে তীব্রভাবে আহত 
করে, সে অভিজ্ঞতার কথ! ব্যক্তি যদিও ধীরে ধীরে তুলে যায়, তবু সে ভুলে যাওয়। 
* ঘটনার কথা সংবিষ্ট অবস্থায় পুনরায় মনে করতে পারে এবং সংবিষ্ট অবস্থায় কোন 
অভিভাবনপূর্ণ (3%7/4/89%) নির্দেশ দিলে (যেমন “এ অভিজ্ঞতা অতীত অভিজ্ঞতা! 
মাত্র এখন এর আঁর কোন অস্তিত্ব নেই” ) প্রক্ষোভ পুঞ্জীত হিষ্টিরিয়া রোগের 
সংলক্ষণগ্ুলো দূরীভূত হয় । জ্যানে (J), অন্ান্ত প্রকারের মানসিক রোগ 
যেমন অহেতুক ভয় ব। আরেশিক বায়ু (08895846%5 ) নিরাময়ের জন্য “পুনশিক্ষণের” 
পথ নিয়েছিলেন । জ্যানের মতে আবেগ জল্জর অভিজ্ঞতার প্রধান অংশগুলি 
সংজ্ঞান মনের ধারার সঙ্গে মিলতে পারে না এবং ফলে রোগীর কোন বিশেষ ঘটনা 
মনে পড়লে সেই ঘটনার আন্ষর্জিক প্রক্ষোভও সে অঙ্তুভব করে। জ্যানে মনে 
করতেন যে, মানসিক জটগুলি মানসিক যন্ত্রণার জন্য প্রধান টেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যায়। তার মতে যন্ত্রণা বিপর্যস্ততার জন্ত মানসিক শক্তির স্বপ্নতা দেখ। দেয়, ব্যক্তির 
ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি কমে যায় এবং ফলে জীবন সংগ্রামে পরাজিত হতে থাকে । 
এই মানস শক্তির স্বপ্পতা হেতু অহেতুক ভয়, আবেশিক বায়ু, অসাড়তা প্রভৃতি 
মানসিক রোগ-সংলক্ষণ দেখা দেয় । 
জ্যানের প্রভাব মনোবিগ্ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মানসিক: রোগ চিকিত্সার 
ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করে। ফ্রয়েডও এর দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। বস্তুত মনঃসমীক্ষণের ভাবধারার 'উৎসমূলে  জ্যানে প্রমুখ 
মনশ্চিকিৎসকদের চিন্তাধারা কাজ করছে । মনংসমীক্ষণ ভাবধারার পটভূমি এরাই 
₹ তৈরী করেছিলেন বলে মনে হয়। 


ভ্রন্সেডভ, এক শ্রয্রাস পন্বাক্ত্র £ 
ফ্ৰয়েড, পরিচিতি £ চেকোক্লোভকিয়ার ফ্রিবুর্গ শহরে ১৮৫৫ খৃষ্টাবে দিগমুণ 
ফ্রয়েডের ( Sigmund Freud ) জন্ম । ভিয়েনাতেই তিনি শৈশবকাল থেকে 
থেকেছেন । ভিয়েনা বিশ্ববিগ্ভালয়েই তিনি পড়াশুনা করেন, এখান থেকেই 
চিকিংসাশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। স্নাতক হওয়ার পূর্বে শরীরবৃত্ত বিষয়ের (Physiology) 
পরীক্ষাগারে অন্ক্রক (78/75/7047) এর অধীনে তিনি ছয় বৎসর কাজ করেন । 
ক্রক শরীর বৃত্তের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কাছে ফ্রয়েড অত্যন্ত নিপুণতাবে কাজ 
শেখেন। কিন্তু এতে জীবিকার কোন সংস্থান হবে না ভেবে তিনি চিকিৎসক 
* হলেন । ১৮৮৪ খুষটানদে ফ্রয়েড একটি সাধারণ হাসপাতালে সহকারী চিকিৎসক 


২১২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


নিযুক্ত হলেন । ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি শরীরবৃত্রগত পরীক্ষাগার থেকে হাসপাতালে 
এসে যোগ দেন, কিন্তু শরীর বৃত্ত বিষয়ে বিশেষ করে লায়ুতন্ত। এর 
গঠন ও কার্যকারিতা ও এর গাঠনিক ও কামিক বিকৃতিজনিত ( যেমন অসাডতাও 
বা মস্তিষ্কের অঘাত ) যে সকল অস্থস্থতা, সে বিষয়ে গবেষণা করতে থাকেন। এ 
সময়ে ভিয়েনাতে স্নায়ু ও আবেশিক রোগ সম্বন্ধে তেমন কারও জ্ঞান ছিল না এবং 
রোগ নিরাময়ে চিকিৎস। বিজ্ঞানেরও যথার্থ প্রয়োগ ছিল ন|। 

(১) প্যারীর পারকোর তখন এ বিষয়ে খুব নাম ডাক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ফ্ৰয়েড, 
পারী সহরে পারকোর কাছে শিক্ষালাভের জন্য গেলেন। হিষ্টিরিয়া রোগ নিরাময়ে 
তার সম্মোহন কৌশল-প্রয়োগ ফ্রয়েডকে মুগ্ধ করে। (ক) সারকোর আরও একটি 
আবিষ্কার একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সকল প্রকার আবেশিক রোগই ব্যক্তির 
যৌন-জীবনে কোন না কোন বিকৃতি থেকে আসে, এটা ফ্রয়েডকে চমকিত করে। 
ফ্রয়েড ভাবতে থাকলেন এই আবিষ্কৃত সত্যকে স1রকো কেন তার চিকিৎসাঁপদ্ধতিতে 
ব্যবহার করছেন না। পরবর্তীকালে ফ্রয়েডের চিন্তাধারায় এ সত্য যথাযথভাবে 
স্থান পেয়েছিল । 

(খ) সারকোর সঙ্গে কাজ করার সময়ে, ফ্রয়েড দেখলেন সারকো, রোগীকে 
সংবিষ্ট করে হিষ্টিরিয়। রোগলক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে পারেন। পূর্বে জার্মান ও অগ্রিয়ান 
দেশে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে, স্নায়ুমণ্ডলে কোন গাঠনিক গোলযোগ হেতুই 
হিষ্টিরিয়৷ রোগ হয়। লগুনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বায়চিকিৎসাগারেও এরূপ ধারণাই প্রচলিত 
ছিল এবং সেখানে এরূপ শিক্ষাই দেওয়া হত। 

(২) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফ্ৰয়েড ভিয়েনাতে ফিরে পুরোপুরি স্বাযুরোগের, বিশেষ 
করে হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। তিনি সন্মোহনকেই চিকিৎসার 
প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন, কিন্তু অচিরেই নানাবিধ বাধার সন্মুখীন হন । 
একটি বাধা হ'ল (ক) অনেক রোগীকে সংবিষ্ট কর! সম্ভব ছিল না। যদিও বা 
তিনি কষ্টে হু্টে কোন প্রকারে কোন রোগীকে সংবিষ্ট করতেন, তাদেরও সব সময় 
এ পদ্ধতিতে সারিয়ে তুলতে পারতেন না। এরূপ অভিজ্ঞতায় তিনি কিছুটা হতাশ 
হয়ে পুনরায় প্যারীতে গেলেন_-এবার গেলেন নান্দী (8০৮) মতাবলম্বীদের 
রোগ নিরাময় পদ্ধতি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে । নান্দী মতাবলম্বীরা সকল 
রোগ নিরাময়েচ্ছু ব্যক্তিকেই সংবিষ্ট করতে পারতেন এবং সংবিষ্ট অবস্থায় 
নিরাময়মূলক অভিভাবন (9/1/০5//0%) দ্বারা রোগীদের সারিয়ে তুলতে পারতেন। 
কিন্তু এদের একটা বিষয় জেনে ফ্রয়েড, হতাশ ও মর্মাহত হলেন_যে সব রোগীরা 
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দানের উপর নির্ভরশীল তাদের ক্ষেত্রে নিরাময়মূলক অভিভাবন যেভাবে কার্যকরী 
হত, সাধারণ চিকিৎসা খরচ বহনে সক্ষম রোগীদের ক্ষেত্রে অভিভাবন ততটা ফলপ্রস্থ 
হত না, কেননা তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অতি পোষাকী ছিল; এর! অভিভাবনকে 
পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারত না। 


/ কজ্োসেক্কু, ভ্লানেেল € Josef Breuer ) অক্ভীঙ ৪ 
্রয়ার ভিয়েনার একজন চিকিৎসক ছিলেন । জোসেফ, ক্রয়ারের প্রভাবই বোধ 
হয় ফ্য়েডের উপর সর্বাধিক ছিল। সাঁরকে! ও নান্দী মতাবলম্বীরাও ফ্রয়েডের উপর 
অতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি! ক্রয়ারও ক্রয়েডের মত প্রথম শারীরবিদ 
(97/8012048) হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত হন । 
ফ্রয়েড ও ক্রয়ার দুই বন্ধু ছিলেন। এঁরা দুজনেই উদ্ধায়ু রোগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
আরম্ভ করেন । 
্রয়ার মানসিক রোগ চিকিৎসায় একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ 
পদ্ধতি কেবল যে মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেই নতুন দিশারী তাই নয়, মনের 
গহন রাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলির আবিষ্কারেও এ পদ্ধতির পরোক্ষ তাৎপর্য কম নয়। 
করয়ারের একজন রোগিনীই বস্তুত এই নতুন পথের সন্ধান দেন! রোগিনীটি 
হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগছিলেন । ক্রয়ার তার উপর যথারীতি রোগ নিরাময় উদ্দেশ্যে 
সন্মোহন প্রয়োগ করেছেন । রোগিনীটি দেখলেন যে, তাকে যদি সংবিষ্ট অবস্থায় 
কেবল তার প্রক্ষোভঘটিত অস্থবিধার কথাগুলি খোলাখুলি বলতে দেওয়া হয় 
৮ তাহলেই তিনি অনেকটা ভাল বোধ করেন। সংবিষ্ট অবস্থায় অনেক বিস্বত ঘটনার 
(যার সাথে তার আবেগগত জীবনের অনেক যোগ ছিল ) কথা৷ মনে আসতো এবং 
তা বলে তিনি নিজেকে অনেক হান্ধ। বোধ করতেন, হিষ্টিরিয়া রোগের সংলক্ষণও 
জেল অনেক পরিমাণে প্রশমিত হত। এই অভিজ্ঞতা, থেকে ক্রয়ার তার নুন 
নিরাময় পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন । (রাগী বা রোখিনীকে কেবল তার মনের 
কথ। মন খুলে বলতে দিলেই সে ভাল হয়ে যায়। কাজেই রোগী বা 
রোগিনীকে সংবিষ্ট করে যতট! সম্ভব তার মনের কথা বার করে আনা যায়। সে 
কথার আপাত দৃষ্টিতে কোন অর্থ নাও থাকতে পারে, সে কথার সাথে আপাত 
ষ্টতে রোগের কোন সম্বন্ধ খুঁজে নাও পাওয়া যেতে পারে । সামাজিক অসামাজিক, ২ 
- জীন অশ্লীল যে কোন প্রকার কথাই এ অবস্থায় রোগীর মনে আসতে পারে_ এরূপ 
() অকপট আত্ম-কৃথন যত রাখত ও স্বচ্ছন্দ কর? যায় রোগের তত নিরাময় ঘটে |. 


২১৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা। 


ক্রয়ার ও ফ্রয়েড ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি হিষ্টিরিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের 
সিদ্ধান্ত নিলেন। এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে দুজনেই অনেক পরিমাণে সাফল্য . 
লাভ করলেন। ১৮৯৩ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ 
করলেন। তারা বল্লেন যে বিগত স্থৃতি, যার সাথে আবেগ ( দুঃখ, ভয়, স্বণা, 
অতৃপ্ত ভালবাস1) জড়িয়ে থাকে, যদি মানসপটে ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে এ 
সব পুঞ্জিত আবেগের বিরেচণ (06৭৮৪৪ ) ঘটে। এ প্রক্ষোভ-বিদুরণ প্রক্রিয়াকেই 
অভিস্ফোট ( Abreaction ) বলে। জ্যানে সংবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি করে 
হারানো স্থৃতিকে ফিরিয়ে এনে রোগের কারণটি খুঁজে নিয়ে তা দূর করতে প্রয়াসী 
হয়েছিলেন । ক্রয়েড ও ক্রয়ার এর সঙ্গে দেখলেন যে রোগী যদি আপন মনে তার 
শব কথা বলার স্থযোগ পায় তা৷ হলেও অনেক পরিমাণে আরোগ্য লাভ করতে 
পারে। খুব খানিকটা কাদাকাটির পর মনের রূদ্ধ শোক যেমন প্রশমিত হয় তেমনি 
চিকিৎসকের কাছে মনের গোপন কথা ব্যক্ত করার পর রোগীর মনেও শান্তি আসে, 
রোগও ধীরে ধীরে সেরে যায়। যে সব ঘটনা রোগীর লজ্জা ও দুঃখের কারণ, 
সেই সব ঘটনাকে রোগী অবমদিত করে রেখেছে। এদের মনের আর এক 
প্রান্তে’ সরিয়ে দিয়েছে; মনের অবচেতন গহ্বরে যেন নির্বাসিত করেছে। 
সংবি অবস্থায় এদের কথা আবার চেতন মনে ফিরিয়ে আনা যায়। তারা 
দেখলেন, কতকগুলি ছুঃখদায়ক ভাব মনে রুদ্ধ অবস্থায় থেকে রোগের স্থষ্ট 
করে, এবং ষেগুলি কোন উপায়ে মন থেকে বের করে দিতে পারলেই রোগের 
উপশম হ্য়। 


'আান্মভাইহ্মেক্ (Bernheim ) ভাত g 
এ উপায়ে চিকিৎসা! করার পরে ফ্রয়েড দেখলেন যে, মনের অনেক গোপন কথা 
সংবিষ্ট অবস্থায়ও সহজে স্থতি পটে উদয় হয় না। তিনি আরও দেখলেন যে, সকল 
রোগীকে সংবিষ্ট করা যায় না। ফ্রয়েড পুনরায় ফ্রান্সে গেলেন, কিন্তু এবার গেলেন 
নান্সীতে বানহাইমের কাছে অধ্যয়ন করতে ৷ 'বানহাইমের একটি পরীক্ষামূলক 
কার দেখে তিনি যেন নতুন আলোক পেলেন। বার্হাইম একটি রোগীকে সংবিষ্ & 
করে তাকে আবেশান্ত-অভিভাবন (4785/70% ) দিয়ে বলতেন, “যখন বারোটা 
বাজবে তখন তুমি জানালাটি খুলবে ।” এরপর রোগীটিকে জাগিয়ে দেওয়া হত। 
ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রোগীটি সত্যি সত্যি জানালা খুলে দিত। এর ” 

i হি. সম্বন্ধ সে খুঁজে পেত না। এ কাজ কেন সে করল, তা জিজ্ঞাস করলে, 


১.০ 
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সঠিক উত্তর দিতে পারত না, একবার বলত “আপনার নির্দেশের জন্তু এ কাজ করেছি 
আবার বলত, “খুব গরম লাগছিল বলে জানালা খুলে দিয়েছি" 

বার্নহাইম এর সঠিক তাৎপর্য খুঁজে বার করতে চাইলেন । রোগীকে বস্তুত 
এ কাজ কেন করেছে তা বলবার জন্য বার বার তাগিদ দেওয়া হ'ল। অবশেষে 
অনেক গীড়াগীড়ির পর, এ কাজ করার আদল কারণ তার স্থৃতিতে আসে । এইভাবে 
বারহাইম তার চেতন মনের সাথে অবচেতন মনের (Unconscious Mind) সেতুবন্ধ 
স্থাপন করেন । 
ফ্রয়েড লক্ষ্য করলেন যে, সংবিষ্ট অবস্থায় রোগী যা করে, জেগে ওঠার পর তাঁর 
বর সে সব কিছু মনে থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় এরূপ লুগ্ন্থতি উদ্ধারের জন্য 
বার্মহাইম ব্যক্তির কপাল একটু চেপে ও তাতে হাত বুলিয়ে বলতেন যে, সংবিষ্ট 
অবস্থার সব ঘটনা তার মনে আসবে । দেখা যায়, বিস্থত ঘটনা সত্যই রোগীর 
স্মৃতিতে ফিরে আসে । 

ক্রয়ার ও বার্নহাইম দুজনের কাছ থেকেই ক্রয়েড, তীর বৈপ্লবিক পথ-নির্দেশ 
পেলেন । একদিকে নিজ্ঞশন মনের সন্ধান ও তার স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস পেলেন, 
অন্তদিকে মানসিক রোগ চিকিৎসার কার্যকরী উপায় উদ্ভাবন করলেন ক্রয়েড। 

ফ্ৰয়েড ঠিক করলেন, রোগীকে সংখিষ্ট না করে বার্নহাইমের মত রোগীকে শুইয়ে 
দিয়ে তার কপালে হাত রেখে আস্তে আস্তে স্পর্শ করে তার পূর্বস্থৃতি জাগিয়ে 
তোলার চেষ্টা করবেন। এতে রোগী প্রথম জানায়, যে তার কোন কথাই মনে 
আসে ন|। ফ্রয়েড রোগীকে তার মনে যে কথার-ই উদয় হোক, অকপটে তা 
বলার জন্য নির্দেশ দিলেন | এইরূপে রোগীর যে সব কথার সন্ধান পাওয়া গেল, 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার মধ্যে লুপ্ত স্থতির আভাস রয়েছে দেখা গেল। 

ফ্রয়েড সংবেশন পদ্ধতি পরিত্যাগ করলেন । কেবল শরীর-মন এলিয়ে দিয়ে 
একান্তে কেবল যা মনে আসে বাধা-বন্ধহীন-ভাবে রোগীর তাই বলে যাওয়ার পদ্ধতি 
অবলম্বন করলেন। রোগীকে শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে নির্দেশ 
দিতেন । দরজা জানালা বন্ধ করে অর আলোতে রোগী এরূপ অবস্থায় থাকবে । 
রোগী বিশেষ কোন বিষয়ে মনকে নিবদ্ধ করবে না, মন আপনা আপনি বিহার 
করবে । এইভাবে তার মনে যে সব কথা আসবে, সে সেগুলো স্থায়, অন্যায়, শ্লীল, 
আন্লীল, আবশ্যক, অনাবশ্তক নিবিশেষে বলে যাবে। লজ্জা, সংকোচ, ভয়, ভদ্রতা 
প্রভৃতির কোন বাধা না মেনে সে অবাধে সব মনের কণা প্রকাশ করবে। ফ্রয়েড, 
এ পদ্ধতির নাম দিলেন অবাধ ভাবামুমন্দ পদ্ধতি (716০ association method ) | 
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এ পদ্ধতিকে অবাধ ভাবানুষঙ্গ বলাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কেননা ব্যক্তি তার ভাব- 
প্রকাশে ও নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। ব্যক্তিকে সম্পূ্ণরূপ নিজের অন্থবিধা শব্ধ 
বা নিজের বিষয় সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলতে হবে । সংবেশন পদ্ধতির মধ্যে 
যে অভিভাবনের পদ্ধতি আছে, ফ্ৰয়েড, ত! পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু ব্যক্তিকে 
আবেশ-প্রবণ করে তোলার মূল নীতিটি গ্রহণ করলেন। সম্মোহনের আবেশ 
প্রবণতা ও অবাধ ভাবাস্থবন্গ মিলিয়েই ফ্রয়েডের চিকিৎস! পদ্ধতি আরম্ভ হ'ল। 
্বপ্ন-বিশ্লেষণ-_কিন্ ফ্ৰয়েড, দেখলেন যে, এরপভাবে মানসিক রোগগ্রন্ত 
ব্যক্তির রোগ-চিকিংসা অনেক মময়সাপেক্ষ, ব্যক্তির অবচেতন মানস গহনে প্রবেশ 
করাও এ পদ্ধতিতে অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ । ফ্রয়েড তখন দেখলেন, 
রোগীর স্বপ্রবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিজ্ঞণন মনের প্রবেশের পথ স্থগম হতে পারে । 
রোগীর অব্যবহিত পূর্বের স্বপ্নের কথা রোগী বলে; সামগ্রিকভাবে তাকে 
কেন্দ্র করে এবং স্বপ্নের প্রতিটি অংশকে কেন্দ্র করে, রোগী অবাধ ভাবানুষঙ্গ 
(Free ass0040ti00) দিয়ে থাকে । স্বপ্রের প্রত্যেকটি অংশকে পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘরূপে 
পূর্ব স্থতি উদ্রেকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। স্বপ্নকে কেন্দ্র করে বিগত বনু 
পুরানো অভিজ্ঞতার কথা, বিস্বত দেশের গোপন কথা স্মরণ পথে ফিরিয়ে 
আনা যায়। এই সব স্থতিচারণ বস্তুত ব্যক্তির শৈশবকালীন বহু অভিজ্ঞতাকে স্মরণ 
করিয়ে দেয়, যেমন ব্যক্তি কী-প্রকারের মানসিক: জটের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে 
বা কি প্রকারের গৃটৈষা ব্যক্তির অবচেতন মানসে কাজ করেছে ৷ স্বপ্র-বিশ্রেষণ পদ্ধতি 
ফ্রয়েডই প্রথম আবিষ্কার করেন। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে ্বপ্নবিশ্লেষণের যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! আছে, ফ্রয়েড প্রথম সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। স্বপ্ন- 
বিশ্লেষণের পরবর্তী পর্যায়েই ক্রয়েড তার Psychopathology of Everyday Life 
এহে দেখান যে, মানুষের হঠাৎ ভুলে যাওয়া, কিছু বলতে বা উচ্চারণে ভুল করা, 
লিখতে গিয়ে কিছু মনে না আসা, বিরত করে কোন কিছু লেখা বা উচ্চারণ করা 
প্রভৃতির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেও মনের নিজ্ঞান স্তরস্থিত ব্যক্তির গৃঢ়ৈষার 
বৃত্তান্ত জানা যায়। কাউকে বিজ্রপ করা, তামাশা করে কিছু বলা বা ইঙ্গিত করার 
মধ্যেও যে ব্যক্তির নিজ্ঞন মন প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে, সেটাও ফ্রয়েড তার 1774 1 
Relation to the Unconscious গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেছেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে, 
মনঃসমীক্ষণ বস্তুতঃ আর কেবলমাত্র একটি মানসিক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি রইল 
না, মনোবিষ্ায় একটি বৈজ্ঞানিক মতধারার বৈপ্পবিক সংযোজন হয়ে রইল । 
₹ কয়েড় দেখলেন যে, উদ্বায়ু ( Neurotic ) রোগের সংলক্ষণ, স্বপ্ন, 
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তথাকথিত অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্ৰান্তি, বিদ্রূপ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে গে 
অবদমিত ইচ্ছা ব! গুঢ়ৈষার প্রকাশ মেলে, ত! মূলত যৌন-ইচ্ছা সংক্রান্ত ৷ 
সাঁরকোও বলেছিলেন যে, যৌন জীবনে কোন প্রকার গোলযোগই সর্বপ্রকার উদ্ধাযু 
রোগের কারণ। ফ্রয়েড বলেন যে, অবদমিত কামেচ্ছাই উদ্বায়ু রোগের মূলে কাজ 
করে। তবে এ- অবদমন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়_কেন না 
সকল কামোৎসারিত ইচ্ছাকেই সমাজে চরিতার্থ করা যায় না এবং এর অন্ত 
মানসিক ঘন্থও সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর কাজ করে। এই ছন্দের ও অবদমনের . 
মাত্া-ভেদেই মানসিক বৈকলোর উদ্ভব হয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে যৌন-ইচ্ছার সাথে 
যে মানসিক বৈকল্যের কোন সন্বন্ধ আছে, এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় নাঁ। 

ফ্রয়েডের মতবাদ মনোবিষ্ভার জগতে আলোড়ন এনেছিল সত্য কিন্ত সম্পূর্ণরূপে 
তা সর্ধজনগ্রাহু বলে গৃহীত হয়নি। 
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ফয়েডের মনস্তাত্বিক মতাদর্শের সংহত বিবরণ দেওয়ার পূর্বে, মনশ্চিকিৎসায় 
মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির আরও বিকাশ পর্বের কিছু বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। 
মনঃলমীক্ষণে এটা সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল যে, নির্দিষ্ট কতকগুলি বস্তু বিশেষ যৌন- 
জরিনা ও যৌন-বস্তর প্রতীক হিসাবে কাজ করে। যে ক্ষণে রোগী স্বপ্নে এই সব 
বস্তপুঞ্জের যে কোন একটির দেখার কথা বলবে, তখনই চিকিৎসক এই প্রতীকী 
বন্তটর অন্তরালে যে গুটেষা তার আভাস পেয়ে যেতে পারে । ফ্রয়েডের চিকিৎসা 
পদ্ধতিতে রোগীকে কেবল জানাঁনোই হবে না, কি ও কেন তার অনুস্থতা, রোগীকে 
নিজে নিজে রোগ-উৎপাদনকারী মূল অভিজ্ঞতাকে চেতন-মানসপটে পুনরুদ্রেক 
করতে হবে। ছকে বাধা প্রতীকী (5779015) দিয়ে সর্বদা রোগীর নিজ্ঞান 
সনের গুটৈষাকে বোবা যায় না। 

ফ্ৰয়েড তাঁর অবাধ ভাবান্ুষন্গ ও স্বপ্ন বিশ্লেষণের পদ্ধতি অবলম্বন করে অনেক 
মানসিক রোগীকে সারিয়ে তুললেন । তিনি এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির অবদমিত আশা 
আকাঙ্ষীয় বিজড়িত অভিজ্ঞতাকে চেতন মনের কোণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম 
হয়েছিলেন এবং হিষ্টরিয়া, আবেশিক ভয় ও অন্তবিধ উদ্বাযু রোগ সংলক্ষণ দূর 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন । কিন্ত একটা জিনিস কোন কোন সময়ে ঘটতে দেখা 
যেত। যে সৰ রোগী ভাল হয়ে গেছে বলে ছেড়ে দেওয়া হত, তার! কিছুদিন পর 
অন্ত প্রকারের রোগ সংলক্ষণ নিয়ে আবার ফিরে আসত। কিন্ত ফ্রয়েড এতে 
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বিহ্বল বা হতাশ হলেন না, তিনি তার পূর্বতন নিরাময়পদ্ধতিতে এতটুকু আস্থা 
হারালেন না। তিনি ঘোষণা করলেন যে, উদ্বায় রোগের প্রথম স্তরকে মাত্র তিনি 
ভেদ করতে পেরেছেন--তার মনঃসমীক্ষণকে আরও গভীর স্তরে প্রবাবিত করতে 
হবে। তাহলেই সমঃসমীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে মানসিক রোগ নিরসনে যথার্থ রূপে 
কার্যকরী হয়ে উঠবে । তিনি বল্লেন, রোগীর জীবনাভিজ্ঞতার আরও গভীর স্তরে 
ও আরও শৈশবকালীন স্তরে প্রবেশ করতে হবে । এ স্তরীয় অভিজ্ঞতার মধ্যেই, 
ফ্রয়েডের মতে, মানসিক রোগের মূল কারণটি নিহিত থাকে । প্রথম দিকে ফ্রয়েড 
বর্তমান কালের কোন গুঁটৈষা বা মানসিক জটিলতার আ'বিক্ষার করেই 
শেষ করতেন, কিন্তু পরে তিনি দেখলেন যে, বর্তমানের যে জটিলতা! তা 
একটা ফল মাত্র, তা শৈশবকালের কোন জটিলতারই পরিণতিত্বরূপ--এবং 
অতি শৈশবকালীন এ জটিলতা ব্যক্তির নিজ্ঞণন মানস স্তরে বর্তমান থাকে । নিজ্ঞান 
মানসন্তরের অতি শৈশবকালীন জটিলতা যতদিন দূর না হয়, ততদিন বাইরের 
বর্তমান কালস্থিত জটিলতার উপশম ঘটিয়ে স্থায়ী আরোগ্য ঘটানো যায় না। 

প্রথমে ফ্রয়েড্‌ ধরে নিয়েছিলেন যে, মূল গৃটৈষা রোগীর জীবনে বিশেষ কোন 
প্রক্ষোভজনিত আঘাতের ফল। ক্রয়ার ও সারকোও এই সত্য বিশ্বাস করতেন । 
ফয়েড সেইজন্ ব্যক্তির বহু পুরানো দিনের ভুলে যাওয়া অভিজ্ঞতা গুলোকে স্মৃতি 
পথে টেনে আনতে সচেষ্ট হলেন, যাতে সেই ধর অভিজ্ঞতাকে খুঁজে পাওয়া যায়, 
যা থেকে মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব ঘটেছে । বহু হিষ্টিরিয়া রোগীর ক্ষেত্রে ফ্রয়েড 
স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে শৈশবকালীন প্রক্ষোভ আঘাত-জনিত-অভিজ্ঞতার সূত্রটি 
আবিষ্কার করতেন । এ হেন রোগী বা রোগিনীদের ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যেত যে 
এরা পিতা, কাকা বা বড় ভাইদের দ্বারা যৌনবিষয়ে বিচ্যুত হয়েছিল । ফ্রয়েড, 
এ সব ঘটনার সত্যতা! নিরূপণ করতে গিয়ে দেখলেন যে, এ সব অভিজ্ঞতার কথা 
প্রায়শই কাল্পনিক । স্বক্নবিশ্লেষশের মধ্য দিয়ে তিনি যে যৌন অভিজ্ঞতার সুত্র 
খুজে পেতেন তার সবটাই কর্না-সঞ্জাত দেখে ফ্রয়েড কিছুটা হতচকিত হয়ে 
গিয়েছিলেন। কিন্তু ফয়েড পরে সিদ্ধান্ত টানলেন যে রোগী তার যে সব অভিজ্ঞতার 
কথা বলে, তার অধিকাংশই শৈশবকালীন কল্পনা । যদিও এরা কল্পনা তবু 
মানসিক জীবনে এদের অস্তিত্ব বাস্তব ঘটনা থেকে কোন অংশে কম নয় ।  মনো- 
জগতে বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ। ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করলেন যে 
মানসিক ব্যাপারে বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনা উভয়ই সমান অনিষ্ট সাধন 
করতে পারে। প্রশ্ন উঠল, এ সকল যৌন লাঞ্ছনা বা! বিলোভনের কল্পনা বাল্যা- 
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বস্থায় কি প্রকারেই বা রোগীর মনে জেগেছিল এবং পরে কেনই বা সে স্থতি লুপ্ত 
হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত সাধারণ লোকের মত ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে, কাম- 
প্রবৃত্তির উন্মেষ বয়ঃসন্ধিকালেই হয়ে থাকে । শৈশবে কোন যৌন বোধ থাকে না। 
তিনি দেখলেন যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের শৈশবকালে ( Later-childho০৫ ) প্রথম 
পর্যায়ের শৈশবকালের অতৃপ্ত ইচ্ছা! উকি মারে । দেখলেন যে, তিনি যদি প্রথম 
পর্যায়ের অবদমিত শৈশবকালীন ইচ্ছাগুলিকে মনঃসমীক্ষণের মধ্য দিয়ে ধরতে 
পারেন, তাহলেই বয়ঃগ্রাপ্তিকালের মনোবিকারের মূল কারণে পৌছানো যায়। রোগী 
যদি এই সব শৈশবকালীন অবদমিত ইচ্ছাকে মানসপটে পুনরুদ্রেক করতে পারে» 
তা হলে রোগ নিরাময় হতে পারে। 

মনঃসমীক্ষণকে শৈশবকালীন পর্যায়ের সমীক্ষায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এটা 
কি সম্ভব? বাস্তব দিক থেকে এ কি কোন প্রকারে ঘটানো যায়? ব্যক্তির 
্বপ্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এটা ঘটিয়ে ফেলা যায় এ ধারণা, অবাস্তব - স্বপ্র-বিশ্লেষণের 
সঙ্গে অবাধ ভাবানুষন্গ মিলিয়ে শৈশবের অভিজ্ঞতার সীমানায় সম্পূর্ণরূপে পৌছানো 
যায় এরূপ প্রায় অসম্ভব। ফ্রয়েড যদিও বলেছেন যে, যা কিছু ঘটে যা কিছু 
আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে তা বিশ্বত হলেও মন থেকে তা একেবারে মুছে যায় না 
এবং এই সব পুঞ্জ পুঞ্জ বিস্থৃত নির্জন অভিজ্ঞতাকে ঠিকভাবে যুক্ত করে পুনরায় চেতন 
মনে ফিরিয়ে আন! যায় । কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক সাধ্য সাধনা করেও 
অতিশৈশবকালীন অভিজ্ঞতার ছি'টেফোটা মাত্র চেতন মনে তুলে আনা যায় ॥ 
তাছাড়া কেবল বুদ্ধি প্রযুক্ত শৈশব স্থৃতিচারণই এক্ষেত্রে কার্যকরী কোন পরিবর্তন 
আনতে পারে না। বস্তুত ব্যক্তির শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার সাথে যে প্রক্ষোভ- 
সংযোগ রয়েছে, তার পুনরুদ্রেক ঘটাতে হবে। ব্যক্তিকে শৈশবকালীন আবেগ- 
প্রকম্পিত জীবনে যেন ফিরে যেতে হবে। শৈশবের আবেগ-উত্তপ্ত অভিজ্ঞতার 
কিছুও যদি স্মরণপথে ফিরিয়ে আন! যায় ও এর মধ্য দিয়ে পুঞ্জীভূত আবেগের 
বাশ্সীকরণ্র সাথে সাথে শৈশবের কিছু অভিজ্ঞতাও স্মরণপথে আনা যায়, তাহলে 
ব্যক্তির মানসিক বৈকল্য দূর হতে পারে ।৯ 


gs Freud distinguishes three stages in his progress. 
lytic physician were confined to divining 
effecting a synthesis of its 


>| In one of his writin 
At first the endeavours of the anal: 
the unconscious of which his patient was unaware, 
components and communicating it at the right time... 
Since the therapeutic task was not thereby accomplished, the next aim was to. 
compel the patient to confirm the reconstruction through his own memory. In 
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রোগী যখন তার শৈশবের আবেগাভিজ্ঞতা ও প্রতিন্তাস কিছু ম্মরণপথে ফিরিয়ে 
আনে, তখন সংক্রমণ ( 772,8%7709 ) এর সম্ভাবনা বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। 
রোগী মনঃসমীক্ষকের মধ্যেই তার পূর্বতন সকল আবেগাভিজ্ঞতার সংক্রমণ ঘটাতে 
আরম্ভ করে। মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করেই ব্যক্তি যেন তার শৈশবের আবেগ পুঞ্জীত 
অভিজ্ঞতাকে মুক্তি দিতে চায়। শৈশবে ব্যক্তির পিতার প্রতি যেরূপ ভালাবাসা; 
বিদ্রোহ বা ঘ্বণার ভাব ছিল মনঃসমীক্ষকও সেইরূপে চিকিৎসাকালে পিতার 
স্থলাভিষিক্ত হন। ব্যক্তি মনঃসমীক্ষককে কখনও অত্যন্ত ভালবাসে, কখনও তার 
আস্থাভরে মনপ্রাণ ভরে ওঠে, কখনও বা সমীক্ষককে অত্যন্ত ঘ্বণাভরে অবজ্ঞা করে। 
এরূপ সদর্থক সংক্রমণ বা৷ নঞ্্খক সংক্রমণ, ব্যক্তির শৈশবকালে পিতার প্রতি 
মনোভাবকেই পরিশ্ফুট করে । মনঃসমীক্ষক যখন ব্যক্তির সমীক্ষায় রত থাকেন, 
প্রথমদিকে সদর্থক সংক্রমণ ( positive transference ) দেখা দেয় |. রোগী 
সেই সময় মনঃসমীক্ষকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র 
করে তার শৈশবকালের অবদমিত নির্জ্জণন মনের ইচ্ছাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। 
এসব ইচ্ছা। যাতে মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করে নিবদ্ধ ন| হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। এ সকল ইচ্ছা-মুক্তির পথও যাতে রোগী অন্যভাবে পায় সে ব্যবস্থা করা 
দরকার ৷ ধীরে ধারে মনঃসমীক্ষক তার ভূমিকাকে খর্ব করতে থাকেন এবং ব্যক্তিকে 
স্বচেষ্টায় নিজেই নিজের ভার নিতে সক্ষম হয় | 

অবাধ ভাবাচ্ষন্্, ও সংক্রমণ, এই ছুটি অবস্থাকেই ফ্ৰয়েড তীর লক্ষ্য পথে 
পৌছবার কাজে লাগান । এই দুই অবস্থার মধ্যে যে বাধা আপাতদৃষ্টিতে দেখা 
গিয়েছিল, ফ্রয়েড সে বাধাগুলোকেই কাজে লাগালেন । ক্রয়ে দেখলেন যে, 
অবাধ ভাবান্ষন্দের মাধ্যমে শৈশবকালীন স্থৃতি যেটুকু প্রতিভাত হয়, তাকেই 
ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে ও তার সাথে পুঁঞ্জীত আবেগের বিরেচন হলে, রোগ 


this endeavour the chief emphasis was on the resistances of the patient ; the ar} 
Tow lay in unveiling these as soon as possible, in calling the paticnt’s attention 
to them, and...teaching him to abandon the resistances. 

It becomes increasingly clear, however, that the aim in view, the bringing 
into consciousness of the unconscious, was not fully attainable by this method 
. either. The patient Cannot recall all of what lies Tepressed, perhaps not even 
the essential part of it—Heis obliged rather to repeat asa Current experience 
‘What is repressed...As a rule the Physician cannot spare the Patient this phase 
Of the cure ; he must let him live through a certain fragment of his forgotten 
life, 
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নিরাময়ের পথ বহুল পরিমাণে প্রশস্ত হয়। সংক্রমণকেও ক্ররেড কাজে লাগালেন । 
মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করেই সংক্রমণ ঘটে। শৈশবকালের সম্পর্কবিজড়িত যে 
আবেগাভিজ্ঞতা। রোগী তার স্বাভাবিক ক্ফুতিপথকে মনঃসমীক্ষকের মাধ্যমে প্রশস্ত 
করেন। এ অবস্থার মধ্য দিয়েই রোগীর রোগ উপশম ত্বরান্বিত হয়। 

এ পদ্ধতি অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, মনঃসমীক্ষক হওয়া হঠাৎ কিছু হয়ে 
যাওয়া নয়। সকলের পক্ষে হওয়াও সম্ভব নয়। মন:সমীক্ষক হওয়ার জন্য অন্তত 
দুই বৎসর একজন মনঃসমীক্ষকের তত্বাবধানে প্রগাঢ় অধ্যবসায়, অনুশীলন প্রয়োজন | 
কেবল ভেষজবিগ্ঠায় পারদর্শী হলেই মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায়. না, বস্তুত, 
চিকিংসাশাক্ অধ্যয়নের সময় যে সব বিষয় পড়তে হয় তাতে মানব সভ্যতার 


* ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মের মনন্তত্ব, লোকগীতি, সাহিত্য বিষয় যা কোন না কোন ভাবে 


ব্যক্তি ও সমাজ মানসের প্রতিফলন । মানসিক চিকিৎসার জন্য নিভর্জান মন সম্বন্ধে 
অনুশীলন কর! দরকার ; কিন্তু বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে মনের দিকটা তেমন দেখার, 
শিক্ষা দেওয়। হয় না. অসুস্থতায় দেহগত কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ কেবল নির্ণয় করতে 
শেখানো হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সকল রোগ দেহগত কারণে হয় না। কেবল 
তথাকখিত চিকিৎসা শাস্ত্র শিখে কেউ যদি মনঃসমীক্ষক হতে চান, তা হলে তার 
পক্ষে মানসিক রোগ সারিয়ে তোলার প্রয়াস অপগ্রয়াসের নামান্তর মাত্র। ফ্রয়েড 
£সমীক্ষক হতে চান, তীর প্রথম কর্তব্য হবে নিজের মনঃসমীক্ষা 
সেই ব্যক্তিই কেবল একজন যথার্থ মনঃসমীক্ষক হতে. 
পারেন, যিনি নিজে বাক্তিগতভাবে নিজের অবদমিত গুটেষা (0271) থেকে 
মনঃদমীক্ষণ দ্বারা মুক্ত হয়েছেন। অন্থায় মনঃনীক্ষকের নিজন্ব জটিলতা ও গৃট্থা 
অন্ত ব্যক্তির মনঃসমীক্ষণের সময় নানাবিধ সমস্তার সৃষ্টি করে। রোগীর চিকিৎসকের 
প্রতি সংক্রমণ তো হয়ই। অশিক্ষিত মনঃসমীক্ষকের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষকের, রোগীর 
প্রতি সংক্রমণ হতে দেখা যায়, পরিণামে মনঃসমীক্ষণের জন্য যে নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা 


একান্তভাবে প্রয়োজনীয় তার অভাব ঘটে। ক্রয়েড বিশ্বাশ করেন যে, মনঃসমীক্ষণ, 
যৌবনের অপদঙ্গতি ও সমস্থ! মনঃসমীক্ষকের, 


বলেছেন যে যিনি মন 


তত ফলপ্রস্থ হবে, যত শৈশবকালের ও 
মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করা হবে। 


ক্ৰস্থে্ডের নভ্ঞাত্ত্িক সত্যাঁদি £ 


এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফ্রয়েডের উদ্বাযু রোগে মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসা পদ্ধতির 
আলোচন! করেছি । মনঃসমীগ্ষণ» 


পরতিহাসিক পটভূমি ও তার বিকাশ পর্ব সম্বন্ধে 


২২২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া 


মনোবিদ্ার চিন্তাধারায় যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন, এ সম্বন্ধেও আলোকপাত 
করেছি। প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েডের মনস্তাত্বিক বৈজ্ঞানিক নীতি ও স্থত্রগুলি আড়ালে 
রয়ে গ্রেছে। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গ করতে গিয়ে ফ্রয়েডের নীতিস্থত্র- 
গুলিও তার মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে । ঘটনাগুলোর অন্তরালেই নীতিচ্ত্রগুলি 
লুকায়িত থাকে । 

সংক্রমণের ঘটনা ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ জগতে একটা নতুন সম্তাবন| নিয়ে 
এসেছে। লংক্রমণের ঘটনা, প্রকৃত পক্ষে মন:সমীক্ষকের প্রতি রোগীর সদর্থক ও 
নঞ্্থক প্রতিন্তাস (4%/4/%৫9), যা মনঃসমীক্ষকের মনের উপর গভীরভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে। এই প্রতিন্তাস মনঃসমীক্ষকের উপর এসে বর্তায়। (ক) এই 
প্রতিন্তাস যে মূল অন্ত কোন ব্যক্তি থেকে মনঃসমীক্ষকের প্রতি এসে ন্তাস্ত হয়, এ 
ঘটনাটি অত্যন্ত ইস্দিতবহ ; এর মধ্যেই একট! স্থত্র সম্পাদন করা যেতে পারে। 
(খা মুক্তভাবান্ষঙ্গ দিতে গিয়ে ব্যক্তির যে একটা বাধো বাঁধো ভাঁব-_ব্যক্তি যে 
সব কিছু খুলে বলতে পারে না, এটাও একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । ব্যক্তি 
অনেক ঘটনাকে বলতে গিয়ে তুচ্ছ ঘটনা ভেবে আর বলে না, আরও অনেক ঘটনা 
বলতে গিয়েও বলতে পারে না । এই বাঁধো বাধো ভাব কেবল যে চেতন মনে কাজ 
করে তা নয়। একট! ঘটন। হয়ত মনের কোণে উকি দিচ্ছে, কিন্তু তাকে ভেতর 
থেকে মনেরই একটা অংশ যেন দূরে সরিয়ে দিচ্ছে । ঘটনার ঠিক ঠিক চেহারাটিও 
তার মনে যেন এসেও আসতে চায় না--বার বার মনের প্রান্তে আবছা ভাবে এসে 
এসে ফিরে যায়; অবশেষে যখন সে স্থাতি সম্পূর্ণভাবে ও পরিষ্কারভাবে মনের প্রান্তে 
ধরা দেয়, তখন বুঝতে হবে এ স্থৃতি মনের কোথাও লুকানো ছিল। এ ধরনের 
স্মৃতি সর্বদাই ব্যক্তির মনের কোন অংশে বর্তমান আছে। এ থেকেও একটা 
সাধারণ সুত্রে আসা যায়__নিভ্ান কোন বাধা এ সব অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে 
(চেতন মন থেকে দুরে সরিয়ে রাখে । 

এ সব থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফ্রয়েডের চিকিৎসা, সংক্রান্ত ঘটনা- 
গুলির মধ্যেই তীর বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্বিক স্বত্রগুলি বর্তমান রয়েছে। এ সব সুত্রগুলি, 
অনঃসমীক্ষণের সময় ব্যক্তির যে আচার আচরণ, তার যে চিন্তা জোত পরিলক্ষিত হয়, 
তার উপরেই ভিত্তি করে আছে। ফ্রয়েড নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন ।১__ 

সেইসব আচরণের বিচার বিশ্লেষণও এমন ভাবে সাধিত হয়েছে, যা অত্যন্ত 


১1005 psycho-analytic theory endeavours to explain two experiences, which 
zesultin a striking and unexpected manner during the attempt to trace back the 


৮০৪৮০--০-০০০৪ 


মনঃসমীক্ষণ £ নিজ্ঞান মন ? মানসিক স্বাস্থ্য fee 


যুক্তিযুক্ত এবং মনঃসমীক্ষকও এ সকল আচরণের এরূপ ধারায় বিশ্লেষণে আপন! 
থেকেই এগিয়ে যান। মোটের উপর মনঃসমীক্ষণকালে যে আচার আচরণ ব্যক্তি 
করে থাকে তার অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ ফ্রয়েড করেছিলেন । তবু : 
এ আচরণ বিশ্লেষণ সর্বাংশে সত্য কিনা দে বিষয়ে সন্দেহ আছে। উদ্বায়ুরোগী 
এবং স্বাভাবিক মন?সশীক্ষণেচ্ছ ব্যক্তির আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েড 
মূল ছুটি সত্যের উদ্ভাবন করেন। 

(ক)* অবদমন ( Repression ) 

(খ) শৈশবফাল।ন যৌনতা (tnfantile sexuality ) 

ফ্ৰয়েড নিজেই বলেছেন যে, অবদমনের সিদ্ধান্ত ও অবদমনবাদকে বেজ করেই 
যনঃসমীক্ষণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। বস্তুত এ সিদ্ধান্তটি মনঃসমক্ষণের অপরিহার্য 
আর্গ। যখন কোন উদ্বায় রোগীকে সংবিষ্ট না করে মুক্ত ভাবাম্যঙ্গের মাধ্যমে 
মনঃসমীক্ষণ করা! হয়, তখন মনঃপমীক্ষক ও রোগী নীরবে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
যান সেই অভিজ্ঞতার আভিধানিক প্রকাশ “অবদমন” শবের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। 
মনঃমীক্ষণের সময় গ্রত্যেকবারই এরূপ অভিজ্ঞতার উদ্ভব ঘটে । মনঃসমীক্ষণেচ্ছ 
ব্যক্তির মধ্যে তখন একটা গাধা আসে, যে বাধা তাঁকে মন খুলে সব কথা বলতে 
দেয় না, যে বাঁধা স্মৃতি উদ্ধার পথে অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। 

ফ্ৰয়েড. আরও একটি সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন-__সিদ্ধান্তও বহু উদ্বায়ু রোগীর 
ননঃসমীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত । এ সিদ্ধান্তে ফ্ৰয়েড, অবশ্য কিছুদিন পরে 
আসেন। এ সিদ্ধান্তটি হ'ল শৈশবকালীন_ যৌনতা | মনঃসমীক্ষণের সময় আয়ে, 
দেখলেন যে, অব্যবহিত অতীতের কথা বলতে বলতে শৈশবের ও অতি শৈশবকালের 
বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তি স্মৃতি পথে ফিরিয়ে আনতে পারে; এ সময়ে শৈশব 
ও অতি শৈশবকালীন আকাঙ্কার অতৃপ্তি অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে ব্যক্তির কাল্পনিক 
অনেক অভিজ্ঞতার কথাও এসে পড়ে । মনেই যে আকাঙ্জার জন্ম, মনেই যার 
মৃত্যু, বাস্তব, রূপায়ণের সাথে যার কোন সম্পর্কই নেই, এমন শৈশবকালীন 
আকাজ্জার অতৃষ্তিজনিত অভিজ্ঞতাও ব্যক্তির মনে আসে । : ক সকল আকাজ্জাকার 
সাথে আত্মরতি সংক্রান্ত ইচ্ছার সম্পর্ক আছে। এ সব আকাজ্জার প্রকৃতি এমন 


যে এর মধ্যে যৌনতার সম্পর্ক আছে। 


moral symptoms of a neurotic to their sourec in his life history ; Viz, the facts 
of transference and of resistance. { ও 
Freud. 9, The History of the psycho-analytic Movement, 1917, p. 9. 


২২৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


পরবর্তী কালে ফয়েড এর দত্যত সম্বন্ধে আরও স্থনিশ্চিত হন। অতি শৈশকে 
শিশুদের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করে ও তার যথাযথ বিশ্লেষণ করে তিনি শৈশব- 
কালীন যৌনতা বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসেন । 

অবদমন ও শৈশবকালীন যৌনতা সম্বন্ধে ফয়েড যদিও মন্ডবাদ এনেছেন, তবু 
তিনি একে বাস্তব বিবজিত কেবল অন্ম/ননির্ভর কোন সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেন 
নি। বস্তুত এ ছুটি সিদ্ধান্তই প্রত্যেক মনঃসমীক্ষকের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা 
গৃহীত। মনঃসমীক্ষণকালে রোগীর মুক্ত ভাবান্ুযন্ষে শৈশবকালীন যৌন অভিজ্ঞতার 
( বাস্তব ব| কাল্পনিক ) প্রতিভা মেলে । মোটামুটিভাবে এ ছুটি সিদ্ধান্তকে এক 
করে আমরা ঘা! পাই তাই হ'ল ফয়েড, মনস্তত্বের মূল কথা ।৯ 


আবদচ্সিভ শৈশবক্ালীন হমীনভ। ( Repressed Infantile 
sexuality) 2 

তিনটি শব্দ ‘অবদমিত’ ‘শৈশবকালীন’ ও “যৌনতা - এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ 
তাৎপর্য আছে। এই তিনটি শব্দের কোমটি বাদ দিলে চলে না। অবমদ্নন, যৌন- 
ইচ্ছা” এবং শৈশবকালীন অভিজ্ঞত| এ তিনের তাৎপর্য সন্বন্ধেই ক্রয়েড সমধিক 
জোর দিয়েছেন--বস্তৃত ফ্রয়েডের মূল সিদ্ধান্ত এ তিনটিই। 

এটা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ফ্রয়েড নিজেই বহুবার বলে- 
ছেন, তার সিদ্ধান্তগুলি, মানসিক জীবনের সব দিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেনি । 
মনোবিগ্যার অন্তান্ত সিদ্ধান্তগুলি মনের যে দিকটাকে' এড়িয়ে গিয়েছে ফ্রয়েডের 


2 The theory of repression is the mian pillar upon which rests the edifice 
of psycho-analysis. It is really the most essential part of it, and is itself nothing 
other than the theoretical expression of an experience which can be repeated at 
Pleasure, whenever, one analyses a neurotic patient without the aid of 
hypnosis. One is then confronted with a resistance which Opposes the analytic 
Work by causing a failure of memory in order to block it... 

Just such an acquisition...( a theoretical extract from very numerous experi 
ences )...but of much later days, is the theory of the infantile sexuality,..At frist 
it was only noticed that the effect of actual impressions had to be traced back to 
the past...The tracks led still further back into childhood and into its earliest 
years...to imaginary traumas...This was soon followed by the conviction that 
these Phantasies serve to hide the auto-erotic activities of the early years of 
childhood...and now the whole sexual life of the Child made its a appearance 
behind these phantasies. 


Years later, my discoveries were Successfully confi 
by direct Observation and analyses of Children of টি 30 


Freud. Op. Cit, PP. 9-11 
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সিদ্ধান্ত যূলত মনের সেই দিকেই আলোকপাত করেছে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত ধান বন 
আপাত অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্রান্তি এবং বিশেষ করে উদ্বায়ু রোগ লম্পর্চিত। উদ্বায় রোগ 
শৈশবকালীন যৌনেচ্ছার অবদমন থেকেই উদ্ভূত হয়। ফ্রয়েডের এটাই 
বল বক্তব্য, যে বক্তব্য থেকে ক্রয়েডেরনতুন বৈপ্লবিক মনস্তাত্বিক চিন্তাধারা! 
এসেছে। শৈশবকাঁলের অবদমিত যৌনেচ্ছ। যে কেবল উদ্ধায়ু রোগীদের 
মধ্যেই থাকে ত নয়, এটা সকল ব্যক্তির মধ্যেই কম বেশী থাকে। 

ফ্রয়েড্‌ যে পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং যে মূল স্বত্রগুলিকে তিনি সিদ্ধান্ত- 
করণে ব্যবহার করেছেন, সেগুলোকে পর্যালোচনা! করলে নতুন মনস্তাত্বিক সংব্যাখ্যান 
সঠিকভাবে বুঝা যেতে পারে | 

যূলতঃ ফ্ৰয়েড সা রকোর সিদ্ধান্তকেই প্রায় মেনে নিয়েছিলেন। তারপ্িদ্ধান্তের 
উপর ভিত্তি করেই তিনি উদ্বায়ু রোগীদের চিকিৎসা করেন ও নানাতথ্য সংগ্রহ 
করেন। এতে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন, তাকেই ফ্রয়েড তার 
বৈজ্ঞানিক অন্তৰ ষ্টি দিয়ে কতকগুলি নীতিনিদিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রিত করেন ও মুল্যবান 
কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হুন। প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েড নতুন নতুন সিদ্ধান্ত বা অনু- 
মানের অবতারণাতেই যেন বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন-__অন্থমানকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে বাস্তবিক জ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মেন তীর তেমন প্রয়াস ছিল না। 

ফ্রয়েড, তার সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে কতকগুলি সুত্র অনুসরণ করেছেন-- 
একটি সুত্র হল (ক) ঘ। কিছু নিষিদ্ধ তাঁর প্রতিই মানুষের স্বাভাবিক 
ইচ্ছা আছে ধরে নিতে হুবে। মাগ্ষের মধ্যে যতক্ষণ একটি বিশেষ কাজ 
করার স্বতঃপ্রণোদিত ইচ্ছা না থাকে, ততক্ষণ সে বাজ করা উচিত নয় বা সামাজিক 
দিক থেকে বিধিবহিভূতি, এরূপ প্রশ্নই আসে না।. যে দিক যত বেশী বিধি নিষেধ 
আরোপিত থাকে, সে দিকে ইচ্ছার তীক্কৃত| যেন তত যেশী হয়। পিতাকে হত্যা 
করা অত্যন্ত গহিত কাজ এবং এ বিষয়ে দণ্ডবিধিও অত্যন্ত কঠোর । এ দণ্ডবিধির 
কঠোরতা থেকেই প্রতিপন্ন হয় যে, পিতাকে হত্যার এরূপ ইচ্ছা নিশ্চিতভাবে 
মানবমনে প্রবলভাবে বিপ্তমান। অজ্জাচার (1০৪৪৫) অর্থাৎ নিকট আত্মীয়- 
আত্মীয়ারসাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছাও সামাজিক দিক থেকে একটা গহিত কাজ 
ও দণ্ডনীয় অপরাধ । _ ফ্রয়েড মনে করেন যে, ব্যক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ ইচ্ছার 
অস্তিত্ব তীক্ষভাবে রয়েছে, এবং এইজগ্তেই একে রোধ করার জন্য সমাজে শাস্তির 
ভগ্ন ও নিয়মনামা | মনের কোণে আদিম ুক্কায়িত ইচ্ছার অস্তিত্ব এইভাবে নিয় 
করা যেতে পারে এবং এইভাবেই গভীর মনের মনন্ততের কুচনা হয়। 
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ফ্রয়েডের আরও একটা নীতিন্ত্র আছে, যা! তাকে সিদ্ধান্ত নিক্পপণে অনুপ্রাণিত 
করেছে। এ নীতিস্থত্রটি হ'ল এই যে, মানুষ যাকে ভয় করে, তাকে বোধ হয় 
প্রত্যাশাও করে। কাউকে ভয় পাওয়া যেন তাকে পেতে চাওয়ারই নামান্তর । 
হঃখকে ও আঘাতকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ আছে, কিন্ত অনেক 
সময় সভ্যজীবনে মান্থষের মধ্যে যে ধরনের ভয় দেখতে পাওয়া যায়, তা অদ্ভূত । 
বিশেষ করে উদ্বায়ু রোগীদের ক্ষেত্রে যে সব ভয় দেখা যায় তারা আরও অভ্ভূত। 
-আচরণবাদীর! | এরূপ ভয়কে হয়তে| বলবেন সাপেক্ষ প্রত্যাবত ভয় ( Conditioned 
49৫7) । কিন্ত ফুয়েড, মনে করেন যে, এ ভয় আর কিছুই নয় - সামাজিক ও আত্মিক 
দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়, এমন ইচ্ছাকে ঢেকে রাখার জন্যই ভয়ের অবতারণা । 
ঠিক সেইরকম কোন ব্যক্তির অত্যধিক কল্যাণ কামনাতে, অস্বাভাবিক ও 
অতিরিক্ত দয়া দাক্ষিণ্য দেখানোর মধ্যে নিজ্ঞান মনে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ ও 
তার ক্ষতি করার ইচ্ছাই লুক্কায়িতভাবে কাজ করে । ৃ 


শ্রুক্মেডেন্ন মুল সিদ্ধাম্ত 2 জলা (Motivation) ও গুতা! 
(Complex) ¢ 


/ 


মন£সমীক্ষণ মতবাদের মূলভিতি ঃ 


কলয়েডের সমস্ত চিন্তাধারার পশ্চাতে মূল কয়েকটি সিদ্ধান্ত কাজ কৃরেছে_ এ 
সিদ্ধাস্তগুলি থেকেই অন্থান্ঠ ধারণাগুলো এশেছে। . যদিও ফয়েডং নিজে 'অবদমনের 
সিদ্ধান্তকেই এক জায়গায় মনঃসমীক্ষণের মূল চিন্তা-ভিত্তি বলেছিলেন তবু তিনিই 


তার প্রধান যে সিদ্ধান্ত তা হ'ল এই যে, প্রত্যেকটি চিন্তা, আচার আচরণ, 
গতি, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া উদ্দেগ্ প্রণোদিত । কোন উদ্দেশ্তকে চরিতার্থ করার 
মানসেই সর্বদা আমাদের কর্মগ্রয়াস। সে উদেশ্য সম্বন্ধে কখনো বা আমরা 
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রোগের কারণ বিশ্লেষণেও ফ্রয়েড, এইরূপ মতের অবতারণ। করছেন। ম্যাকডুগালও 
(71017587411) বলছেন যে, পূর্বস্থরীদের সাথে ফ্রয়েড উদ্বায়ু রোগের কারণ নির্ণয়ে 
একমত হতে পারেন নি। ফ্লয়েড উদ্বায়ু রোগের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
প্রেষণার ( ০১০০১০ ) কথা তুলেছেন। ফ্রয়েডের পূর্ব্রী, এমন কি জ্যানে 
(79৮44) উদ্বাযুরোগ সম্বন্ধে বলেছেন যে, এ রোগের উৎপত্তি হয় ব্যক্তির মানসিক 
দুর্বলতা থেকে । কিন্ত ফ্ৰয়েড, বল্লেন যে, উদ্ধাযু রোগের উৎপত্তি হয় যৌনজ বাসন! 
ও তার অবদমন থেকে । উদ্ধায়ু রোগ সংলক্ষণ কেবল মানসিক দুর্বলতার প্রকাশ 
নয়, বরং সংলক্ষণগ্লি ব্যক্তির ইচ্ছা! পূরণের ভদ্দিমা। বস্তুত ফ্রয়েড, বলছেন যে, 
মানসিক দিক থেকে ব্যক্তি যদি ভয় (272) বা৷ অসাড়তা ( Paralysis ) 
সংজ্ঞানে নাও চায়, নিজ্ঞানভাবে নিশ্চয়ই সে এগুলো চায়। ফ্রয়েডের মতে সকল 
করমগ্রয়াসই হয় প্রত্যক্ষভাবে, নয় পরোক্ষভাবে আপন ইচ্ছা-পুরণের পথ মাত্র । 
শারীরিক দিক থেকে কোন বিরুতি বা বিচ্যুতি না থাকা সত্তেও, কোন কোন 
ব্যক্তির মধ্যে যদি অন্ধত|, বধিরতা বা আর কোন অঙ্গের আড়ুষ্টতা দেখা যায় তা 
হলে তা মানসিক ক্রিয়া! বৈকল্যের জন্য হয়েছে বুঝতে হবে। ফ্রয়েডের মতে এরূপ 
দৈহিক অস্থস্থতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার কোন ইচ্ছারই পুরণ করছে। এটা শুনতে কি 
'রকম আশ্চর্ম বোধ হয়। ইচ্ছা করেও কোন ব্যক্তি এমন আড়ষ্ট হয়ে যেতে পারে, 
অন্ধ হয়ে যেতে পারে, বধির হয়ে যেতে পারে। এ ইচ্ছা আবার কি রকমের ইচ্ছা । 
_ এ ইচ্ছার দ্বারা, কোন গভীর ইচ্ছারই ব| পুরণ হয়? এরকম নানা প্রশ্নই মনে 
উদ্দিত হতে পারে । জ্যানের মতে মানসিক শক্তি স্বল্পতার জন্যই এরকমট। হয়ে থাকে 
চেতনার বিচ্ছিন্নতা (Splitting of Consciousness) থেকে এরকম হয়ে থাকে । 
চোখ বা পা’র সাথে যদি আবেগগত কোন দুঃসহ আঘাতের সংযোগ ঘটে ও ব্যক্তি, 
যদি আপন অস্তিত্বের স্বাভাবিক মানসিক আোতোধারার সাথে এ আঘাতের সঙ্গতি 
রেখে চলতে না পারে, তাহলে এ. অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির যূল-অভিজ্ঞতার 
স্রোত থেকে দূরে সরে যায়। ক্রয়েড, এ সব সংলক্ষণের ভিন্ন ধারায় ব্যাখ্যা ' 
করছেন। তাঁর মতে, আড়ষ্টতা বা অন্ধতা ব্যক্তির কোন জটিল অবস্থাকে এড়িয়ে 
যাবার একটা প্রয়াস হতে পারে; একবার অক্ষম বা আড়ষ্ট হয়ে গেছি প্রতিপন্ন 
করতে পারলে কোন দায় দায়িত্ব তাকে আর ধরতে পারে না । - ফ্রয়েড অবশ্য অতটা 
সোল্ান্থজি ব্যাখ্যা দেন নি। তিনি একটি যুবতীর পার আড়গ্টতার প্রসঙ্গ উদাহরণ 
স্বরূপ তুলে ধরলেন। হিষ্টিরিয়ার ফলে যুবতীর একটি পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল । 
মেয়েটির বাবা অনেকদিন ধরে অসুখে ভুগছিলেন । বছর ছুই আগে মেয়েটি তার 
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বাবার অনেক দিন ধরে অত্যন্ত যত্বের সাথে শুশীষা করেন। সে তার বাবাকে 
বিছানা থেকে তুলে নেওয়ার জন্য ভার পা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করত । সেই সময়ে 
মেয়েটি কোন একজন যুবকের সাথে প্রেম-হুত্রে জড়িয়ে পড়েছিল এবং বিয়েরও 
প্রায় সব ঠিক হয়েছিল । কিন্ত এই সময়ে বাবার অসুখে তার সব পণ্ড হয়ে গেল। 
মেয়েটি তার বাবার প্রতি একান্ত অনুগত হয়েও না ভেবে পারছিল না যে এ রোগ 
কোন ন। কোন ভাবে শেষ হবেই। চিন্তার মধ্যে পিতার মৃত্যু কামনাও কি ছিল? 
এরকম ইচ্ছা মনে উকি মীরার সাথে সাথেই সে ইচ্ছার চেহারা! দেখে অত্যন্ত ভীত 
সন্তন্ত হয়ে তাকে মন থেকে সজোরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। সে যেন এ 
ইচ্ছা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল-_-সে এ ইচ্ছার 'অবদমন' করল। 
কিন্ত নিজ্ঞান মনে এ ইচ্ছা তার শক্তি নিয়ে কাজ করে যেতে থাকল ৷ মন থেকে 
মুছে ফেললেও ইচ্ছ| মন থেকে মুছে যায় ন|। মনের এক কোণ থেকে আর এক 
গহন কোণে গিয়ে বাসা বাধে, আর সেখান থেকেই সে ইচ্ছ! তার সকল শক্তি দিয়ে 
ছ চরিতার্থ হতে চায় । মেয়েটির ক্ষেত্রে তার অবদমিত ইচ্ছা চরিতার্থ হতে চাইল 
তাঁর পাঁএর  আঁড়ষ্টতার মধ্য দিয়ে। ফ্রয়েড এ প্রতিক্রিয়ার নামকরণ করলেন 
বিপরিণাম (0০৮০৪১০০ )। বিপরিণাম' নাম দিলেন এইজন্য যে, নিজ্ঞন মনের 
ইচ্ছাই এখানে শারীরিক রোগ লক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল । এ নির্জন ইচ্ছার 
মধ্যেও একটা শক্তি থাকে_অবদমিত হলে ইচ্ছার এ শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। 
যেহেতু এ ইচ্ছা সরাসরি চরিতার্থ হতে পারে না, বিরত উপায়ে অভিশান্ত হয়ে 
(78784) এ ইচ্ছা তার মুক্তির পথ খোজে: ফ্রয়েড, মানসিক রোগের 
কাঁরণকে প্রেষণা, নিজ্্ধন মনের ইচ্ছা ও ইচ্ছার অবদমন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে ব্যাখ্য। করেছেন । 

মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড প্রেষণার অবতারণা করেছেন, অর্থাৎ মানসিক 
রোগে যে বিকৃতি আপাত অসামঞ্জস্থপূর্ণ আচার-আচরণ পরিলক্ষিত হয় তার পিছনেও 
ব্যক্তির গভীর মনে কোন ইচ্ছ! কাজ করে! ব্যক্তির ইচ্ছ! ভিন্ন কিছু সংঘটিত হয় 
না__ব্যক্তির ইচ্ছতিতই সব কিছু ঘটে । কখনো! ব্যক্তি সে সম্বন্ধে অবহিত, কখনো 
ব| অনবহিত থাকে । 
1. মান্গষ যে ভুলত্ৰান্তি করে তার ব্যাখ্যাও ফ্রয়েড এ সিদ্ধান্ত দিয়েই করেছেন। কোন 
'ভূলভ্রান্তি হয়ে গেলে যে ভুল করে, সে মনে রুরে,অন্ঠানত ব্যক্তিরাও মনে করেন যে এটা 
হঠাৎ হয়ে গেল । ৷ এটা একটা আকস্মিক ঘটনা এর কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। 
জয়েছের পুর্ব! এরূপ ধারণা ছিল যে, “কাজের ভুল-ভ্রাস্বির” মত “কথার ভুল” “লেখার 
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ভুল” মনোবিদ্ার দিক থেকে মূল্যহীন। ফ্রয়েড প্রথম এদিক বিচার বিশ্লেষণে মনোযোগ 
দিলেন তিনি বল্লেন যে, এসব তথাকথিত ভুলল্রান্তির পিছনে ব্যক্তির নির্্ঞান মন 
(Unconscious mind) কাজ করে। নিজ্ঞণন মনের-ইচ্ছাতেই এ সব আপাত 
অনিচ্ছাকৃত’ ভূল ভ্রান্তিগুলি হয়ে যায়। এ সন্বন্ধে ফ্ৰয়েড তার অভিজ্ঞতা থেকে 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেন। এক ব্যক্তি তীর স্ত্রীকে বলেছেন _“আমাদের দু'জনের মধ্যে 
কেউ যদি মারা যাই, ত| হলে আমি কিন্তু পারীশহরে গিয়ে বসবাস করব |” মন্তব্যটি 
একটু ভাল করে খতিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, ব্যক্তির স্ত্রী সম্বন্ধে প্রকৃত মনোভাবটি 
কি প্রকারের ৷ ব্যক্তি তার স্ত্রীর মৃত্যুকামন। করছে-_নি্ান মনে তার এ ইচ্ছাটি 
কাজ করছে। হঠাৎ পে ইচ্ছার প্রকাশ হয়ে পড়ল তার এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। 
আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । একজন মহিলা! বলেছেন, “আমার স্বামী 
যা ভাল লাগে তাই খেতে পারেন” । চিকিৎসক প্রকৃত পক্ষে কিন্ত বলেছিলেন যে, 
তার স্বামীর যা| ভাল লাগে তাই খেতে পারেন । কিন্ত স্ত্রী ভুল করে তাঁর স্বামীর 
ওপর নিজের প্রভৃত্বটিকে এই ভুলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে ফেললেন । ঁ 
লেখার সময় যে সব ভুল-ভ্ৰান্তি ঘটে, তার ব্যাখ্যাও ফ্রয়েড অগ্গরূপ ভাবেই 
দিয়েছেন । যেখানে গ্রক্ষোভের পটভূমি রয়েছে সেখানেই এরূপ তলতরাস্তি ঘটে যেতে 
পারে । এইসব ছোটখাট ভুলভ্রান্তির এমনি যে খুব একটা তাৎপর্য আছে তা নয়, 
কিন্ত ফয়েড বলেছেন যে, এইসব ভূলনভ্রান্তিতে নিজ্ান মন যেভাবে কাজ করে, যে 
মানস প্রক্রিয়া অবলঙ্থিত হয়, মানসিক রোগ ও স্বপ্নেও একই প্রকারের মানস প্রক্রিয়। 
কাজ করে। এই একই প্রক্রিয়া ব্যঙ্গবিদ্রপের ক্ষেত্রেও গ্রকটিত হয়। নিজ্ঞান মনের 
ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যে কৌশলে প্রকাশিত হয় সেই মেই কৌশলেই ব্যঙ্গবিদ্রপের 
ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় । : সংকোচন ( Condensation ) হল সুপ্ত নিজ্ঞগন ইচ্ছাকে 
(Datent content) প্রশ্ফুটনের (manifest content) কৌশল প্রক্রিয়া । বিদ্ধপেও এর 
নজির দেখ! যায়। স্বপ্নের মত, বিদ্রপেও বিক্ষেপনের (Displacement) প্রক্রিয়া কাঁজ 
করে। বিক্ষেপনের ফলে আসল নকল, আর নকলটি আসল হয়ে যায়। যেমন এক 
ব্যক্তি.একটা৷ দুর্ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বললে, “গাড়ীর চালকটির ভাগ্য অত্যন্ত 
খারাপ ; দুর্ঘটনায় কেবল তার স্্রপুত্রই মার! গেছে তা নয়, তার ঘড়িটি পর্যন্ত 
ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে” । এতে ঘড়িটির দাম ্ত্ীপুত্রের জীবন থেকে বেশী দাম 
পেয়ে গেছে--এতে ব্যক্তির নি্ঞান ইচ্ছাই প্রকটিত হয়েছে। ব্যন্বিদ্রপের সময় 
সর্বদাই নির্জান মনের কোন ইচ্ছা চরিতার্থ হবার প্রয়াস করে। কিন্তু সে ইচ্ছা ঠিক 


“তার রূপ নিয়ে আসে নাআসতে পারে না। নিজ্ঞান মনের ইচ্ছাকে সংজ্ঞান 
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(৫98080%8.) মনে আসতে দেওয়ার জন্য গ্রতিবন্ধ (৪৪5৪00৫৫ ) কাজ করে । এ 
প্রতিবন্ধ নিজ্ঞন মনের মধ্যে রয়েছে । এই প্রতিবন্ধকে এড়াবার কৌশলের জন্যই 
স্বপ্নে, ভূল-ভ্রান্তিতে, ব্যন্গবিদ্রপে, মানসিক রোগ সংলক্ষণে, প্রকৃত নিজ্ঞ/ন অবদমিত 
ইচ্ছারা অন্ত কৌশলে ও উপায়ে প্রকাশিত হয় । 

একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। একবার মুঘোলিনী তার সমর-শক্তিকে আরও 
বলশালী করার জন্য একজন প্রখ্যাত রসায়নবিদ্‌কে ডেকে পাঠালেন। সে বৈজ্ঞানিকটি 


মুসোলিনীর গৃহে যাওয়ার সময় পথের ছুদক মুসোলিনীর ছবি সারে সারে টাঙ্গানো। 
রয়েছে দেখলেন। তিনি পথের সব লোঁককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে, 


মুসোলিনী তাদের কাছে খুব ভয়ের পত্র । অবশেষে তিনি মুসোলিনী প্রাসাদে 
উপস্থিত হলেন। প্রাসাদের অবসর কক্ষে বসে তিনি মুসোলিনীর নানা ভঙ্গিমার 
প্রতিকৃতি সংবাদপত্রে দেখতে পেলেন। অবশেষে মুসোলিনীর ঘরে রসায়ন- 
বিদের ডাক পড়ল। প্রাসাদের এ ঘর ও ঘর পেরিয়ে অবশেষে তিনি মুসোলিনীর 
সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যুসোলিনী তার:উপস্থিতি সম্বন্ধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত 
একেবারে উদাসীন রইলেন। অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় বৈজ্ঞানিকের উপস্থিতিকে 
তিনি খেয়ালের মধ্যেই আনতে পারলেন না। রসায়নবিদকে দেখে হঠাৎ মুসোলিনী 
মুখ তুলে তাকালেন; তারপর প্রশ্ন করলেন, “বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সবচেয়ে মারাত্মক 
গ্যাস কি রঃ রসায়নবিদ কিছুক্ষণ নীরব থেকে উত্তর দিলেন “Incense” ( Incense 
এর মানে স্থগন্ধি-ধূপ ও রেগে আগুন হওয়া ছুই হয় )। 
উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে যে, রসায়নধিদের মুসোলিনীর নিষেধ অমান্ত 
করার ইচ্ছ পুরণ হচ্ছে। এতক্ষণ তাকে বসিয়ে রাখা, তাকে কোন প্রকার আমল 
না দিয়ে কথা বলার জন্য যুসোলিনীর প্রতি তার যে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, যেটি 
সরাসরি প্রকাশ করার ক্ষমতা রসায়নবিদের ছিল না-_সেইজন্ত তিনি তাঁর ইচ্ছাটিকে 
অন্তপথে প্রকাশ করলেন । 1॥০৫॥৪৫ শব্দটি ব্যবহার করে একাধারে তিনি মুসো- 
লিনীকে ভক্তি ও আহ্গগত্য দেখালেন, অন্যদিকে ভর্ৎসন! করলেন । রসায়নবিদের 
অবদষিত ইচ্ছাটি সামাজিক ও প্রকাশযোগ্য উপায়ে চরিতার্থ হল। এইসৰ ঠাট্টা- 
বিদ্রপ যত মাজিত হয় তার কৌশল প্রণালীও তত কঠিন হয় । 
স্বপ্নই হোক, তথাকথিত ভুলভ্রান্তি, বিদ্রপ, রোগ-লক্ষণ সবই. ফ্রয়েডের মতে 
কার্ষ-কারণ সম্পকিত। হঠাৎ কিছু ঘটে না, বাস্তব জগতে যেমন যব কিছুর মধ্যে 
একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে মনের জগতেও এই কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে । 
«Psychopathology of Everyday Life নামক গ্রন্থে জয়েছ এ জম্পর্কে বিশদ 
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আলোচনা করেছেন। ভুলত্রান্তি, বিদ্রপ প্রভৃতির ‘ইচ্ছাকৃত’ কারণের উপর তিনি 
জোর দিয়েছেন । পূর্বের মনোবিদ্রাঁও কথা ভুল করা লেখায় ভূল করাকে “হঠাত 
ছেড়ে যাওয়া, একটা আর একটার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, এক কথার পরিবর্তে আর 
একটি কথায় চলে আসা! এবং মস্তিষ্কে অন্যন্ধ-বন্ধ (43800500502) 7০0 শিথিল হয়ে 
যাওয়া প্রভৃতির অবতারণা করে ব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েড, এখানে একটা প্রশ্ন 
রেখেছেন । এ সব ভূলল্রান্তি সব সময় হয় না কেন? কেনই বা' এরা বিশেষ সময়ে 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঘটে থাকে? ফ্রয়েড বল্লেন যে, তার পূর্বস্ুরীরা এ সব 
ভুলন্রান্তিকে নিছকই দৈব বলে ধরে নিয়েছেন, ভেবে নিয়েছেন যে এর কোন কারণ 
নেই | কিন্ত ফ্রয়েড বলেন যে, মানসিক জগতেও, বাহিরের জগতের মতই প্রত্যেকটি 
ঘটনার একটি কারণ আছে, প্রত্যেকটি আচরণের পিছনে একটি কারণ থাকে । তিনি 
বহু ঘটনা বিশ্লেষণ করে ভুলভ্রান্তির শ্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, প্রত্যেকটি 
তথাকথিত ভুল, ভুলে যাওয়ার পিছনে ব্যক্তির কোন ইচ্ছা পুরণের প্রয়াস থাকে। 
ফয়েডের নিজের জীবনের একটি ঘটনা । মনঃসমীক্ষকের জীবনের প্রথম দিকে 
তার চিকিৎসাধীন বিশেষ কোন একজন রোগীর নাম তিনি ভুলে গিয়েছিলেন__ 
বহু চেষ্টা করেও তিনি তার নাম মনে আনতে পারতেন না । সে রোগীটিকে কিন্ত 
ফ্ৰয়েড বহুকাল চিকিৎসা করছেন-__এ সত্বেও তিনি রোগীটির নাম ভুলে গিয়েছিলেন। 
এ রকম ভুলে যাওয়াটা! ফ্রয়েডের কাছে খুব আশ্রম ঠেকল। পরে তিনি দেখলেন যে, 
রোগীটির সম্বন্ধে একটা মন্ত ভুল তিনি করে ফেলেছিলেন। রোগীটি যখন সত্যি সত্যি 
পেটের ঘা'র অসুখে ভুগছিলেন, তখন তীকে উদ্বায়ুরোগে ভুগছিলেন বলে ক্রয়েড 
সাব্যস্ত করে বনে ছিলেন। এ রকম মারাত্মক তুল ফ্রয়েড তার মন থেকে মুছে 
ফেলতে চাইছেন এবং সেই জন্ই তিনি কি তার রোগীটির নাম ভূলে গিয়েছিলেন ? 
ফ্রয়েড বলেছেন যে, এরকম ভুলে যাওয়ার পিছনে সর্বদাই একটা ইচ্ছা কাজ করে । 
ফ্রয়েড অবশ্য একথা বলেন নি যে, আমাদের সব ভুলে যাওয়ার পিছনেই কেবল এ 
রকম প্রক্রিয়াই কাজ করে। তবে তিনি বলেছেন যে, যা কিছু আমরা জানি, যা 
কিছু একবার আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে, ভার সবটা কোনক্রমেই আমাদের মন 
থেকে একেবারে মুছে যায় না) এরা এমনভাবে মনের গহনে নিজ্ঞণন স্তরে অবদমিত 
থাকে যে ইচ্ছা করলেও এদের আর মনের চেতন কোণে ফিরিয়ে আনা যায় না। 
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সম্বন্ধে, বপনের সাথে ব্যক্তির মানসিক যোগন্থত্র কোথায়, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির 
নিজ্ঞানি মনের গতি-প্রকৃতি কি ভাবে জানা যায় এ সকল বিষয়ে আলোকপাত 
করেছেন। পুর্বে স্বপ্ন সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, স্বপ্ন ভবিষ্যতের নিশানা দেয়, কিছ 
ফ্ৰয়েড বল্লেন, সবপ্ব্যক্তির অতীতকে উন্মীলিত করে। পূর্বের মনোবিদ্রা স্বপ্নকে 
কতকগুলি ছিন্ন অন্ুযঙ্গের বিকৃত অঙ্গলিপি বলে মনে করতেন। তারা বস্তুত কোন 
ব্যক্তি বিশেষ ধরনের স্বপ্ন দেখে কেন, বা কোন ব্যক্তি ‘ক’ না দেখে ‘খ’ দেখল কেন, 
এ সব প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনাই করেন নি, এ সব ব্যাপারকে তারা আকন্মিকতার 
উপর ছেড়ে দিতেন । কিন্ত ফ্রয়েড এদের ব্যাখ্যা অন্ত পটভূমি থেকে দিলেন । শিশুর। 
তাদের জগ্রত অবস্থায় যা চেয়ে পায় না, সেইটিকেই স্বপ্নে দেখে । জাগ্রত অবস্থায় 
তাদের আকাজ্ফার রূপই স্বপ্নের মধ্যে ফুটে উঠে। বড়দের ক্ষেত্রেও স্বপ্নের মধ্য 
দিয়ে অতৃপ্ত অবমদিত ইচ্ছার পরিপুরণ ঘটে; কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে যেরকম অতৃপ্ত 
বাসনা স্পষ্ট ও সোঁজান্ুজিভাবে স্বপ্নে প্রতীত হয়, বড়দের বেলায় আকাজ্জাটি 
এমন আড়ালে আবডালে থাকে যে, স্বপ্ন থেকে সে বাসনাটিকে চেনা খুব কষ্টসাধ্য 
হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রকার প্রতীকের মাধ্যমে অবদমিত ইচ্ছাঁটি স্বপ্নের 
মধ্যে চরিতার্থ হতে চায়। ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে তার ইচ্ছা-পুরণ ঘটায়। 
নানাপ্রকার অসামাজিক ইচ্ছা স্বপ্নে চরিতার্থ হওয়ার প্রয়াস করে। 
নিদ্রাকালে মনের প্রহরী (0৫1507) কিঞ্চিৎ অসতর্ক হয়ে পড়ে, সেই অবকাশে 
অবদমিত ইচ্ছা ছদ্মবেশে ও প্রতীকের সাহায্যে সংজ্ঞানে এসে উপস্থিত হয়। 
আমাদের যে সকল বাসনা পূর্ণ হয়নি বা যাঁদের পূর্ণ হবার পথে বাধা 
আছে, সেই সব ইচ্ছা স্বপ্নে কান্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। কোন ইচ্ছা 
বা চিন্তা অসম্পূৰ্ণ থাকলে মনে যে অশান্তির উদয় হয়, স্বপ্নে কল্পনার 
সাহায্যে তারই শান্তি হয়। মনের অশান্তি দুর করে বলে স্বপ্ন নিদ্রার 
সহায় । ফ্ৰয়েড তাই স্বপ্নকে guardian of sleep বা নিদ্রারক্ষক বলেছেন। 
সাধারণের ধারণা, স্বপ্ন দেখলে নিদ্রায় ব্যাঘাত হয় কিন্তু ফ্রয়েডের মত ঠিক বিপরীত। 
তিনি বলেন, “নিদ্রার বিদ্ন হলে স্বপ্নের সা হয়, আর এই স্বপ্ন দেখার ফলে নিদ্রা 
অনেক স্থলে সম্ভব হয়।” স্বপ্নে ব্যক্তি যা দেখে, (Manifest conten) সেটা আসলে, 
ব্যক্তির যে অবমদিত নিজ্ঞান বাসনা (Latent ০০%/6/ তার-ই ছদ্মবেশী প্রতিফলন । 
স্বপ্নের স্কট অংশের ( Manifest content ) মুক্ত-ভাবান্ষঙ্গের মধ্য দিয়ে অস্ফুট অতৃপ্ত 
ইচ্ছাটির সম্বরূপ আবিষ্কার করা যায়। স্বপ্নের কোরকে যে অবদমিত ইচ্ছাটি থাকে 
তা যদি সরাসরি সংজ্ঞানে আসে, তা হলে সেটা ব্যক্তির কাছে স্বণা ও ভয়ের উদ্রেক 
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করে। বে মুহূর্তে এ ইচ্ছা সংজ্ঞানে আসার প্রয়াস করে, নি্ঞান ম্নস্থিত প্রহরী 
(০৮০) একে প্রতিহত করে এবং পুনরায় নির্জনে ফিরিয়ে দেয়। নিত্রাকালে 
অন্ফট বাসনার সংজ্ঞানে আসার অুযোগ বেশী ঘটে, কেননা চেতন মন তখন ততটা 
সক্রিয় থাকে না। নিজ্ঞাঁন মন যতটা সক্রিয় থাকে ততটা ই অস্ফুট বাসনার সংজ্ঞানে 
আগমনকে বাধা দেয় এবং ছদ্মবেশে প্রহরীকে (078০7) ফাকি দিয়ে সংজ্ঞানে 
আসে। 

ফ্রয়েডের স্বপ্রতত্ব থেকেও দেখছি যে, ফ্রয়েডএর পিছনে প্রেষণার কথা এনেছেন। 
স্বপ্নের সাথেও ব্যক্তির ইচ্ছার (নির্জ্জান অবদমিত ) সম্পর্ক রয়েছে। পরীক্ষণপদ্ধতি- 
ভিত্তিক মনস্তত্বের দ্বারা মনোবিদ্রা যে ভাবে স্তি, স্বপ্ন, চিন্তন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার 
ব্যাখ্যা করেছেন, ফ্রয়েডের নিকট তার তেমন বৈজ্ঞানিক মূল্য ছিল না। তিনি 
দেখলেন বে, এঁদের যা সিদ্ধান্ত তাতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, মানসিক ঘটনা কারণ 
ছাড়াই ঘটে এট! যেন হঠাৎ খেয়ালখুশীমত ঘটে যায়। ফ্রয়েডের এ সিদ্ধান্ত ঠিক 
নয়, পরীক্ষণসাপেক্ষে মনোবিদরাও কার্ষ-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতেই চেয়েছিলেন । 
ফ্রয়েডের ক্ষেত্রে মেটা নতুন দিক সেটা হ’ল এই যে, তিনি কারণ বলতে মানসিক 
দিক থেকে সর্বদাই একটা ইচ্ছাকে’ মনে করেছেন৷ তার মতে, মানসিক পর্যায়ে 
বা ঘটে তাঁর কারণ সর্বদাই মানসিক এবং মানপিক কারণ বলতে ফ্রয়েড 
সর্বদাই ইচ্ছা বা প্রেষণা বুঝিয়েছেন। মস্তিের জৈবিক (Physiological) 
কার্যকারিতা দিয়ে কিংবা কেবল অঙ্বন্ধ অনুষদ (488০0124607) দিয়ে সকল মানসিক 
ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসের মধ্যে যথার্থ মনস্তাত্বিক কারণটিকেই বাদ দেওয়া 
হয়। তার মতে, স্বপ্ন বা ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে মানসিক ক্রিয়া । এর মধ্য দিয়েও নির্জ্জান 
মনের ইচ্ছার চরিতার্থতা! ঘটে, যেমনটি এচ্ছিক কার্যে (Voluntary action) ইচ্ছার 
চরিতার্থতায় ঘটে । 

অতএব, আমরা এ দিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ফ্রয়েড যদিও বলেছেন যে, 
“অবদমনই' তার মৌল মতবাদ যাকে কেন্দ্র করে তার অপর সকল মতামত শাখায়িত 


হয়েছে, তবু দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মানসিক কার্ধেরই মানসিক একটি কারণ 


" আছে । প্রত্যেক মানসিক কাৰ্যই প্রেষণা-প্রস্থত কোন ইচ্ছার দ্বারা উৎসারিত_এ 


সিদ্ধান্তপ্ডলি যেন ফ্রয়েডের কাছে আরও বেণী গুরুত্ব পেয়েছে। 


ব্অবদসনঃ i 
₹. মনঃসমীক্ষণের সময়, মনঃগমীক্ষণেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে যে বাধো বাধো ভাব ১ 
+ 
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রে? মনের কাথা খুলে বলতে দিয়ে সে ভিতরের বাধা ও ভয় অহতব করে 
(Resistance), সেই ঘটনার তত্বগত প্রকাশই ‘অবদমন’ শব্দটির মধ্য দিয়ে করা 


করেছেন। ফ্ৰয়েড এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন। ফ্রয়েডের মতে, অতীতের 
কিছু কিছু মনে করতে না পারাটা ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বার! নিযন্ত্রি__প্রেষণাবদ্ধ। 
এরূপ মনে করতে না পারার ঘটনাই 'প্রতিবন্ধ' (Resistance), আর প্রতিবন্ধ থাকা 
মানেই পূর্বের কোন অবদযনের ইঙ্গিত। 


অভীক অভ্তিভ্তত৷_-শশৰবকালীন জভিভততভাব্ গল 2 
কলয়েডের আরও একটি মূল সিদ্ধান্ত এই যে, মানসিক রোগের কারণ অর্থাৎ, 
ইচ্ছার কতগুলি অতীতের ঘটনার মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে -এমন কি স্বপ্ন, বিদ্রপ 
বা কোন ভরান্তির মধ্য দিয়ে যে ইচ্ছার পুরণ প্রয়াস ব্যক্ত হয়ে থাকে, সেটাও 
অতীতের কোন ইচ্ছা। এই কুত্রকে ধরেই ফয়েজ অব্যবহিত অতীত থেকে 
শৈশবজীবনের অভিজ্ঞতায় চলে ন। এতে নতুন চিন্তার কি আছে? প্রত্যেকেই 
এটা জানেন যে বর্তমান সর্বদাই অতীতের অভিজভা ও কর্মের ফলঞ্রতি ॥ ফ্রয়েডের 


আত্মপ্রকাশ করে। তিনি এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসলেন যে, ইচ্ছার মৃত্যু হয় না। 
কোন ইচ্ছা যদি একবার সক্রিয় হয়, তা হলে সেটা ব্যক্তির মনের মধ্যে অগোচরে 
কাজ করে যেতে থাঁকে। 

মনঃসমীক্ষণে সংক্রমণের ( 7৮0৩/০7০৫ ) ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
যে, রোগীর মনংসমীক্ষকের প্রতি সদর্থক ( Positive ) বা নঞ্্থক ( Negative ) 
প্রক্ষোভগত প্রতিন্যাসই সংক্ৰমণ । ফ্রয়েডের কাছে এ সংক্রমণের একটা বিশেষ 
তাৎপৰ্য আছে। অতীতের ইচ্ছা মরে যায় না। এ ইচ্ছার মধ্যে শৈশবকালের 
ইচ্ছাগুলিও থাকে । ঠৈশবকালীন ইচ্ছাগুলি, সংক্রমণের ( Transference ) সমস 
সক্রিয় হয়ে ওঠার একটা উপযুক্ত অবস্থা ফিরে পায়। মনঃসমীক্ষকের প্রতি ব্যক্তির 
বে প্রক্ষোভগত ভাব তার মধ্যে একটা নির্ভরশীল অসহায় ভাব কাজ করে। বস্তত 
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মনঃসমীক্ষকের মধ্যে সে তার শৈশবকালীন ইচ্ছা (যে ইচ্ছার! শৈশবকাল থেকে এখন 
পর্যন্ত ব্যক্তির মধ্যে ভিতরে ভিতরে সক্রিয় ছিল) চরিতার্থ করার একটা অবকাশ 
যেন পায়। মনঃসমীক্ষকের মধ্যে ব্যক্তি তার পিতাকে দেখতে চায়, দেখতে পায় । 
এ সময়ে ‘পিতৃ-সম’ মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করে তার অনেক শৈশরকালীন অভিজ্ঞতার 
কথা মনে আসে, শৈশবকালীন অনেক পুঞ্জীত আবেগের প্রকাশ ঘটে ৷ 

এ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ষে, মনঃসমীক্ষণের সংক্রমণের 
ঘটনাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে এটা মেনে নিতে হয় যে, কতকগুলি 
ইচ্ছা ও অবস্থার কথা ব্যক্তির মনে সর্বদা সক্রিয় থাকে__সে ইচ্ছা যত অতীতেরই- 
হোক তা মরে যায় না। ( Psycho Dynamics of the Unconscious ) | 


ব্যক্তিত্ব সহজ্তাত টদ্ৰতত৷ (Assumption of the Inherent dualism 
of Individual ) 

“অবদমিত' ‘শৈশবকালীন’ 'যৌনতা'-এ শব্দ তিনটির মধ্যে ফ্রয়েডের মূল তিনটি 
সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হয়েছে । অবদমনের ধারণার অন্তরালে সর্বজনীনভাবে ইচ্ছার 
নিয়ত অলক্ষ্য সক্রিয়তার ধারণা রয়েছে। ফ্রয়েড শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার কার্য- 
কারিতার অবতারণা করে ইচ্ছার নিয়ত সক্রিয়তা, অবদমন ও তজ্জনিত গৃট়ৈষা 

বা মানসিক জটের প্রসঙ্গ এনেছেন। 

শৈশবকালীন যৌনতা বলতে বস্তুত ফ্ৰয়েড, কি বলতে চেয়েছেন? জানুন 
চোষার মধ্য দিয়ে শিশু “যৌন স্থুখ' আহরণ করে, এরূপ ফ্রয়েড বলছেন। শিশু 
যে ভাবে মাতৃস্তন কামড়ায় এবং তাকে মুখের মধ্যে নিয়ে যায়, তার প্রত্যেকটি 
ক্রিয়ার মধ্যেই “যৌন স্থখ’ আহরণের প্রয়াস রয়েছে। মলমূত্র পরিত্যাগ করা ও 
সারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পণিত ও আন্দোলিত হওয়ার মধ্য দিয়েও শিশুর “কাম 
পিপাসা? পরিতৃপ্ত হয়। ফ্রয়েডের মতে, শিশুকে স্বতঃ্র্তভাবে যা কিছু দেহগত 
সংবেদনিক (92%5%0%$ ) সখ দেয়, তাঁর মধ্যেই যৌন-স্থুখ' থাকে । পরবর্তী জীবন 
অধ্যায়ে ব্যক্তির যে কোন ভালবাসা-বনধত্ব, শিল্প ও সংগীতগ্রীতি মবকিছুর মধ্যেই 
ফ্রয়েডের মতে “যৌন-স্্খ' নিহিত থাকে । যা কিছু করতে আমরা ভালবাসি সব 
. কিছুর যূলেই রয়েছে কামবেগ ( 9০%-i৮॥!৪০ )। বৃহ্ত্তরভাবে ক্রয়েড, যৌনতাকে, 
“ভালবাসা'র সমার্থক বলে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েড বলেছেন ষে, 
ভালবাসা যৌনতা বিবর্জিত কিছু এরূপ ভাবা চলে না। স্সেহ ভালবাসা বস্তুতই 
‘যৌনযুলক’, সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আন্ুল চোষাও তাকে স্বল্প পরিসরে যৌন সুখ দিয়ে 
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থাকে। ফ্রয়েডের যৌনতার ধারণা একদিকে ঘনিষ্ঠভাবে যৌনোৎসারিত অথচ 
বৃহত্তর তাৎপর্যমগ্ডিত -এর মধ্যে তিনি কোন ন্ববিরোধিতা খুঁজে পান নি। 

ফ্ৰয়েড দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির মানসিক জীবনে একটা দ্বৈত আছে। মানুষের 
নেব: তিনি দুটি স্তরের কথা বলেছেন_-চেতন. (09/860%$) ও. নিজ্ঞান 
( Unconscious )| তিনি মনের প্রাকৃচেতন (77820780808) অংশের কথাও 
বলেছেন প্রাকৃচেতন চেতন মনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ।  প্রাকচেতন 
অনের অভিজ্ঞতাকে চেতন মনে ইচ্ছা করলেই ফিরিয়ে আন! যায়; যদিও প্রাক্চেতন 
মনের অভিজ্ঞতা ঠিক চেতন মনের অভিজ্ঞতার সাথে অব্যবহিতভাবে সংবুক্ত নয় । 
যে সব অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছ। অবদমিত হয়, সেগুলোই নিজ্ঞাঁন মনে থাকে । চেতন মন 
ও নিজ্ঞান মন, মনের ছুটি বিপরীত-ধর্মী দিক। মনের একটি দিক বাস্তবধর্মী, 
অপরটি সুখান্বেষী । শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও তাৎক্ষণিক সুখের জন্য যা করে সেটা 
মনের একটি দিক; বাস্তব প্রয়োজনের সাথে তাল রেখে চলতে চাওয়া, সেটি মনের 
আর একটি দিক। মনের এই ছুটি দিক, দুটি বিপরীতধর্মী এষণ দ্বারা চালিত হয় 
--একদিকে থাকে তাৎক্ষণিক স্ুখান্বেষণ ( Pleasure Principle ) আর একদিকে 
খাকে বাস্তবধমিতা ( Reality Principle ) 

সহজভাবে মান্য স্থখান্বেণের আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয়; সে তাৎক্ষণিক 
সুখ বা আরাম চায় ॥ কিন্তু সে বাস্তবের দ্বারা সামাজিক ভৌতিক ও পাঁরিবেশিক 
গ্রতিবন্ধের দ্বারা প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হয়_-তার সকল ইচ্ছা পরিপূরণে বাধ] 
আসে। সে স্ুখপ্রত্যাশ। পরিণামে দুঃখ আনে, তাকে হয় সে পরিত্যাগ করার 
প্রয়াস করে, নয় বৃহত্তর ও সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্তির আশায় তাত্ক্ষণিক স্থখ-প্রাপ্তিকে 
সাময়িকভাবে ত্যাগ করে। এ দ্বৈতত| প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সাথে. পরিবেশের । 
শিশু প্রথম কেবল স্থখান্বেষণের প্রক্কৃতির দ্বারা নিয়নত্রিতহয় তার মধ্যে বাস্তব জগতের 
বাধা-নিষেধের কোন জ্ঞান থাকে না।. ধীরে ধীরে বাস্তবের ঘাতপ্রতিঘাতে সে 
অনেক কিছু শেখে-পরিবেশের নিয়ম, অন্ুশাসনকে নিজের মধ্যে ধারণ করার 
প্রয়াস করে। “সামাজিক ও ভৌতিক নিয়ম ও অন্ুশাসনকে সে যেন নিজের 
মধ্যে গ্রথিত করে নেয়, ধীরে ধীরে তার মধ্যে একটা শক্তি বা মানস-প্রক্ৃতি গড়ে 
ওঠে, য| তাৎক্ষণিক সখ প্রাপ্থির স্পৃহাকে সংযত করতে পারে । - 


স্বজন. এষণ। ও মরণ এবণা-র ধারণা! (Concept of Eros and Thanatos) ৪ 
২: ফ্ৰয়েড দিবাস্বপ্ন এবং নির্জন মন সম্বন্ধে স্বখান্বেষণের সুত্র (88574 Principle) 
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অনুসরণ করেন, কিন্ত ব্যক্তির জাগর জীবন বাস্তবতার সুত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এই দ্বৈতত৷ ব্যক্তির সাথে পরিবেশের । কিন্তু পরিবেশের অঙ্গশাসন ও বিধি নিয়ম 
ব্যক্তি নিজের মধ্যে অনেক পরিমাণে যেন আত্মসাৎ (Introjected) করে নেয় । এই 
বাস্তব সত্তা, যেহেতু ব্যক্তির মধ্যে আত্মস্থ থাকে, সেই হেতু তার বাস্তব সত্তার প্রেষণা- 
গতিবেগ (71০/694/69% ) কামশক্তির (18০) সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী না হয়ে বরং 
অনেকটা কামশক্তির অধীন, কামশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । এদিক থেকে ফয়েডের, 
দ্বৈততার নীতি এই সিদ্ধান্তটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে খাটে না। 
তাছাড়া, বহু ব্যক্তি আছে যারা নিজের অত্যন্ত ভালবাসে । এ অবস্থাকে বলা; 
হয় স্বকাম (10701582874) | শিশুদের মধ্যেও প্রাথমিক স্তরের স্বকাম পরিলক্ষিত 
হয়। পরিজন ও বাইরের ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাস! যায় বা এ থেকে যে স্থখ 
পাওয়া যায় এ বোধের উন্মেষ যখন সঠিকভাবে শিশুর মধ্যে হয় না, তখন স্বকামের 
মধ্য দিয়েই সে তার সুখস্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করে। তাছাড়া, শিশু যখন তার 
অভিপ্রেত ভালবাসার জনদের কারও কাছ থেকে অনীহা ও আঘাত পায়, তখন 
সে নিজেকে ‘নিজের মধ্যে' গুটিয়ে নেয় অর্থাৎ কামশক্তিকে ( 10:০ ) অহমে 
(299) আবদ্ধ করে রাখে। এ ভাবে নিজের অহ্মও (90) যদি প্রেম-পাত্র 
(7০১০-০8129) হতে পারে; তাহলে অহমও যে অংশত কামশক্তিরই অন্তভুক্ত, এ. 
সিদ্ধান্তে আসা! যেতে পারে । 
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আত্মরক্ষাঁকারী অন্ান্ত বৃত্তিগুলিকে পূর্বে কামশক্তির (17017) বিপরীতধধর্মী 
বলে মনে করা হত. এরা সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী না! হলেও  কামশক্তির কাছে এরা 
নিশ্চয়ই কিছুটা ভিন্নজাতীয় | কেননা এরা ব্যক্তির একান্ত প্রিয় বস্তু অহমকে রক্ষার 
জন্য সর্বদা! সচেষ্ট! -আত্মরক্ষাকারী প্রবৃতিগুলি ভিন্নজাতীয় হলেও এর! সমষ্টিগতভাবে 
কামশক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এটা আর বলা চলে না 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আত্মরক্ষাকারী গ্রবৃভিগুলিও কিয়দংশে কামশক্তির অন্তর্ভুক্ত। 
আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা পরিব্যাপ্ত কামশক্তিকে. ফ্রয়েড বলেছেন জীবন” 
এষগা ( Eros Dife-instinct )1.. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই আজীবন এএষণার মধ্যেই 


২৩৮. মানসিক স্বথাস্থ্যবিগ্ঠা 


কি আর যা কিছু ব্যক্তির ইচ্ছা তা নিহিত থাকে, না এর বিপরীতমুখী আর কোন 
ইচ্ছা রয়েছে, যার ঘারা ফ্রয়েডের দ্বৈততার ধারণা প্রমাণিত হতে পারে। ফ্রয়েড 
বল্লেন, জীবন এষগার ঠিক বিপরীতমুখী আরও একটি ইচ্ছা আছে, তার নাম 
দিয়েছেন তিনি মরণ এষণা (Death instinct )| মানুষের মধ্যে যে আহ্মুহত্য।, 
আত্মনিপীড়ন, ধ্বংসাকাজ্া দেখা যায়, এগুলিই মরণ এষণার গ্যোতক। তাছাড়া ফরয়েড 
দেখালেন, প্রত্যেকটি জীব-কোষের মধ্যেই যেন জীবন-মৃত্যু একসঙ্গে খেলা করছে। 
অবশ্য জনন-কোষের মৃত্যু নেই এটা: যেন পরিপূর্ণরূপে জীবন এষণার ধারক । 
একদিকে জীবন আর অপরদিকে মৃত্যু । ছুটি বিপরীতমুখী দিক। মরণ এষণা যখন 
বহিমুখী হয়ে ওঠে তখন তা সবকিছু চূর্ণ করে, অপরের প্রতি নির্মম আচরণ 
করে, অপরকে হত্যা করে; আর তা যখন অন্তমুখী হয় তখন তা আত্মহনন, 
_নিগীড়িনের রূপ নেয়। 


ন্বিভনণন্ন মনের জ্বল £ ক্রস্নেডের্ অভ (Development of 
Mind and Freud’s account of Instincts and Libidinal development) 2 

ক্রয়েড, মনের চেতন! ও নিজ্ঞানের দ্বৈততাকেও পুনবিবেচনা করেন। প্রথমদিকে 
ফ্রুয়েডের ধারণা ছিল যে, অহম্‌ সত্তা (47০) সম্পূর্ণরূপে চেতন এবং এই চেতন 
মনের কাছে যেসব ইচ্ছা অপ্রীতিকর ও অগ্রহণযোগ্য, অহম তাদের বাধা দিয়ে 
নিজ্ঞানে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, যেসব রোগী মনঃসমীক্ষণ করেন 
তারা কেউ মনঃসমীক্ষণের সময় তাদের বাধা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন না। এই সব 
বাধা চেতন মনের বাধা নয়, চেতনভাবে এরা অবাধে অতীত অভিজ্ঞতাকে মনে 
ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কোন বাধা দেয় না। অতএব এ বাধা নিজ্ঞান, এবং 
নিঃসন্দেহে এ বাধা থেকেই অবদমন ঘটে | মনের অহম অংশ অবদমন ও বাধ! 
বাধাপ্রদান ক্রিয়াতে নিজ্ঞানভাবে কাজ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অহামের কিয়- 
দংশ চেতন এবং কিয়দংশ নিজ্ঞগন। অহমের চেতন দিক পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট । 
অহম্‌ তার ইন্দরিয়নিচয় দিয়ে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং অঙ্গ ও পেশী 
সঞধালনের ঘারা তার সাথে সামগ্রন্ত রেখে চলতে চেষ্টা করে, চেতন বেদনা বা সুখ 
প্রাণীর ভিতরের অঙ্গাদি (0৮90৪) ও নিজ্ঞণন মনের সাথে সংশ্লিষ্ট । যদিও 
মনের বেশীর ভাগই নির্জানস্তরীয়। নিজ্ঞন যনে সদা সক্রিয় প্রবৃত্তিনিচয়, যন্ছার 
কারী বিশেষ বিশেষ অবদমিত কামনা বাসনা ও অভিজ্ঞতা বাস করে। 
এক্ষেত্রে দ্বৈততা হ’ল একদিকে মনের উপরের সর, যে স্তর পরিবেশের সাথে 
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প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যদিকে মনের অন্তঃস্থিত স্তর, যার সাথে সরাসরি, 
৮... কৃষ্টপরিবেশের কোন সন্ন্ধই নেই। এই অন্তঃস্থিত মনের স্তরকে ফ্রয়েড নামকরণ 
| করেছেন ইড, (14) বা অদম্‌ । মনের অহম ব! 4০ অংশ পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট 
বটে কিন্তু এ স্তরের উদ্ভব হয়েছে অদস্‌ (78) থেকেই । অহমের এ অংশটি নিজ্ঞণন । 

ইদ্‌-এর মধ্যে আছে প্রাবৃত্তিক তাড়ন শক্তি, যার মধ্যে জীবন-এষণা ( Life 

snstincts ) ও মরণ-এষণ| ( Death instincts ) দুইই বতমান রয়েছে। এর থেকে 
ব্যক্তির ইচ্ছাগুলি রূপ নেয় এবং পরিবেশের দিকে প্রধাবিত হয়; চেতন মনকে 
আন্দোলিত করে। যখনই এ ইচ্ছাগুলির কোন একটি অহম্‌ (9০) দ্বারা 


(UNconscmus) 


অবদমিত হয়, তখন সে ইচ্ছাগুলি ইদ্‌ বা অদসে ফিরে যায়। অহম সত্তা সর্বদা 
একদিকে বাস্তব জগতের দাবি ও অন্যদিকে অদসের প্রবৃত্তিগত বাসনার দাবির সাথে 
সামঞ্জস্ত রক্ষার জন্য মধ্যস্থতা করে।৯ অদস যাতে বাস্তব জগতের দাবির সাথে 


১1 The ego tries to mediate between the world and the Id, to make the Id 

i দ comply with the worlds demand's and by means of muscular activity, to 
accommodate the world to the Id’s desires. 

Freud, 9 : The Ego and the Id, 1927, p .83 


২৪৯ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া 


মানিয়ে চলে, অহম তার প্রয়াস করে । অদস অন্ধভাবে কেবল সুখান্বেষণ করে 
( Pleasure Principle ) কিন্তু জীবনে সর্বদা সুখাম্বেষণ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা 
যায় ন! ৷. অদসকে অহমের মাধ্যমেই চলতে হয়। অহ্মকে বাস্তব জীবনের সাথে 
চলতে গিয়ে বাস্তব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় এবং বান্তবাদর্শ (reality 
Principle) মেনে চলতে হয় । 

অহম জীবনের প্রথম দিকে অত্যন্ত অপুষ্ট ও দুর্বল থাকে; স্বভাবতই অদসের 
নির্দেশে চলতে গিয়ে অহমকে নানারূপ বাধা-বিপত্তি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে 
হয় ।. অহম এ সময়ে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে যা বাস্তব পরিবেশ মঞ্জুর করতে 
পারে না। যখন অহমকে তার কোন প্রিয়-বস্ত ত্যাগ করতে হয়, তখন তার মনের 
মধ্যে তাঁর একটা প্রতিচ্ছবি (7404) থেকে যায় এবং মনের মধ্যে প্রতিচ্ছবিটিকেই 
বস্তুর পরিবর্ত হিসাবে অহম আকডে-ধরে; এবং এইভাবে সেইসব পরিত্যক্ত বস্তু ও 
অবস্থার চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে অহুম নিজের মধ্যে ধারণ করে। অহমের বিকাশ ও বৃদ্ধি 
ধীরে ধীরে হতে থাকে। অহম যদি ঠিকভাবে বিকাশ লাভ করে, তাহলে তার 
মধ্যে সামঞ্জস্ত ও সংহতি দেখ! যায় এবং পরিবেশের সাথে এর যথার্থ সঙ্গতি থাকে । 
অদস সর্বদাই আদিম ও এলোমেলো৷; এর চারিত্র বৈশিষ্ট্যই এই । 

অদস ও অহমের মধ্যে তৃতীয় সত্তার আবির্ভাব হয়, একে বলা হয় অধিশান্ত। 
(9৮ 7700 )। আমর! বিবেক বলতে য! বুঝি মোটামুটিভাবে অধিশান্তা তাই। 
মনহসমীক্ষণের সময় রোগীর মধ্যে যে পাপবোধ পরিলক্ষিত হয়, তা থেকেই মনঃ- 
অমীক্ষক মনের এ সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন । অধিশীস্তার মধ্যে অনেক 
বিধিনিষেধ থাকে _“এটাকরবে”*এট। করবে না"_-এ রকম সববিধিনিষেধ অধিশাস্তা 
অহমের উপর আরোপ করে। এসব বিধিনিষেধ যেসর্বদী বাস্তবান্ুগ তা নয়, পরিবেশের 
সাথে সামগ্রস্ রক্ষার ব্যাপারেও যে এরা ঘর্বদা সাহায্য করে তানয়। এসব বিধি- 
নিষেধের উদ্ভব হয় অন্তর্গগত থেকে, অহুম ও অদ্রসের সাথে অন্তদ্বন্্ব থেকে । 
পরিবেশের সাথে যুঝতে গিয়ে অহম যদিও সকল স্তরের প্রাণীর মধ্যেই অন্নবিস্তর গড়ে 
ওঠে, অধিশাস্ত। কিন্ত কেবল মানুষের মধ্যেই থাঁকে। অধিশীস্তা মানুষের 
মধ্যে গড়ে ওঠার কারণ (ক) মানব শিশুর সমাজ আরোপিত বিধি-নিষেধের মধ্য 
দিয়ে শৈশবকাল যাপন এবং ( খ) একমাত্র মানুষকেই জন্মকাল থেকে বয়ঃপ্রাপ্তিকাল 
পর্যন্ত য্থায়থ : যৌনজীবলৈর উদ্দেশ্য রূপায়ণের মধ্যে অর্থাৎ সামাজিক দিক 
থেকে রীতিষিদ্ধ যৌনজীবন আরম্ভ হওয়ার কালের মধ্যে অনেকটা সময় অতিবাহিত 
করতে -হয়। 'অধিপান্তা আদিমকালের মানুষের মধ্যেই হুষ্ট হয় এবং এর 


মনঃসমীক্ষণ £ নিজান মন £ মানসিক স্বাস্থ্য তে 


আদিরূপের হ্ুদ্রাংশ বংশান্থক্রমে ব্যক্তির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে । কিন্তু 
অধিশান্তার অধিকাংশ প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে নতুনভাবে উদ্ভব হয়। শিশুর 
“যৌনাকাজ্জা প্রতিহত হওয়ার মধ্য দিয়েই ‘অধিশাস্তা'র উদগম ঘটে। শিশুর 
প্রতিহত “যৌনাবেগ” থেকে অধিশাস্তার অত্যুদয় হয়। ফ্রয়েডের মতে, শিশুর 
যৌনতা প্রক্বত পক্ষেই যৌনতা কেন না শিশু সর্বদাই একটি ভালবাসার বস্তু 
খোজে, ছেলে হলে প্রথম ভালবাসার বস্তু মার মধ্যে পায়, মেয়ে হলে বাবা"র 
মধ্যে। এ থেকে আরম্ভ হয় 'ইডিপাস গৃঢ়ৈষা’। অধিশাস্তা গঠনে ‘ইডিপাস 
গুট়ৈষার’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেজন্ত এ পর্যায়টকে ভালভাবে বোঝ! 
প্রয়োজন । 

শ্রীসদেশের একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই গৃঢ়ৈষার নামকরণ হয়েছে। 
থিবসের রাজা ভবিস্তৎ বাণী শুনলেন যে, ছেলে বড় হয়ে তাকে হত্যা করবে এবং 
ছেলে মাকে বিবাহ করবে। খিবসের রাজার ছেলে হ’ল ইডিপাস। ভাবী 
পিতৃহস্তা ছেলের পা’র মধ্যে একটা পেরেক ফুটিয়ে দিয়ে তাকে একটি পাহাড়ে 
ফেলে দেওয়! হ'ল। ইডিপাসকে খিবসের পার্শ্ববর্তা রাজ্যের রাজা রক্ষা করলেন 
এবং পোষ্যপুত্রের মত প্রতিপালন করে মানুষ করলেন__ইডিপাস তার আসল পিতৃ- 
পরিচয় ও তার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী কিছুই জানল না। একবার অবশ্য সে যখন 
ভবিষ্যৎ বক্তার নিকট গেল, ভার সম্বন্ধে ভবিষ্তৎ বাণী করা হ'ল যে, সে 
তার পিতাকে হত্যা করবে ও তার মা'কে বিবাহ করবে। এ কথা শুনে সে তার 
প্রতিপালক পিতার বাড়ী থেকে দূরে চলে গেল, এবং পথে ঘুরতে ঘুরতে, তার 
নিজের পিতার সাথে দেখা হয়ে গেল। পিতার সাথে ঝগড়া হল, তাকে হত্যা 
করল, ইডিপাস তখন একজন বড় যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। সে খিবসে পৌছল, 
খিবস জয় করল, সেখানকার রাজা বলে ঘোষিত হ'ল এবং সেখানকার বিধবা 
রাণীকে বিবাহ করল । এ সবই কিন্তু ইডিপাস করল তার পিতামাতার প্ররুত 
পরিচয় না জেনে । স্বামী স্ত্রী হিসাবে বেশ কিছুদিন কাটল, তাদের চারটি সন্তান 


, হু'ল। চতুর্থ সন্তান হবার পর প্রকৃত সত্য প্রকাশ হ'ল। ইডিপাস এ ঘটনায় এতটা 


আহত হ'ল যে, সে দুঃখে নিজের চোখ তুলে ফেলল। 

' এ পৌরাণিক কাহিনীর ছকটি ফ্রয়েড গৃটেষা৷ ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন । 

ইডিপাস তার বাবাকে হত্যা করল এবং মাকে বিবাহ করল। সে ছুটি অপরাধ 

করল--একটি পিতাকে হত্যা, অপরটি মা'র সাথে যৌন সম্পর্ক। দুটিই অত্যন্ত 

গহিত কাজ। গহিত ও নিষিদ্ধ বলেই ফ্ৰয়েড, বলেছেন, সকলের মধ্যেই এরকম 
মানসিক--১৬ 


২৪২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য। 


ইচ্ছার অস্তিত্ব রয়েছে, সকলের মধ্যে এরূপ বাসনা রয়েছে । যা কিছু নিষিদ্ধ, তাই 
করার একট! প্রবল বানা মানুষের মধ্যে আছে; বাসনা আছে বলেই এরূপ প্ররৃত- 
পক্ষে ঘটেছে এবং এরূপ ঘটতে পারে বলেই সামাজিক নিষেধনামা৷ জারি কর! 
হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে নিষেধনামাই নিষিদ্ধ বাসনার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। 

ইডিপাস কমপ্লেক্স ব| গৃঢ়ৈষ৷ বলতে বোঝায় মা'র সম্পর্কে ছেলের যৌনেচ্ছ] । 
প্রত্যেকের মধ্যেই এরূপ ইচ্ছা আছে। ছেলের মা'র সম্পর্কে যৌনেচ্ছা এবং মা'র 
ভালবাসা পওয়। নিয়ে বাবার সাথে প্রতিদন্দিতা_-এ অবস্থাকেই ফ্রয়েড নামকরণ 
করেছেন ইডিপাঁস অবস্থা । মায়ের প্রতি তার যৌন আকর্ষণ যত বৃদ্ধি পায়, 
তত সে পিতাকে তার প্রতিদন্দী বলে মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত পিতার প্রতি 
বিদ্বেষ, তার ক্ষতি, যৃত্যুকামনাও শিশুর চিন্তায় উকি মারে। এরূপ মানসিকতাকেই 
ফ্ৰয়েড বলেছেন ইডিপাস কমপ্লেক্স । নির্জ্জান মনেই এ সকল চিন্তার, এ সকল ইচ্ছার 
আনাগোনা চলে । 

ছেলে-শিশুর যৌন-মানসশক্তি মার প্রতি উদ্দিষ্ট হওয়া, মা'র প্রতি অত্যন্ত আসক্ত 
হওয়ার পরই অন্ত কোন ভাইবোনের জন্ম-সম্ভাবনায় যখন মাতৃত্তন্ত পান বন্ধ হয়ে যায়, 
মার শাসন তর্জন আরম্ভ হয়। মা'র প্রতি আসক্তি__তার প্রথম অকুত্রিম ভাণ্বাসার 
পথ খুর সহজ সরল নয়। ইতিমধ্যে ছেলে তার পিতার প্রতি আসক্তি অনুভব করে, 
পিতাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ, সব কিছুতেই তাকে অন্থসরণ করার চেষ্টা করে | 
পিতার সাথে একাত্ীকরণ ( Identif০৫ti০৷) করে। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখে 
যে, সব বিষয়ে সে পিতাকে অনুসরণ করতে পারে নী, অস্থসরণ করাও তার পক্ষে 
সম্ভব নয় । বিশেষ করে, সে মাঁকে তার বাবার মত ভালবাসতে পারে না, ভালবাস! 
সম্ভব হয় না| সে দেখে যে, মাকে একান্তভাবে ভালবাসার বিষয়ে তার বাবা 
একজন প্রতিদন্দী হিসাবে হস্তক্ষেপ করে, সে তার বাবার এই ভূমিকাকে অত্যন্ত 
অপছন্দ করে, ভিতরে ভিতরে বাবাকে পথের কাট] মনে করে এবং মা'কে পাওয়ার 
পথে এ পথের কটা দূর হয়ে যাক এমন কামনাও সে করে থাকে। যে পিতাকে 
আদর্শ হিসাবে দেখে ও ভালবাসে, দেই পিতাকেই আবার মা'র ভালবাসা পাওয়ার 


বিষয়ে প্রতিদ্বন্থী ও পথের কাটা! ভেবে স্বণা করে। যে পিতাকে ভালবাসছে তাকেই. 8 


আবার ঘ্বণ। করতে হচ্ছে। ভালবাসা ও স্বণা এই ছুই এর ছন্দে সে ক্ষত-বিক্ষত 
হতে থাকে। ফ্ৰয়েড মনে করেন, ছেলের যৌন-মানসশস্তি আত্ম-রতির (410 
45) বিভিন পৰ্যায়, যেমন মৌখিক (০৮০! )-ও পায়ু (471) স্থান অতিক্রম 


যখন চার পাঁচ বৎসরে লিঙ্গে নিবদ্ধ হয় তখনই এ ছন্দ যন্ত্রণা অত্যন্ত তীক্ষরূপ 7 
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নেয়। এই সময় সে তার বাবা মা উভয়ের কাছ থেকেই কঠোর বিরোধিতা পায়। 
আত্মকামের অভ্যাসগুলির পুনরাবৃত্তিকে শাসন করা হয়, ভয় দেখানো হয়। তখন 
শিশুটির এ সব ইস্ছ] ত্যাগ করা ও অবদমন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না । 
এসময়ে সে নিজে নিজে কতকগুলো, আদর্শ আচরণমান নির্ধারণ করে নেয়। সে 
বাবার সাথে ছুটি আদর্শ সামনে রেখে একাত্মীকরণ করে (১) ‘আমি আমার বাবার 
মতন হব। (২) আমি আমার বাবাকে হত্যা করব না, অথব! “তীর স্ত্রীকে" অধিকার 
করার কোন ইচ্ছা পোষণ করব না" । এই ছুটি সর্তকে ছেলে মানবে বলে 
গ্রহণ করে এবং এই মূল ছুটি আদর্শ প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই অধিশাস্তার মর্নমূল 
গঠিত হয়। 

মোটামুটিভাবে এ অবস্থাকেই বল! হয় ইডিপাস কমপ্লেক্স বা ইডিপাস গৃটৈষা 
এবং এ অবস্থায় যে সকল ইচ্ছার উদ্রেক হয় তার অবদমনও এমনি ভাবেই হয়ে 
থাকে । কিন্ত এ অধ্যায়টি শিশুর, সে ছেলে হোক আর মেয়েই হোক, উভকামিতা 
(79855249188 ) দ্বারা জটিল হয়ে যায়। ছেলের যৌনমানসিকতা৷ বা৷ “ভালবাসা” 
মা'র সাথে সাথে বাবার প্রতিও ধাবিত হয় এবং মা"ও কিয়দংশে আদর্শ হয়ে যেতে 
পারে এবং যেহেতু ছেলের বাবার প্রতিও যথেষ্ট আকর্ষণ থাকে, মা সেখানে বাবার 
ভালবাস! পাওয়ার পথে প্রতিদন্্ী ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়তে পারে। তখন ছেলে 
মা'র ভাব-যুর্তিকে নিজের মধ্যে একাত্মীকরণের মাধ্যমে গ্রথিত করে নিতে পারে । 
এর দ্বার! দেখ। যাচ্ছে যে ছেলের অধিশাস্তা গঠনে মা'র ভূমিকাও অনেক পরিমাণে 
রয়েছে । ছেলের একাত্বীকরণ কখনো! কখনো! বাবার থেকে মার বন্ধে বেশী হতে 
পারে। এর ফলে ছেলের মধ্যে একট। মেয়েলিপনাও দেখ] দিতে পারে | মেয়ের 
ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত অবস্থাগুলোর অবতারণা ঘটে । 

গাচবংসর বয়সে ইডিপাস গৃটেষার যথার্থ ও সার্থক উত্তরণের পর শিশুর যৌন- 
বিকাশ বয়ঃসদ্ধিকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে। একজন যুবক বা যুবতী পরিণত ভালবাসার 
স্থযোগ ও দাবি কি ভাবে গ্রহণ ও প্রতিপালন করবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে 
তারা ইডিপাস পর্যায়ে কতটা সার্থকতার সাথে জঙ্গতিসাধন করতে পেরেছিল। £& ২ 

ক্রয়েডের মানসিকপ্রক্রিয়া” ( Mental mechanisms ) আত্মরক্ষার 
প্রত্রিয়া € Defence Mechanisms )১ নির্ পনের সক্রিয়তা ( Dynamics of 
54570858888), 'আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া" ( Defence Mechanisms ) বা 
সক্রিয়তা (Dynamisms ) প্রভৃতি ধারণার মধ্যে স্বকীয়ত৷ আছে। 
ফ্রয়েডের এই সকল ধারণা ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যায় ও ব্যক্তিত্বের কাঁংারিত। অন্ধাবনে 


০. 
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যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক । কোন গোপন ইচ্ছাকে, অন্য কোন বস্তু সম্বন্ধে ভয়ের 
আক্ছাদনে ঢেকে রাখা একপ্রকার সক্রিয়ত| (7%747145% )। যে ইচ্ছা! অসামাজিক 
ও অশ্লীল, সে ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার প্রয়াসে বিবেকের যে কষাঘাত ব্যক্তির 
অভিজ্ঞতায় আসে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে ইচ্ছা! চরিতার্থ করার 
প্রয়াসকে যুক্তিসিদ্ধ করার প্রয়াস ((Rationalisation ) করে। যে ইচ্ছাকে 
সোজাস্থজি সমাজ অনুমোদন করে না বা! চরিতার্থ কর! যায় না, সে ইচ্ছাকে সমাজ 
অনুমোদিত পথে নিয়ন্ত্রিত করাও (34018770410, ) একপ্রকার মানসিক সক্রিয়তা। 

ফ্রয়েডের এই সকল সিদ্ধান্ত যদিও সম্পূর্ণরূপে বস্তনিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয় নি, 
তবু এটা ঠিক যে, ফ্রয়েড ব্যক্তির নিগৃঢ় ক্রিয়াকলাপ ও মাজ-পরিবেশে মনের 
কর্ম-কৌশল সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। সকল তত্ব ও সত্য 
নিয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে হয়ত আরও তাৎপর্যপূর্ণ সত্যাদি জানা যেতে 
পারে। মনঃসমীক্ষণ কেবলমাত্র এককভাবে ব্যক্তির মনোজগত নিয়েই এখন আর 
আলোচনা করে নী, সমাজ সমস্যা, সমাজ-জীবনের ধারায় ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা 
কিভাবে প্রভাবিত হয়, এ সকল বিষয়েও পর্যালোচনা করে। মনঃসমীক্ষণ, এখন 
প্রায় একট সমাজ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক ও 
মনস্তাত্বিক সিদ্ধান্তগুলি বুঝতে হলে, ফ্রয়েডের উদ্বাযুরোগের চিকিৎসা ও তংসংক্রান্ত 
যে সকল চিন্তাভাবনা, তাঁকে যথাযথভাবে অনুশীলন করতে হবে। উদ্বায়ুরোগ ও 
মানসিক বিকৃতি নিরাময়ে তীর যে প্রয়াস ও অবদান তাকে কোন প্রকারেই অস্বীকার 
করা যায় না। 

মনঃসমীক্ষণের মূল স্ত্রগুলো কিভাবে এসেছে, এদের ক্রমবিবর্তন ধারা ও 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি, এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুত ফ্রয়েডের 
চিন্তার ধারাবাহিকতা না৷ বুঝলে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যুক্তি-বিন্যাস না বুঝলে 
মনঃসমীক্ষণের মর্মমূলে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এই কারণেই ফ্রয়েডীয় চিন্তা-ধারাকে 
ও মনঃসমীক্ষণের সিদ্ধান্তগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও যুক্তিধারাকে উপস্থাপিত করা 
(হয়েছে 

: এবার আমরা ফরয়েডের মূল-সিদ্ধন্তগুলির বিশদ বিশ্লেষণ করব। 


মনসমীক্ষণ কি 2 ৪ 
; : মিনঃসমীক্ষণ’ শব্দটির যথাযথ অর্থ প্রায়ই ঠিকভাবে বুঝে দেখার চেষ্টা করা হয় 
না এবং এ শব্দটিকে অত্যন্ত অসাবধানতার সাথে ব্যবহার করা হয়। মনঃসমীক্ষণ 


MAM. 


১ 
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শব্দটি ফ্ৰয়েড ( Freud ), খ্যাড্লার ( Adler ) ও ইয়ুং (J॥॥9 ) এর নামের সাথে 
জড়িত, যদিও যথার্থভাবে মনঃসমীক্ষণ শব্দটি ফ্রয়েডের ও ধারা তার মনঃসমীক্ষণ 
পদ্ধতির অনুগামী তাঁদের সাথেই একান্তভাবে জড়িত হওয়া সমীচীন । ফ্রয়েড- 
নিজেও বলেছেন যে, ‘মনঃসমীক্ষণ' নামটি কেবল তার উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তগুলির 
( T॥০০৮/ ) এবং তীর উদ্ভাবিত চিকিৎসা! পদ্ধতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য । 

মনঃসমীক্ষণ বলতে বর্তমানে মনোবিগ্ঠায় একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ 
বুঝায় । মনোবিগ্ায় অন্ত মতাদর্শের কোন পর্যায় বা পরিণতি হিসাবে মনঃসমী- 
ক্ষণের অভ্যুদয় ততটা হয় নি, যতটা হয়েছিল ফ্রয়েডের চিকিৎসাসংক্রান্ত অধ্যয়ন, 
শবেষণা ও চিকিৎসক হিসাবে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। বস্তুতঃ 
মনঃসমীক্ষণ-মতাদর্শ মনোবিষ্ঠার অন্ঠান্ত চিন্তাধারা বা মতাদর্শের বিরোধিতা করেছে; 
বিশেষ করে কেতাবী মনোবিষ্ভা যা বেশী করে জোর দিয়েছে শিক্ষণ, প্রত্যক্ষণ, 
চিন্তন প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উপর। মনোবিগ্ভার গঠনবাদ Structuralism) 
অনুষঙ্গবাদ (45500080117) এবং গেষ্টল্্বাদ প্রত্যেকটি মতাদর্শের বিরুদ্ধেই 
মন:সমীক্ষণবাদ কঠোর দমালোচন]| করেছে । মনঃসমীক্ষণাবাঁদ এই সকল মতাদর্শকে 
এমনকি উদ্দেগ্বাদ ( 2ur৮০৪৬৮i$ ) এর বিরুদ্ধেও এই বলে অভিযোগ করেছে যে, 
এর! কেবল মানসিক ক্রিয়| গ্রক্রিয়! নিয়ে বিমূর্ত ও বুদ্ধিবাদী জ্ঞানের কচকচি করেছে; 
কিন্তু মানসিক ক্রিয়| প্রক্রিয়ার গভীর কারণ সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করে নি। 
মনের গভীরে প্রবেশ করার বৈপ্লবিক প্রয়াস প্রথম মনঃসমী ক্ষণবাদীরাই করেছেন 
এরূপ দাবি মনঃসমীক্ষণবাদীর1 করে থাকেন। মানবিক আচার আচরণ, বিভিন্ন 
কর্মপ্রয়াসের অন্তরালে যে উত্সশক্তি কাজ করে তার সন্ধান এ মানুষের মনের গভীর 


গোপন প্রদেশের খনন মনঃদমীক্ষণবাদীরাই প্রথম করেছেন বলে দাবি করেন। 


মানসিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করে আমাদের জ্ঞানের 
পরিধিকে মনঃসমীক্ষণবাদীরা প্রগারিত করেছেন । এ জ্ঞানালোকে অন্থিত হলে 
মানসিক বিকাশ পর্যায়কে অনেকটা যথার্থ দিকে নিয়ন্ত্রিতও করা যেতে পারে । 
সিগমুণ্ড ফ্রয়েডই ( Sigmund Freud ) মনঃসমীক্ষণবাদের প্রতিষ্ঠাতা I 
ক্রয়েডের চিন্তাধারা মানুষ সম্পর্কে ধারণা নবতর মূল্যায়নে প্রবুদ্ধ করেছে । গ্য।লেলিও 
(৫478160), ডারুইন (D৮৮০) প্রযুখ বৈজ্ঞানিকরা মানুষের নিজের সম্পর্কে 
যে অনস্থ ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রচলিত ছিল তার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। 
গ্যালিলিও প্রথম বললেন যে, পৃথিবীর চারিদিকে সুর্য প্রদক্ষিণ করে নাঃ সূর্যের 
চারিদিকেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। মানুষের অহঙ্কার, তার বাসস্থান যে পৃথিবী, 
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তাকে কেন্দ্র করেই 'সবকিছু। এই ধারণায় গ্যালেলিও প্রথম আঘাত করেন ॥ 
ডারুইনও মানুষের নিজের সম্পর্কে যে ধারণাঁ_-তার1 অন্য প্রাণীদের থেকে যেন 
' একেবারে ভিন্নতর ও আলাদা! কিছু, তাকে আঘাত করলেন। ডারুইন বললেন, 
মানুষ ‘উচ্চস্তরের’ প্রাণী মাত্র__আলাদ। কিছু নয়। ফ্রয়েড মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যে 
পশু-প্রকৃতি*রয়েছে তাকে স্বীকার করলেন ও মানুষের আচার আচরণে, চিন্তায় 
তার যে প্রভাব তার কথাও বললেন। আমাদের মনের গহনে ধ্বংসের ইচ্ছা 
রয়েছে, হত্যার ইচ্ছা রয়েছে ? প্রবল ভাবে স্থখী হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। একদিকে 
রয়েছে জীবন-তৃষ্ণা, অন্ঠদিকে রয়েছে মরণ এষণা। এ সব কথা বলে ফ্রয়েড 
মানুষের সংস্কারগত অহঙ্কারে আঘাত করেছেন । মানুষের মধ্যে কেবল দেবত্ব 
রয়েছে, মানুষ কেবল অমুতের সন্তান এই সকল ধারণায় আঘাত করেছেন । 


সনঃসমীক্ষণের্ হুই অর্থ ও 

‘মনঃসমীক্ষণ’ শব্দটির ছুটি অর্থ আছে। প্রথমত, মনঃসমীক্ষণ বলতে ফ্রয়েডের 
আবিদ্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতি বুঝায়, যে চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা মানসিক রোগের 
চিকিৎসা করা হয় এবং যে চিকিৎসা পদ্ধতিতে মনের গভীর স্তরের ক্রিয়াকলাপ 
বিশ্লেষণ করা হয় । 

দ্বিতীয়ত, “মনঃসমীক্ষণ' মনোবিগ্যায় একটি বিশেষ মতাদর্শ। “মনঃসমীক্ষণ” 
পদ্ধতিতে মানসিক. রোগীদের চিকিৎসাকালে ধীরে ধীরে এই মতাদর্শ উৎসারিত 
হয়েছে। এই মতবাদ কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও হুসংবন্ধ দিদ্ধান্ত নির্যাসিত। 

এ ক্ষেত্রে আমরা “মনঃসমীক্ষণ' শব্দটি মনোবিগ্যার একটি বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ 
হিসাবে ব্যবহার করব। চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে “মনঃসমীক্ষণের' যে তাৎপর্য ; 
সেটা আমরা এক্ষেত্রে আলোচনার মধ্যে আনব না। মনঃসমীক্ষণের মূল সিদ্ধান্ত- 
গুলি সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। 


সন্্সমীক্ষ্ষণের মুল সিদ্ধান্ত সকল? £ 
) কে)/নিজ্ঞ নন মন, প্রাকৃ-চেতন ও চেতন মন (The Unconscious) £ 
ক্রয়ে অবস্থান বিন্যাসে ( 700970৮০৭! ) মনের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন 
_নিজ্ঞন, প্রাক চেতন ও চেতন। তিনি এমন সকল মানস ক্রিয়ার অস্তিত্বের 
সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন, যার সম্বন্ধে আমরা! সম্পূর্ণভাবে অনবত্তি, অথচ যে সকল 


১। (The unconscious—the Psycho-dynamics of unconscious mental function. 
— Conflict, Repression and other defence mechanisms. ) 


শক 


মনঃসমীক্ষণ £ নিজ্ঞ্ঞন মন £ মানসিক স্বাস্থ্য ২৪৭ 


মানসত্রিয়া অগোচরে আমাদের চিন্তা, অন্গভূতি ও ক্রিয়াকলাপকে প্রভূত পরিমাণে 
প্রভাবিত করে। ফ্রয়েডই এরূপ অগোচর মানস-ক্রিয়ার কথা যে প্রথম বলেছেন 
বা নিজ্ঞণন মনের ধারণ! দিয়েছেন ত নয়, ফ্রয়ডের বনুপূর্বে লেবনিজ, ( Leibnitz ), 
হার্টম্যান্‌ ( Hartman \, সেফেনাঁয়ার ( Schopenhaur ) এবং নিৎসে ( Nietzche ) 
প্রমুখ দার্শনিকগণ ‘নিজ্ঞান মানসিক ক্রিয়া’ সম্বন্ধে তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। 

মনের চেতন অংশ সেই অংশ যার সম্বন্ধে আমরা অব্যবহিতরূপে অবহিত । 
আমরা এই মুহূর্তে যে সব চিন্তা ও অমুভূতি সম্বন্ধে জাত; সেইসব চিন্তা ও অশ্থভূতি 
নিয়েই চেতন মন গঠিত। প্রাকৃচেতন মনে সেই সব চিন্তাও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত 
থাকে; যাকে বিশেষ চেষ্টায় ইচ্ছা! করলেই আমরা চেতন মনে ফিরিয়ে আনতে 
পারি। প্রাক-চেতন মন যেন চেতন মনের পূর্বে অবস্থিত একটি ছোট ঘর। মনের 
এই অংশ থেকে, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে সামান্য কষ্ট করলে বা অগ্যন্গের দ্বারা পুর স্মৃতি 
চেতন মনে ফিরিয়ে আনা যায়। মনের নির্জন স্তরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত 
থাকে, যাকে ইচ্ছা করলেও আমরা স্মৃতি পথে ফিরিয়ে আনতে পারি না। এতে 
সেই সব গভীর ইচ্ছ। ও অনুভূতি আছে, যার সম্বন্ধে আমর! কেবলমাত্র বিশেষ 
পদ্ধতি অবলম্বন করে অবহিত হতে পারি। স্বাভাবিকভাবে আমরা এ সকল 
ইচ্ছার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। 

ফ্রয়েডের মতে মনের নির্জন অংশই ব্যক্তির মানস-ক্রিয়ায় অধিক সক্রিয় 
চেতন মন, নিজ্ঞান মনের তুলনায় অত্যন্ত স্পলকায় ও ক্ষ্রাংশ। নির্ঞাঁন মনে বাসা 
বেঁধে থাকে অজস্র শৈশবকালীনকামনা, অতৃপ্ত বাসনা, উদগ্র-স্থখ-তৃষ্ণা। নিজ্ঞণনস্তরীয় 
অধিকাংশ ইচ্ছাই হ’ল শৈশবকালীন বাসনার ফল। কখনও কখনও এ সকল ইচ্ছা 
সুপ্ত থাকে, নিক্রিয় থাকে, কখনও কখনও অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে । নিজ্ঞন মনে 
যে সব অভিজ্ঞতা পুপ্জীত থাকে, তার প্রত্যেকটি সাথেই তীক্ষ প্রক্ষোভগত অন্থ্যঙ্গ 
থাকে, প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার সাথে যৌন মানসশক্তি (Psycho-seaual energy) 
জম্পূক্ত থাকে_এ সকল অভিজ্ঞতার অধিকাংশই  শৈশবকালে প্রাক্ষোভিক 
{ Emotional ) আঘাত জনিত ( [৫॥৮%০ ) অভিজ্ঞতা | 

নিৰ্জ্জন মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিয়লিখিত প্রমাণগুলির অবতারণা করেছেন 

।১). এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা আমাদের মনের কোণে সঞ্চিত থাকে, 
যাকে আমরা ইচ্ছ! করলেও মনের চেতন প্রান্তে ফিরিয়ে আনতে পারি না। 

(২) ঘুমের ঘোরে চল! ফেরা করা, পরে সে অভিজ্ঞতার কথা মনে একেবারে 


ন। থাকা বা স্বপ্নচারিতা ( Somnambulism) | 
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(৩) সন্মোহনের পরে অভিভাবনজনিত যে পরিবর্তন । 

(৪) স্বপ্ন ( Dreams ) | 

(৫) কোন বিশেষ বিষয়, ঘটন। বা ব্যক্তিকে ভুলে যাঁওয়া । 

(৬) লিখতে বা বলতে গিয়ে বিশেষ কিছু ভুল কর]। 

(৭) বিদ্রপ করা, কোন কিছুকে পরিহাস কর! 

(৮) মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে চিকিৎস! করে মানসির্ক রোগীদের সারিয়ে তোল! 
যায়_ এ সত্যও নিজ্ঞ্ণন মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত তাকে দৃঢ়তর করে। 
নিজ্ঞান মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মানবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে, এ 
সিদ্ধান্তের উপরই মনঃসমীক্ষণের চিকিৎসার ভিত্তি গ্রাতিষ্ঠিত। 

অদস্‌ (0৫) অহম্‌ (E90) ও অধিশীস্তা (Super-ego) 2 

অবস্থান বিন্যাসে মনের তিনটি স্তরের কথা ক্রয়েড বলেছেন-_ চেতন 
প্রাক-চেতন ও নিজ্ঞণন স্তর । মনের সংগঠন বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি সামগ্রিক 
ধারণা করতে গেলে মনের সদ। সক্রিয়তাকে (D/৫%৮০৪) আমাদের গোচরে রাখতে 
হবে। মনের সক্রিয়তার তিনটি ভিন্ন দিক আছে এবং এদের পরস্পরের ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া চেতন, প্রাক-চেতন ও নিজ্ঞান স্তরে ঘটে থাকে । 

॥১॥ অদষ্‌ ()--অদস্‌ সকল মানসিক শক্তির উৎস, মনের আদিম ও 
অবিন্তস্ত রূপ। জীবন এষণা ও মরণ এষণা ( life instincts, death instincts ) 
প্রবৃত্তিগুলির প্রধান আধার | এ সকল প্রবৃত্তির বাস সম্পূর্ণরূপে মনের নিজ্ঞন স্তরে । 
অদস সর্ধদ! স্ুখ-হথত্রের দ্বারা চালিত হয়। “এর কর্মপ্রয়াস সর্বদ! জুখান্বেষণকে কেন্দ্র 


করে” বাস্তব জীবন ও জগতের সাথে এর কর্ম কাণ্ডের প্রথমাবস্থায় কোন সম্পর্ক 


থাকে না। নিজ্ঞানস্থিত মনোবৃত্তি গতিবেগ সম্পন্ন ( Dynamics ), অর্থাৎ 
মূলতঃ এর থেকেই কর্মপ্রেরণার স্থষ্টি হয়। শৈশবের বাস্তব জ্ঞান বিবঞ্জিত 


_স্থখান্নেষী অসংলগ্ন কর্মপ্রয়াস ধীরে ধীরে সমাজ ও বাস্তব-স্ুত্রের ( Reality 


11275) ছার! নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এই সকল নিজ্ঞনস্থিত ইচ্ছাবেগ 
যদি ও সমাজ বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হত তাহলে মানুষ কেবল তাৎক্ষণিক 


সুখ প্রাথির ইচ্ছার দ্বার! ছটত। সভ্যতার আলোকে তারা কোন দিনই আলোকিত 


হত না। মান্য হয়ে থাকত সময় জ্ঞান হীন-__বাস্তবজ্ঞানহীন । 
॥২॥ অহ্ম্‌ (৪০)--অহম হ'ল বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংহতি 
আনয়নকারী সত্তা । মনের এ অংশটি সর্বদা স্থান কাল ও ভৌতিক জগতের সাথে 


যোগাযোগ রেখে চলে। অদসের ইচ্ছাগুলিকে অহম্‌ সর্বদা বিচার করে দেখে এবং 
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প্রয়োজনে এ ইচ্ছাবেগকে প্রতিরোধ করে । এর কাজ হ’ল ব্যক্তির সাথে বাইরের 
ভৌতিক জগত ও মানবিক জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা । অহম আত্মকেন্দ্িক। 
আদসের অন্ধ ইচ্ছাগুলিকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে যতটা চরিতার্থ করা যায় তাঁর 
উপযোগী আচার আচরণ ব্যক্তির অহম (890) নিয়ন্ত্রিত করে। অহ্মও, অদসের 
ইচ্ছাগুলির সর্বাধিক বাস্তবায়িত চরিভার্থতা চায় ) অহম ব্যক্তির আচরণকে এমন- 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস করে যাতে একদিকে সামাজিক ও ভৌতিক বাস্তবের 
দাবি যতটা সম্ভব মানা যায়, অন্যদিকে অদসের ইচ্ছাগুলিরও সর্বাধিক সস্তষ্টি ঘটে । 
বাস্তবের দাবি ও অদদের দাবির মধ্যে সামঞ্রস্ত ঘটায় অহম ।(অহম যেহেতু বাস্তবের 
সাথে সম্পর্কাঞ্ধিত, সেইহেতু অহম্‌ সর্বদাই বাস্তব-হুত্রের (Re; Principle ) ছার! 
নিয়ন্ত্রিত হয়। যুক্তি, বিচার বিবেচনা দ্বারা অহম্‌ চলে ।)€অহমকে একদিকে অদদের 
ইচ্ছার সাথে ও অন্যদিকে ভৌতিক ও সামাজিক বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষী করে 
চলতে হয়। সন্ধে সঙ্গে অহমকে অধিশীস্তার (99০৮-৫0০ ) দাবি ও নির্দেশ 
মেনেও চলতে হয় । তাহলে দেখা যাচ্ছে অহমকে তিনটি ভিননমুখী শক্তির সম্মুখীন 
হতে হচ্ছে। 

(১) বহির্জগৎ 

(২) অদসের প্রবৃত্তিগত চাপ 

(১). অধিশাস্তার বাধা ও নিয়ন্ত্রণ শক্তি। 

শিশু অদসের দ্বার! চলিত হয়ে অনেক কিছু পেতে চায় -যে কোন বাসনার 
পরিতৃপ্তি চায়। কিন্তু বাস্তব জগতের সাথে পরিচয় হবার পাথে সাথেই শিশু দেখে 
যে তার সব আঁকাজ্জার পরিতৃপ্তি স্ভব নয়। সে দেখে অপরিণামদর্শী বাসনায় 
স্থখ থেকে ছুঃখই আসে বেশী। এ সব অভিজ্ঞতার দ্বারা অদগের খানিকটা অংশ 
“অহম’ এ রূপান্তরিত হয়। অহম্‌ তখন গ্রহ্ণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে মনকে অনেক 
কিছু মানিয়ে নিতে বলে-ীমনকে বুঝবার চেষ্টা করে; এ কাজ করা ঠিক নয়, এ কাজ 
করলে বিপদের সম্ভাবন! আছে, এ দাবিটা অসঙ্গত_এই সব নিয়ে বিচার করে ॥ 
অধিশাস্ত। (941678০ ) £ অধিশাস্তার ইচ্ছা-শক্তিই প্রধানত ব্যক্তির 

সমাজীকরণের ($০০87154420% ) জন্য কাজ করে ; অদপ (10 ) মূলত জৈবিক ইচ্ছার 
দ্বারা অন্ুবর্তিত; অহম্‌ (9) মূলত ভৌতিক পরিবেশের দ্বারা আর অধিশাস্তা 


+ Ego stands for reason ahd circumspection, prudence and discretion.” 


Mitchell, Problem of psycho -pathology. 


টি সস 


২৫০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


সমাজ সংস্কৃতির দ্বার! অঙ্গবতিত।৯ এই অধিশাস্তা আমাদের বিবেকসত্তা। এর 
মধ্যে পাপবোধ ও অগ্ছশোচনার অনুভূতির জন্ম হয় । একে অহমের 'আদর্শও” 
বলা যেতে পারে (/1/০-79%1) ; কেননা এর মধ্যেই সামাজিক আচরণাদর্শ নিহিত 
থাকে।. অধিশাস্তা ও অদসের পারস্পরিক  ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর 
লক্ষ্য রাখে । অধিশাস্তার্তিমন ভাবে কাজ করে যেন একটি অতন্দ্র প্রহরী) অদস- 
আগত অবমদিত ইচ্ছাকে গ্রহণ করার বিপদ সম্পর্কে অধিশাস্তা অহমকে সাবধান 
করে, শাসন করে।২. (স্রুধিশাস্তার মধ্যেই অবদমনের শক্তি, আত্ম সমালোচনার 
ক্ষমতা বর্তমান থাকে ।**অধিশাস্তার জন্ম হয় ইডিপাস স্তরের ইচ্ছা, অবদমন ও 
ইডিপাস গৃঢ়ৈষাকে অতিক্রমণের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে) ইডিপাস স্তরীয় ইচ্ছার 
চরিতার্থতায় পিতামাতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধা দেয়। এই সময়ে শৈশব- 
কালীন শক্তিহীন ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল অহম্‌ এ অবস্থা উত্তরণের জন্য তার শক্তি 
বৃদ্ধির প্রয়াস করে।  অহমের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তারা পিতামাতার সাথে একাম্বী- 
করণ করে। তাদের আদিষ্ট বিধি-নিষেধগুলোকে তারা নিজের অহমের মধ্যে 
গ্রথিত করে নেওয়ার চেষ্টা করে। পিতামাতার মনোভঙ্গী ও তাদের মতামত, 
শিশুর অহম্‌ গ্রহণ করে এবং এর ফলে অহমের কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু এ 
পরিবর্তন এ ভাবে উদ্ভূত অহমের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট আদি 
অহমের সন্মুখে বিরাজ করে আদি-অহমের আদর্শ বা অধিশাস্তা রূপে ।৩ (অধিশাস্তা 
প্রাথমিক পর্যায়ে এ ভাবে গঠিত হওয়ার পর পিতামাতা, পিতামাতার পরিবর্ত- 
স্বরূপ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও তাদের আদিষ্ট ও প্রতিপালিত নীতি নির্দেশের দ্বারা 
অধিশাস্তা আরও শক্তিশালী ও পরিপুষ্ট হয়। অধিশাস্তার নির্দেশ ও দাবির সাথে 
যদি অহমের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য না থাকে, তখনই ব্যক্তির মধ্যে পাপবোধ ও 


দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয়। 


> | The Id is primarily biologically Conditioned, the Ego primarily Condi- 
tioned by the physical environment, but the super-ego is primarily sociologically 
and culturally conditioned. 

Brown, Psyco-dynamics of abnormal behaviour 1940 

২ Super-ego acts, as it were like a guard that warns the Ego of the danger 
of accepting any repressed impulses emanating from the Id,—Jones, Earnest, 
what is psycho-analysis ? International Universities press, Newyork, 1948. 

৩! “Their point of view, as it there, is adopted by the Ego, but the modifica- 
tion of the Ego thus arising, remains isolated and confronts the rest of the 
content of the Ego as the Ego-ideal or super Ego"—Hart, Bernad, The 
psychology of Insanity. 1949 


০ 
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কি করে প্রত্যেক সভ্যতায় প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-নিয়ন্তরণ ও আত্ম- 
সংযমের শক্তি মানবিক আচিরণকে মাজ্জিত ও সংস্কৃত করছে, সভ্যতার আলোকে, 
পরিশীলিত করছে, অধিশাস্তার অস্তিত্বই তা ব্যাখ্যা করে। ;অধিশাস্তা উৎসারিত 
এ শক্তি সামাজিক নিষুমুশৃঙ্খলা রক্ষায় অপরিহার্ষভাবে কাজ করছে। যদি আত্ম- 
শৃঙ্খলার ঝুনিয়াদ এই অধিশাস্তার জন্ম ও পুষ্টির মধ্যে দিয়ে না হত অর্থাৎ যদি 
বিবেক-সত্ত। আম্মুদের মধ্যে না থাকত, তা হলে সামাজিক আইন শৃঙ্খল! বজায়: 
রাখা সম্ভব হত না! 
ব্যক্তিত্বের ১ তিনটি গভীর দিকের গঠন ও সক্রিয়তা জঙ্বদ্ধে মিচেল 
(77/0791) বলেন যে, “মন প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নিজ্ঞান অদস (17) থাকে । 
অহম্‌ অদসের রূপান্তরণ থেকে উদ্ভূত হয় । অদস্‌ যখন ব্যক্তির বাইরের বাস্তবের 
সাথে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা! পায়, তখনই অদস্‌ থেকে বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা 
সম্পৃক্ত অহমের উৎপত্তি হয় & অদসের বাস্তবের দাবির সাথে সামগ্রস্থ রক্ষা করে 
চলতে গিয়ে এবং বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে অদসের যথাসস্তব চরিতার্থতার জন্য অহমের 
উৎপত্তি। অদস বাস্তবের দাবিকে বোধের মধ্যে নিতে পারে না স্খ-স্থত্রের দ্বারা' 
অদস চালিত হয়। পিতামাতার সাথে একাত্মীকরণের মধ্য দিয়ে অহমের “অহম- 
আদর্শ, (77/-77541) উদ্ভূত হয়। $অদ্সের যৌনতা সম্পর্কে পিতামাতার সমা- 
লোচনাভঙ্গী ও গ্রহণ-বর্জন ভঙ্গী গ্রথিত হয়ে অধিশাস্তা বিবেক হিসাবে ব্যক্তির মধ্যে 
কাজ করে এবং অবদমন ক্রিয়ায় অহমকে উদ্দীপ্ত করে । অহমের “চেতন অংশটি? 
বাস্তবের সাথে সংযোগ রেখে চলে, আর তার “নিজ্ঞান অংশটি' অদসের সাথে 
যোগাযোগ বজায় রাখে | 
(বাস্তব স্ুত্রের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ) অদস ( 10 ) সথখ-স্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
এবং অধিশাস্তা হ'ল অহম-আদর্শ। এই তিন শক্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত ছন্দ চলছে । 
অদস্‌ চায় তার কামজ ও আক্রমণাত্মক বাসন] চরিতার্থ করতে । অধিশান্তা হ'ল 


১1 The mind in its beginning is conceived as an unconscious Id, The Ego 
arises as a modification of the Id, produced by contact with the outside world 
through the perceptual system. It comes to existence in response to the claims 
of reality, and for the purpose of securing a real satisfaction of the impulses of 
the Id which disregards reality and is dominated by the pleasure principle. By 
means of identification with the parents or one of the parents, an Ego-ideal is 
set up within the Ego, and as a super Eso, adopts the critical and concemantory 
attitude of the parents towards the libidinal impu'ses of the 10. The Ego ideal 


functions as conscience and is the instigator of the repressions effected by the 
Ego. —Mitchell, Problem of psycho-pathology. 
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বিরেকদত্ত। এবং অহম হ'ল বুদ্ধি প্রয়োগকারী বাস্তব সত্তাী। অহমকে, অধিশাস্তার 


ইচ্ছা ও অদসের ইচ্ছার মধ্যে যে দ্বন্দ চলে তার বাস্তব ভিত্তিক সামঞ্জস্ত বিধান করতে 
হয়।; সঙ্গতি সাধনের প্রক্রিয়ামাত্রই দ্বন্দের অবতারণা করে। এ থেকেই মনঃ- 
সমীক্ষণের একটি অত্যন্ত মূল্যবান সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হয়। 


০ (Conflict), আসবেন (Repression) এ ওত (Com- 


plexes) ৪ 
স্য়েডের মতে প্রায় সকল ব্যবহারই অদস, অধিশাস্তা ও অহমের মধ্যে দ্বন্দের 
পরিণতি । এই সকল দ্বন্দ মনের চেতন, প্রাকৃচেতন অথবা অবচেতন স্তরে সংঘটিত 
হয়। এ ছন্দ হয় কেন? 

সাধারণভাবে আমরা দেখি, যখন ছুটি বিপরীতমুখী ইচ্ছ। সমানভাবে দুদিকে 
ব্যক্তিকে টানতে থাকে, তখন ব্যক্তি সেই মুহূর্তে কোন্টাকে ছেড়ে কোন্টাকে ধরবে 
এ সম্বন্ধে দিশেহার! হয়ে পড়ে। মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হতে থাকে। এরূপ 
“অবস্থার উদ্ভব আর একভাবেও হতে পারে, যেমন ব্যক্তির ইচ্ছ! রূপায়ণে বাইরের 
শক্তির নিয়ত বাধাদান। ইচ্ছা! ও ইচ্ছা রূপায়ণে বাধাও দ্বন্দের স্থষ্টি করে। 

এ দ্বন্দ শৈশবকাঁল থেকেই আরম্ভ হয় ৷ দ্বন্দ ও ছন্দের যথার্থ সমাধান ব্যক্তিত্ব 
বিকাশ পর্যায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ । আবার এ দ্বন্দ্ব যদি অস্বাভাবিক হয় এবং 
এর সমাধান করার শক্তি ব্যক্তির মধ্যে ন! থাকে তাহলে মানসিক অস্থস্থত! দেখা দেয় 
মানসিক স্বাস্থ্য হানি ঘটে । 

যাদের বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতা বেশী তাদের মধ্যে এরূপ অন্ত্ন্থ বেশী করে দেখা 
দিতে পারে । শুভ ও অশুভ ইচ্ছার মধ্যে অন্ত্ঘন্, ভাল মন্দের বিচার ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করে। এ বিচার ক্ষমতা বুদ্ধি ও সংবেদননীলতার একটি ধর্ম, যার বুদ্ধি যত 
বেশী সে তত পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন, তার দ্বন্দের সম্ভাবনাও অধিক । আবার এদের 
বুদ্ধির তীক্ষতার জন্য ছন্দের সার্থক সমাধানও এর| করতে পারে | বুদ্ধিমান শিশুরা ' 
অন্পবুদ্ধিদম্পন্ন শিশুদের চেয়ে অন্তর্ধন্দে বেণী ভোগে । একটা পর্যায় পর্যন্ত এরূপ দ্বন্দ 
শিশুকে কর্মপ্রেরণায় উদ্ধ দ্ধ করে, ছন্দ উত্তরণের জন্য সে নতুন স্থজনধর্মী কর্মে প্রবৃত্ত 
হয়। বুদ্ধিমান শিশুদের দ্বন্দ যেহেতু বেশী, দন্দ উত্তরণের কর্মপ্রয়াসও অধিক, ফলে 
নতুন নতুন কর্মপ্রয়াস ও সার্থকতার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বও সঙ্গতি রক্ষায় অধিক 
সম্পন্ন হয়। পারিবেশিক চাপে ভেঙ্গে পড়ে না, মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে 
ব্যক্তিত্বের স্স্থত। অক্ষুন রাখতে পারে । 
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কিন্তু যাদের মধ্যে শারীরিক অন্ুস্থতার জন্য ব| শারীরিক কোন কারণে বিকৃতি | 
দেখা যায়, তাদের মধ্যে সামর্থ্য ও অভিলাষের মধ্যে যে দূরত্ব তা অন্ধাবন করে 
শিশুর মধ্যে অস্তর্দন্দরের স্থা্ট হয়। 

দ্বন্দ সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচিত হ’ল ত| অনেকাংশে চেতন মনের দ্বন্দ । 
ফ্ৰয়েড, দ্বন্দ্রের আরও গভীরতর কারণের কথা৷ বলেছেন। তার মতে, অদশের ইচ্ছা 
(যা প্ৰধানতঃ যৌন-কানাযুক্ত ও আক্রমণধর্মী) যখন চরিতার্থ হবার জন্য উন্মুখ হয়ে 
ওঠে, তখন বাস্তবের বাধা 'ও অধিশাস্তার শাসনে ত প্রতিহত হয়, এবং দুই বিপরীত- 
মুখী ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দের থষ্ট হয়। একদিকে আদিম ইচ্ছ। ও অপরদিকে মানসিক ও. 
আত্মিক বিধি নিষেধ | এ দ্বন্দের ফলে ব্যক্তির মধ্যে অস্বস্তি ও যন্ত্রণার উদ্ভব হয় । 
এ অস্বস্তির নিরসন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ব্যক্তি তা করতে চায়। শিক্ষাগত সংস্কার, 
ধর্মীয় সংস্কার, অদস্‌ ইচ্ছার নগ্ন পরিতৃপ্থির পথে বাধা দেয়। এ দ্বন্দের সমাধান তিন 
ভাবে হতে পারে । অদস ইচ্ছ। বাস্তবকে ও অধিশাস্তার দাবিকে অগ্রাহ্য করে সরাসরি 
চরিতার্থ হতে পারে, কিংবা! অদস ইচ্ছাকে জোর করে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে 
পারে, অথব| এ সকল ইচ্ছাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, যাতে সমাজ অন্গশ(সন 
ও অধিশাস্তার অন্ুশসিনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্ত উপায়ে এ সকল ইচ্ছার 
চরিতার্থ করা যায়। প্রথম পথ অর্থাৎ অদস ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিপুরণ সম্ভব নয়, কেন 
না বাস্তব সেখানে অত্যন্ত কঠোর বাধা দিয়ে থাকে, অন্ত পথ হচ্ছে অদস্‌ 
ইচ্ছাকে পরাস্ত বরা, অদস ইচ্ছার আকুতিকে একেবারে নিশ্চুপ করে দেওয়া। 
তৃতীয় পথটি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। তৃতীয় পথে অদম ইচ্ছার পরিপুরণের জন্ত 
শিক্ষা যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন । অদস ইচ্ছার গতি এক দিকে, 
আত্মসন্মানবোধ, সামাজিক বিধি নিষেধের গতি অন্যদিকে । এই বিপরীতমুখিতার 
জন্য দ্বন্দের উদ্ভব হয়। এ দ্বন্দ নির্্জান স্তরেই চলতে থাকে ॥ অহম্‌, একদিকে, 
অধিশান্তা ও অপরদিকে অদস্‌ ইচ্ছার দ্বার ছন্দে আন্দোলিত ও জর্জরিত হতে 
থাঁকে। একদিকে অধিশাস্তা ও অহমের সমাজ ধর্মী ইচ্ছা! অর্থাৎ প্ৰতিবন্ধ 
(0৫৪০7 ) শক্তি, অপরদিকে অদসের অন্ধ ইচ্ছা__এই ছুই বিপরীতমুখী শক্তির 
ছন্দ নির্জন মনেই হতে থাকে । এ অবস্থ থেকে মুক্তি গ্রয়াসেই অবদমন প্রিয়া, 


আরম্ভ হয়। 


নিজ্ঞণন মনে যেন একটি ছোট ঘর আছে। এ ঘরের মধ্যে যেন অজন; 
বাসনা, যেন একের পর এক অগণিত ব্যক্তির মত ভিড় করছে। ঠিক এর সঙ্গেই 
যেন রয়েছে আরও একটা ছোট ঘর, যেন অভ্যর্থনার ঘর। এ দুটি ঘরের মাঝা- 


psychotic, and even the Productions o 
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মাঝি জায়গায় যেন- একজন ব্যক্তি প্রহরী রয়েছে, যিনি সকল ইচ্ছাকে পরীক্ষা করে 
দেখেন, বিচার করেন এবং অনেক ইচ্ছার প্রবেশাধিকারে বাধা দেন। এর ফলে 
নিজ্ঞান স্তরে উত্তেজনা স্থ্টি করে_-এ উত্তেজনা! চেতন স্তরে পৌছে না। যখন 
এসর ইচ্ছা প্রহরী দ্বার! ( 0০%৪০) প্রতিহত হয়ে নিজ্ঞগনেই ফিরে আসে-_চেতন 
স্তরে আর পৌছুতে পারে না, তখন সব ইচ্ছারই অবদমন ঘটে । এ প্রক্রিয়াকেই বলি 
আমরা অবদমন ( 8১55৪৪০৪)।| এদিক থেকে অবদমন সম্পূর্ণরূপে একটি 
নিজ্ঞগন প্রক্রিয়া । এ 
দ্বন্দের পরিণামে অবদমন দেখা দেয়। দ্বন্দ মাত্রই শক্তিক্ষয়কারী। এ দ্বন্দ্ব 
অবসানের জন্য আমাদের মন নানাপ্রকার আত্মরক্ষাকাঁরী কেঁশল- 
প্রয়াস (Defence mechanisms ) অবলম্বন করে থাকে । ১ সাময়িকভাবে 
হলেও একটা শান্তির প্রয়াস চলতে থাকে । 
অবদমিত ইচ্ছ। কিন্ত মরে যায় না। অবদমিত ইচ্ছারা প্রহরীর চোখে ফাকি 

দেওয়ার জন্য নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরে। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, দিবা স্বপ্ন, ভুল ভ্রান্তি, 
উদ্ধাযুরোগের সংলক্ষণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অবদমিত ইচ্ছাগুলি চরিতার্থ হওয়ার 
প্রয়াস করে ।২ 

যে সব ক্ষেত্রে অবদমন সার্থকভাবে ঘটে থাকে, সেখানে কোন খারাপ ফল দেখা 
দেয় না। কিন্তু যেখানে অবদমন অসম্পূর্ণ সেইখানেই ঘতপ্রকার মানসিক অসুস্থতা 
ও বৈকল্য দেখ দেয়। এই সকল অতৃপ্ত অবদমিত ইচ্ছাগুলি নিজ্ঞনে 
সক্রিয় থাকে । ধীরে ধীরে এই প্রকারের একটি অবদমিত ইচ্ছা অন্য 
একটি সমধর্মী অবদমিত ইচ্ছার সাথে যোগসুত্র স্থাপন করে +এমনি 
করে একই প্রকারের বহু অবদমিত ইচ্ছা একত্রিত হয়ে একটি জট ব। 
গুঢ়ৈষ। (০০০) এর স্ষ্টি করে। এ সকল অবদমিত ইচ্ছা বা গৃটষা 

দাই চেষ্টা, করে চেতন মনে হানা দেবার । এই সকল অবদমিত ইচ্ছার দল 
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যেন বিদ্রোহী । বিদ্রোহী বল! হ'ল এই জন্ত যে, এ সকল ইচ্ছা সর্বদাই চেতনে 
যেতে চায়, কিন্ত নিয়তই নিজ্জানের প্রহরীর! (0%9০/) এদের প্রতিহত করতে 
চায়। যে অন্তত্ন্ব থেকে গৃটৈষার জন্ম হয়, তার সুচনা হয় চেতন মনেই, কিন্ত 
গৃটেষা কষ্ট হয়ে গেলে তা নিজ্ঞীনে চলে যায়। 

কখনো কখনো প্রহরীকে (088০) ফাকি দিয়ে, এই সকল অবদমিত ইচ্ছা 
নানাভাবে চেতন মনের স্তরে পৌছে যায়। 

বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রের মধ্যে বই খাতা ছিড়ে ফেলা, পেন্সিল কলম ভেঙে 
ফেলা, বাড়ীর কাজ নিয়ে আসতে ভুলে যাওয়া প্রভৃতি সংলক্ষণ ছাত্রের নিজ্ানে 
বিষ্ঠালয় বা শিক্ষক সম্বন্ধে অনীহা থেকে দেখা দিতে পারে । এ সবক্ষেত্রে ছাত্রের 
মনের গভীরে কোন ছন্দ চলতে থাকে । 

বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া বা অন্যান্য ছুক্রিয়তাঁও ছাত্রছাত্রীর অত্যধিক 
অরদমনের ফলস্বরূপ । অনেক সময় কোন কোন ছাত্রের মধ্যে সহপাঠীদের বই পত্র 
চুরি করতে দেখা যায়, এটাও অবদমিত কোন ইচ্ছা চরিতার্থ করার একটা উপায় 
মাত্র । পড়াপ্তনায় অমনোযোগিত1, অন্যমনস্কতা, অল্পতে রেগে যাওয়া, বিষগ্নতা 
প্রভৃতি সংলক্ষণও ছাত্রছাত্রীর অত্যধিক অবদমনের পরিণতি হিসাবে দেখা দেয় । 
অস্বাভাবিক বিশ্বৃতি বা কোন কাজে অতিমাত্রিক উৎসাহ প্রভৃতি উপসৰ্গও অবদমনের 
জন্য দেখা যায়। মোটের উপর দ্বন্দ ও অত্যধিক অবদমন যদি ব্যক্তির মধ্যে থাকে, 
তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ থাকতে পারে না, যদিও এ অবস্থায় মনের আত্ম- 
রক্ষাকারী কৌশল ( 7720 Mechanism ) ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষার নানা 
প্রকার চেষ্টা করে থাকে। 


অভ্ভদন্দ্বের মীমাংস৷ $ | 
এঃ" শিশু যা চায় তাই পায় না। বাস্তব অবস্থা তার আঘাত প্রতিধাতে শিশুর 
চাওয়াকে পঙ্গু করে ফেলে--গ্রতিহত করে। অন্তদ্বন্ধ আরম্ভ হয়। এ অন্তদ্বন্দের 
স্বাভাবিক সমাধান যদি না হয় তাহলে শিশুর মধ্যে যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি 
উপসর্গ দেখা দেয়-শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হয়। অন্ত্বন্দ্ের সমাধান 
নানাভাবে হতে পারে । 
॥১॥ সন্তোষ প্রদানকারী গঠনাত্বক প্রয়াস ? হীনমন্ঠত! বোধ থেকে 
যদি শিশুর মধ্যে অন্তদ্ন্থ দেখা দেয়, যেমন আপন শক্তি স্বপ্নতার কথা মনে রেখে : 
যদি সে অন্ত কোন ভাল ছাত্রের সাথে তুলনা করতে আরম্ভ করে, তাহলে এরূপ 
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ক্ষেত্রে অন্তদ্বন্দ্রের অস্বস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য সে হয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সন্দে পড়া- 
শুনা আরম্ভ করবে এবং তার প্রতিদ্বন্থীর সমকক্ষ হয়ে ওঠার সর্বপ্রকার প্রয়াস করবে। 
পেটা অসম্ভব প্রতীত হলে সে অন্বিষয়ে পারদর্শী হওয়ায় যেমন খেলাধূলা, সঙ্গীত, 
চিত্রাঙ্কন, আবৃতি, বিতর্ক প্ৰভৃতি কোন না কোন ক্ষেত্রে নিপুণতা দেখিয়ে নিজের 
হীনতাবোধ দূর করার চেষ্টা করবে। : এ ছুই এর কোনটিই যদি সে গ্রহণ করতে 
ন| পারে তা হলে সে মরিয়। হয়ে সকলের মতামত, বিশেষ করে গুরুজনদের 
মনোভাবকে আহত ও অপমানিত করে দ্বন্দের যন্ত্রণা ও অন্বস্তির ভার লাঘব করার 
চেষ্টা করবে । এ সব ক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিক্ষকদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে 
হবে।  পরিপুরক গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে অন্তর্ন্দের সমাধানই শ্রেয়_এ 
থেকে ব্যক্তিত্ব বিকাশ বথার্থভাবে হতে পারে । 
|| ২।॥ অবস্থার পর্যালোচিনা_-যে অবস্থা শিশুর মধ্যে অন্তদ্বন্দের উদ্ভব 
ঘটায়, সে অবস্থার কোন্‌ অংশটি বিশেষভাবে শিশুর অন্তদ্ন্দের জন্য দায়ী সেটা 
খুঁটিয়ে দেখতে হবে । সে অবস্থার যাতে উদ্ভব না হয় তার দিকে পূর্ব থেকেই 
লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না হয় তাহলে 
শিশুকে অন্য সুস্থ পরিবেশে স্থানান্তরিত করতে হবে। শিশুকে যদি অবস্থার 
পর্যালোচনা করে সঠিকভাবে দেখিয়ে দেওয়া যায় কোন্‌ ঘটনা ব। শক্তি তার ইচ্ছা 
পরিত্ৃপ্তির পথে বাঁধা স্থ্টি করেছে__তার ইচ্ছার অবাস্তবতা কতটুকু, ইচ্ছার পরিণাম 
কি, ত! হলে শিশুর দ্বন্দের কারণ তিরোহিত হতে পারে। কেননা বাস্তব দৃষ্টিকোণ 
থেকে সে নিজেই অবস্থাকে খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পারে তার অপরিণামদশিত। কি 
ভাবে কাজ করছে, তার ইচ্ছার অবাস্তবতাও যে কতটা সেটাও উপলব্ধি করতে 
পারে। নিজের চিন্তাজালকে নিজেই অবলোকন করার শিক্ষা শিশু যেন পিতামাতা 
ও শিক্ষকদের নিকট থেকে পায় । আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে যাতে নিজের ছন্দের কারণ 
নির্ণয়ে ব্রতী হয়, এরূপ শিক্ষায় শিশুকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। 
শিশুর অন্ত্্দ কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয়। কেননা অন্তদ্বন্ের ফলে যে, 
প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি ও সমস্য! দেখা দেয় তা ক্রমে বেড়ে যেতে থাকে এবং. 
অন্তর্ঘন্দের উৎস মূলে আঘাত না৷ করে. কেবল জোর করে অন্তদ্বন্ব মন থেকে মুছে, 
ফেলা যায় না। ঠিক সময়ে ছন্দের সমাধান না ঘটালে, শিশুর মধ্যে অবদমন, দিবাস্বপ্ন, 
পলায়নপরতা নামা প্রকার অস্বাস্থ্যকর লক্ষণ দেখা দেবে । এরূপ অস্বাস্থ্যকর উপায়ে 


. দ্বন্দের সমাধান করার চেষ্টা শিশুর মানসিক জটিলতা! ক্রমে বুদ্ধি করে; ব্যক্তিত্ব 
বিকাশকে রুদ্ধ করে। মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হতে থাকে। 


টি 
মনঃসমীক্ষণ £ নিন মন £ মানসিক স্বাস্থ Zr 


। শক্তি ও মোৌল-মানস শাক্তি্র লিজা ৪ লিনিত্ডোন্ল 
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দন্দ, অবদমন ও গৃঢ়ৈয| হষ্টর কারণ নির্ণয়ে আমরা দেখেছি যে একদিকে অদস্‌ 
ইচ্ছা ও অপর দিকে সামাজিক ও. আত্মিক অনুশাসনের মধ্যে যে দ্বন্দের স্থষ্টি হয় 
তার পরিণতি হিসাবেই অবদমন আরম্ভ হয়। দন্দ হুখাশ্রদী অদস ইচ্ছা ও বাস্তরা- 
+ শরয়ী অহমের মধ্যে ঘটে থাকে। মী রর “নি 
ফ্রয়েডের মতে নিশ্চিতরূপে জন্মগত ছুটি জৈব-মানসিক মৌল এষপ| আমাদের 
মধ্যে রয়েছে_-একটি হল জীবনএষণা, অপরটি হল মরগএযণা। প্রথমাট হল 
“ভালবাসা, জীবন সম্পর্কে গভীর অনুরাগ, দ্বিতীয়টি হল আক্রমণ; ধ্ৰংস, মৃত্যুর ইচ্ছা । 
2. ব্যক্তির এই সক্ল মৌল ইচ্ছাগুলি তার" দেহ ২৪ মনের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্য 
| দিয়ে পরিবেশের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় চরিতার্থ হয়" সকল কর্ম এয়াসের মুলে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই ইচ্ছাগুলি কাজ, করে। : এই প্রবৃত্তিগ্ুলি ব্যক্তির 
জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে শৈশর অভিজ্ঞতার দ্বারা বহুল 
পরিমাণে রূপান্তরিত“হয়ে থাকে । . টং | 
যে শক্তি আমাদের কোন-কিছু গঠন করতে, কোন কিছু স্থষ্টি করতে, আমাদের 
আত্মরক্ষায় ও বংশ্যরক্ষায় প্রবৃত্ত করে, তার উৎস হল জীবনএষণ| ব! ভালবাসার 
( Bros or life ‘instinct ) |. এর উদ্দেশ হল একের সাথে অপরকে প্রেম 
নে, ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করা? এরকম 'করৈ ধীরে ধীরে বৃহত্তর গভীর হি 
বি | নিজেকে নিজে ভালবাস], অপরকে ভালবাসা, আত্মরক্ষ।, বংশ-রক্ষার শক্তি 
$ ও ইচ্ছ। উৎশারিত হয় জীবনএষা (1794) থেকে । অপরপঞ্গে যে ইচ্ছা ও শক্তি 
আত্মহনন, অপরকে হনবেঞ্ঞণ্রুবুত করে তা আসে 80 ( death instinct or 
thanatos ) থেকে। প্রত্যেকাট জীব্র-কোষের মধ্যেই ঠিক দিক থেকেও এক 
উ ক্লিকে যেমন বিকাশ বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা ও শক্তি. আছে, আবার এর মধ্যেই 
' রয়েছে ধ্বংস ও ক্রয়ের স্বাভাবিক নিয়তি ও গতি। জৈবিক দিক থেকে এই 
জাবন ইচ্ছাই ব্যক্তির আত্মার ও বিকাশের কারণ-শক্তি। মানসিক দিক থেকে 
এ থেকেই যোৌনেচ্ছ|ও অন্ান্ট রক্ষণ কাজ অথবা, খাদ্য অন্বেষণ, নীড় রচনা, বসন 
৮৮ প্ৰবুদ্ধ কাজ উৎসারিত হয়।'.মনস্তাত্িক দিক থেকে মরণ- 
টি লি আক্ুমণধমিতা, অপরকে গীড়ন, অপরকে বিজ্ঞ করা, 
' আত্মগীড়ন ও আত্মহত্যা, অপরকে আক্রমণ করা ও হত্যা করার ইচ্ছা । 
এ ছুটি প্রবৃত্তি সম্পুর্ণ বিপরীতমুখী ও পরস্পর নিরপেক্ষ শক্তি নয়। এ ছুটি 
মানসিক- ১৭ 
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প্রবৃত্তি পরস্পর মিলেমিশে কাজ করে। ভালবাসা ও দ্বণা, ধ্বংস ও স্থাষ্ট, জীবন ও 
মৃত্যু মিলেমিশে একের সাথে অপরে জড়িয়ে আছে। এ থেকেই ফ্রয়েডের দ্বৈততার 
( ambivalence ) ধারণা এসেছে ।  ফ্রয়েডের মতে, কোন পুরুষের কোন নারীর 
প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালবাস! ও প্রণয়ের মধ্যেও কিছু পরিমাণ অনীহা ও আক্রমণের 
মনোভাব আড়ালে থেকে যায়। চেতনে ভালবাসা থাকলে নিজ্ঞ্শনে ঘ্বণা থেকে 
যায়, অপর পক্ষে চেতনে দ্বণ! থাকলে নিজ্ঞঁনে ভালবাসা থাকে । 


লিলহিত্ডোল আন $ 

ফ্য়েডের প্রবৃত্তির ,সিদ্ধান্তের সঙ্গেই ( 118/7০) যৌন-মানস শক্তির সিদ্ধান্ত 
জড়িত । [1/৮id০ হুল সকল মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উৎ্স-শক্তি। ফ্রয়েড অবশ্য 
এ শাক্তিকে বলেছেন যৌন-মানস শক্তি_-জীবন-প্রবৃত্তি বা জীবন এষণার সকল 
শক্তির উত্দ-যূল। জীবন-প্রবৃত্তির শক্তিব আধার হল এই লিবিডো, এ শক্তি 
অপরকে নিকটে আনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। সকল প্রকার ভালবাসার 
উৎসশক্তি হল লিবিডো। যৌন-প্রেম. আক্ম-প্রেম, পিতামাতার ভালবাসা, বন্ধুত্ব 
সকল প্রকার ভালবাসার মূলেই আছে এ যৌন-মানস শক্তি বা লিবিডো। ফ্রয়েডের 
মতে যৌন-মানদ শক্তিই শিশুর মধ্যে যৌন-জীবনের সুচনা করে; যৌন-মানস 
শক্তি যখন বাইরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তখনই অন্তব্যক্তিকে সে ভাল- 
বাসতে আরম্ভ করে। যখন এ শক্তি নিজের দিকে প্রবাহিত হয় তখন আরম্ভ হয় 
আত্মরতি। এর প্রবাহ পথ যদি কোন কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই লিবিডোর 
সংবন্ধন (fi%4i০৷ ) ঘটে । কখনও কখনও এ প্রবাহ ধারা সম্মুখবর্তা না হয়ে 
পশ্চাদবর্তী হয়ে থাকে ( ৫01৫55500 )। এই যৌন মানস শক্তির গতি-পথকে 
জৈবিক যৌন-পথ থেকে অন্ত সামাজিক ও আত্মকল্যাণকারী পথে ঘুরিয়ে দেওয়। 
যায়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় উদগতি ( Sublimation ) | 

যৌন-মানস শক্তির গতি প্রবাহের তিনটি দিক আছে। যখন শিশু নিজের শরীর 
থেকে, নিজেকে “কেন্দ্র করেই তার ‘যৌনতার’ চরিতার্থ ঘটায় তখন তাকে বলা 
হয় স্বকাম (০০-৫৮০০) পর্যায় । ধীরে ধীরে শিশুর জ্ঞান বাড়ার সাথে 
সাথে নিজের অস্তিত্বকে অন্টের সাথে তুলনা করে স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে ভাবতে 
শেখে । নিজেকেই সে ভালবেসে ফেলে । যৌন-মানস শক্তির সকল দাবি শিশু 
আপন সত্তাকে কেন্দ্র করেই এ স্তরে মিটিয়ে নেওয়ার প্রয়াস করে। একেই বল৷ 
হয় আত্মরতি বা আত্ম-প্রেম (04704548480 $০06) । ক্রমে যৌন শক্তি নিজেকে 


মনঃসমীক্ষণ £ নিজ্ঞনি মন £ মানসিক স্বাস্থ ২৫৯ 


ছাড়িয়ে অন্য ব্যক্তিতে ধাবিত হয়, প্রায়শই এ ক্ষেত্রে মা'ই হল সেই ব্যক্তি যার 
মধ্য দিয়ে শিশু তার যৌন-মানপ শক্তির দাবিগুলিকে চরিতার্থ করে থাকে। এই 
পায়ে ঈডিপাস' অবস্থার উত্তৰ হয়। 

এটা সত্য যে, লিবিডো বলতে যৌনেচ্ছা চরিতার্থ প্রয়াসের জন্য যে আকুতি 
এবং সকল প্রকার যৌন ক্রিয়ার পিছনে যে শক্তি কাজ করে তাকে বোঝায়, তবু 
লিবিডো বলতে কেবল যৌন-ইচ্ছা বা আকুতি বুঝায় না। লিবিডো হল যৌন- 
মানসশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার জীবন তৃষ্ণা ও উদ্যমের প্রেরণ ও শক্তি। লিবিডে। 
সম্পূর্ণ রূপে মানসিক শক্তি__দেহাতিত্রান্ত শক্তি। দেহের বিকাশ-বৃদ্ধির সাথে 
একে এক মনে করলে ভুল করা! হবে।৯ 

সকল, ব্যক্তির মধ্যেই এ শক্তি সমান পরিমাণ থাকে না। লিবিভোর যে 
বিকাশপর্ব তাও সকলের ক্ষেত্রে একভাবে সমাধা হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
লিবিভোর বিকাশ-বিন্তাস ভিন্নভাবে ঘটতে পারে । লিবিডোর বিকাশ ও পথ 
পরিক্রমা যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে হয় তা হলেই ব্যক্তিত্ব সুস্থভাবে গড়ে ওঠে । 
লিবিডোর বিকাশ-পর্ধায়ের কোন অধ্যায়ে যদি বিশৃঙ্খলা বা জটিলতার টি 
হয় তা হলেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ রুদ্ধ হয়, ব্যক্তিত্বে নানা প্রকার বৈকল্যের উদ্ভৱ হয়. 
ফ্রয়েডের মতে, লিবিডোর বা যৌন-মানস শক্তির পরিমাণ, তার প্রবাহ ধার! এবং 


' আগার উপর পারিবেশিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়া এসকল অবস্থার উপরই নির্ভর করে 


ব্যক্তি 'র মানসিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের প্রকার ও সংগঠন | 


লিনিবিহে গর লিকাস্শ-থাল। $ 
ক্রয়েডের মতে, যৌনেচ্ছ| বা যৌন তৃষ্ণার পিছনে যে শক্তি, সে শক্তিই হল 
লিৰিডে|॥ পূর্বে 3 উল্লেখ কর! হয়েছে, ক্রয়েড ‘যৌন’ তৃষ্ণ৷ বলতে সন্ধীর্ণভাবে কেবল “ 
যৌন-জীবনকেই ৰুং খান নাই, সকল প্রকার আসক্তি ও ভালবাসাকে (তার মধ্যে 
যৌন-জীবনও রাদ নয় ) বুখিয়েছেন।  যৌনেচ্ছার অত্যধিক অবদমন থেকেই 


উদ্বায়ুরোগের উদ্ভব হ্য়। অবদমিত ইচ্ছার! গতিবেগ সম্পন্ন ( dynamic) এ 


ট য় | + দ্‌ 
.. সকল ইচ্ছা সৰ্বদাই চরিতার্থ হ বার প্রয়াস করে। উদ্বায়ু রোগের সংলক্ষণের মধ্যে এ 


“it is a form of the primal life energy which is 


> The Libido is prior to 3০, instincts. It continues to manifest itself in 
only later monopolised by the sex nctions have apparently ceased and is the. 
the'individual life-after the sexual fu. ind pursuits. Mitchell, Problem of 


motive force of various interests = 
-Psycho-Pathology. 


২৬০ | মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


সকল ইচ্ছার প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত প্রকাশ হয়ে থাকে । এ অবদমন থেকে সর্বদাই যে 
উদ্বাযুরোগ হবে এমন কোন কথা নেই, কখনও এ সকল অবদমিত ইচ্ছার উদগমনও 
হতে পারে | ৷এর ফলে অনেক মহৎ শিল্প, যাহিত্য ও কল্যাণকর কাজ হতে পারে । 
' ফ্ৰয়েড, এসব থেকে প্রমাণ করার প্রয়াস করেছেন যে, মানুষের ৮১৮৯০ 
বিশেষ গতিপ্রকৃতি রয়েছে ও এর সবিশেষ ভূমিকা রয়েছে । 

ফ্ৰয়েড মনঃসমীক্ষণে যৌনতা। সম্পর্কে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান 
সিদ্ধান্ত করেছেন-- 

(ক) যৌন জীবনের স্থচন! বয়ঃসন্ধিকাল ব| নবযুবকালে হয় না। এর প্রথম 
প্রকাশ জন্মের অব্যবহিত পরেই দেখ! যায়। 

(খে) কেবল যৌন লিঙ্গের ক্রিয়া কারণের সাথেই যৌনত! বা যৌন-জীবন 
জড়িত এরূপ ধারণা, ফ্রয়েডের মতে ভূল । : অনেক ক্রিয়াকাণ্ড যৌনতার অন্তর্ভুক্ত, 
যার সাথে যৌনাঙ্গের (০০715) কোন সম্পর্ক নাই । 

(শ) যৌনতার প্রধান কাজ হল শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে স্থখ আহরণ 
করা যৌনতার বংশ বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক আছে সত্য, কিন্তু যৌনতা ও বংশ বুদ্ধির 
ইচ্ছা! সর্বদা এক নয়। যৌনতা অর্থে কেবল স্থখ-স্পৃহা। বুঝায় । 

‘ফ্ৰয়েড যৌনমূলক আচরণ 'বলে সেই আচরণকেই অভিহিত করেছেন যে 
আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এর 
সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার প্রবণতা ও প্রয়াসও থাকে । ফ্রয়েডের মতে, যৌন- 
মানস শক্তির প্রবাহ ধারা ও বিকাঁশের কতকগুলি স্তর আছে৷ জন্মক্ষণ থেকেই 
এ যৌন-মানস শক্তি বিভিন্ন বিকাশ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে একটা! পরিণতির দিকে 
এগিয়ে চলে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ বা মনের ক্রমপরিণতি দুইই এ 
(যৌনমানস শক্তির স্থস্থ-গতিপ্রবাহে উপর নির্ভর করে । 

লিবিডোর ক্রমবিকাঁশের তিনটি প্রধান স্তর আছে। 
(ক) শৈশবকাল (জন্মকাল থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ) 
ও প্ৰস্থপ্তি কাল (পাঁচ থেকে বার বছর ) 

(গ) নবযুবকাল (বার থেকে কুড়ি/একুশ বছর ) 

জলা পু 


শৈৈশলক্াল ৪ 


ফ্রুয়েডের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য এই যে, শিশুরও যৌনতা আছে। যৌনতার .. 
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প্রকাশ নানাপ্রকারে হতে পারে। জন়কাল থেকে পাঁচবছর পর্যন্ত শিশুর আচার 
আচরণ, ইচ্ছ। অনিচ্ছার গতি প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড সিদ্ধান্তে আসেন যে, এ 
পর্যায়েও যৌনতা বা যৌনেচ্ছার উদগম হয় ও তার চরিতার্থতার নান প্রয়াস চলে। 
ফ্ৰয়েড, উদ্বাযু রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও দেখেছেন জীবনের প্রথম পাচ 
বছরের আকাঙ্ষা পরিতৃপ্তিতে বাধা, ও জটিলতা যে ব্যর্থতা ও হতাশাবোঁধ শিশুর 
জীবনে আনে, তা থেকেই পরবর্তীকালে তার মধ্যে নানাপ্রকারের মানসিক জটিলতা 
ও বিকৃতির উদ্ভব হয়। এ সকল হতাশা বা ব্যর্থতা মূলত জীবনএষণার সাথে 
যে লিবিডে৷ বা৷ কামশক্তি সম্পক্ত তার চরিতার্থ প্রয়াসের ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত । 
এই কারণেই ফ্রয়েড মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের. গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে 
গেলে শৈশবকালীন যৌনতার যাখার্থ্য বুঝা সমীচীন । এ স্তরে যদিও শিশুর 
মধ্যে যৌনতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তথাপি এ স্তরে নবধুবকালে যেরূপ স্পষ্ট যৌনতার 
লক্ষণ দেখা যায়, ততটা স্পষ্টভাবে কোন লক্ষণ দেখা যায় না।  নবযুবকালে 
'যৌন-গ্রস্থির ( gonads endocrine glands ) কার্যকারিতা আরম্ভ হয়, তার ফলে 
‘যৌন আকুতি ও যৌনতার প্রকাশ অত্যন্ত তীক্ষ হয়ে ওঠে। নবযুবকালে যৌনতার 
যেরূপ স্পষ্ট একটি উদ্দেগ্ত প্রকট হয়, শৈশবকালে যৌনতার তেমন স্পষ্ট কোন 
উদ্দেশ্য প্রতীত হয় না। বংশ বৃদ্ধির উপযোগী দৈহিক গরিপকতা! শিশুর মধ্যে দেখা 
যায় না। কিন্তু যৌনতার মধ্যে যে স্থখ প্রাপ্তির উদগ্র ইচ্ছা থাকে, তা চরিতার্থ 
করার প্রয়াস শৈশবকালেও চলতে থাকে? ৷ ৃ 
দৈহিক সুখ প্রাপ্তিই এ স্তরে যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য । শরীরের বিশেষ 
বিশেষ আরামদায়ী অংশ ব্যবহার করে এ হখ-্গৃহাকে চরিতার্থ করা হয়। এ 
সকল আরামদায়ী শরীর অংশগুলিকে উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করে শিশু সুখ বা আরাম 
‘পেয়ে থাকে ৷ আরাম বা! স্থখের জন্যই সে এ শরীরের অংশগুলিকে উদ্দীপ্ত করে । 
মুখ, হাত চোখ ও যৌনাঙ্গ ( erogenous zones ), শরীরের এই সকল অংশ যখন 
উদ্দীপিত হয়, তখন যৌন-স্থখানুভূতি হয়ে থাকে । এ অবস্থাকে আত্ম-রতি (%%০- 
1708/6 ) পর্যায় বলা হয়। লিবিডো বিকাশের এটা হল প্রথম পর্ধায়। লিবিডে৷ 
‘এখন পর্যন্তও কোন বাইরের ব্যক্তির পতি ধাবিত হয় না। -প্রিয়পাত্র j 


রি 12 “the এর manifests sexuality, yet ‘the sex drive ha. 
“intensity that it will pgye in adolescence When the sex glands and ho 
have matureg, Bnd it doés not yet have the definite aim of the sexually 
alt 


Woodworth R. 9, Contemporary School of Psych 
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অন্তকারও প্রতি আবিষ্ট বা আসক্ত হয় না। নিজের সম্পর্কেই নিজে আসক্ত থাকো। 
এ পর্যায়ে শিশুর যৌনতা পরিতৃষ্থিতে কোন লজ্জা বা স্বণাবোধ থাকে না, কোন. 
প্রকার অপরাধ বোধও দেখা দেয় না। ফলে শিশু তার মন যা চায় তাই দেখতে, 
স্পর্শ করতে, শুনতে, স্বাদ ও ছ্রাণ নিতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। যেমনি করে পারে শিশু সখ 
পেতে চায়, আরাম নিংড়ে নিতে চায়। এমন আচরণের জন্যই শিশুর _ 
যৌন-জীবনকে বল৷ হয়ব 'বছুমুখী-অজাচারী' (Pulymorpboperverse ) | 
এ সময় তার এরূপ আচরণ অস্বাভাবিক ও অনৈতিক কিছু নয়। } 
এরূপ আত্ম-রতির পর্যায় তিন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়_ 
(ক) মৌখিক (0৮৭৷.,৮০৪০ ) অধ্যায় (খ) পায়ু অধ্যায় (4১61 phase ) ৩, 
(গ) লিঙ্গগত অধ্যায় ( Phallic phase ) | র্‌ 

(ক) মৌখিক অধ্যায়_শিশু একেবারে প্রথমাবস্থায় মুখ দিয়ে মাতৃস্তন্য 
পানের মধ্য দিয়ে তার জৈবিক ক্ষুধা ও লিবিডোর বা যৌনতার ইচ্ছ। পরিতৃপ্ত করে 
থাকে । লিবিডোর বিকাশের অধ্যায়কেই বলা হয় মৌখিক অধ্যায় (0701 erotic) । 
এই সময় শিশু তার মুখের নানাবিধ সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেকে সুখ আহরণ করে 
থাকে । প্রথমদিকে চোষা এবং পরে কামড়ান, চিবানে। প্রভৃতি কর্ম-কাণ্ড থেকেই 
শিশু তার যৌনতার পরিতৃপ্তি ঘটায়। এ অবস্থাকে বলা হয় মৌখিক-ধর্ষণমূলক 
( 0a! 500540 ) পর্যায়। এই সময়েই শিশুর মধ্যে ধ্বংসস্পৃহা স্পষ্ট ও তীক্ষ হয়ে. 
ওঠে__আসবাবপত্র ভাঙ্কাচোর! করার মধ্য দিয়ে সে লিবিডোর তৃপ্তি খুঁজে পায়। 
এই সময় শিশু খুব প্রবল হয়ে উঠে। শিশুর মাতৃত্ত্য পান জৈবিক ক্ষুধার দ্বারা 
উদ্দীপিত হয়, কিন্ত অনেক সময় ক্ষুধা ছাড়াও শিশু মাতৃত্তন চুষতে থাকে, এরূপ 
চোষণ কার্ধের মধ্য দিয়ে শিশু সুখ আহরণ করে এবং এই সুখ, ফ্রয়েডের মতে» 
যৌনতার স্থখ। 

(খ) পায়ু অধ্যায় তিন চার বৎসর বয়সে শিশু মল নিঃসরণ প্রক্রিয়া থেকে 
যৌন-ন্থখ আহরণে প্রয়াসী হয়। কখনও কখনও শিশু অধিকতর সুখ পাওয়ার জন্য এ 
সময়ে মল ইচ্ছা করে আবদ্ধ করে রাখে এবং এর জন্ত মলনালী ও পায়ুদেশে যে উত্তে- 
জনার সষ্টি হয় ত থেকে অধিক স্থখলাভের চেষ্টা করে । এ স্তরকেই বলা হয় পায়- 
স্তর। এ সময়ে শিশুর মধ্যে আক্রমণধর্মী আচরণ, যেমন মায়ের সুন কামড়ানো, খেতে 


* দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। এজন্ত 


এ অধ্যায়কে পাুআক্রমণতার (০741 $৫05০) সময় বলেও অভিহিত করা হয়! : 
(গ। লিঙ্গ-অধ্যায়--পায়ু পর্যায়ের পরেই দেখা যায় লৈঙ্গিক স্তর ( Phallic 


টি 
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stage ) | এ সময়ে প্রথম শিশু নির্দিষ্ট লিস্থানের সঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে স্থখপ্রাপ্তির 
প্রয়াস করে। লিজ্রস্থানের মধ্য দিয়ে যৌনতার তৃপ্তির আগে শিশু মুখ, পায়ু ও 
অন্যান্য স্থান থেকে যৌন তৃপ্তি লাভ করে থাকে । স্বতঃ কাম (%7//0-970/80 ) স্তরে 
লিবিডোর আসক্তি প্রথম আপন দেহের থখাকুভূতিতে সীমাবদ্ধ থাকে । এখানেই 
স্বতঃরতি স্তরের আরম্ত। 

ক্রমে শিশুর অহম বোধ তীক্ষ হতে থাকে, অহংসত্তার বিকাশ হতে থাকে। 
স্বতঃকাম গুরের এটিই হল পরিণত রূপ । এই স্তরকে স্বকাম ব। আত্মরতি (Narci- 
58887 ) বলা হয়। 

নাসিসাস কথাটির একটি বিশেষ পৌরাণিক তাৎপর্ম আছে। এ কথাটি এসেছে 
গ্রীক পৌরাণিক নাগ্রিস|সের কাহিনী থেকে। নার্গিসাস জলে নিজের ছায়াকে 
ভালবেসে ফেলেছিল। এ থেকেই নিজেকে নিজের ভালবাসা বা আত্মরতির 
পর্যায়াটিকে Nercissism বলা হয়। 

স্বকামাবস্থা অহংসত্তার বিকাশকে সাহায্য করে, ব্যক্তি সর্বদাই নিজেকে ভাল- 
বাসে। নিজেকে ভালবাসার পরিমাণ যদি অতিমাত্রিক হয় তাহলে ব্যক্তি আত্ম- 
কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে অস্থস্থতা দেখ! দেয় । নবযুবকালে স্বকামবস্থার 
দ্বিত'য় পর্যায় আরম্ভ হয়। নবধুবক-যুবতীরা এ সময়ে আবার নতুন করে যেন 
নিজের প্রেমে নিজেরা হাবুডুবু খেতে থাকে । 

লিঙ্গ-স্তরেই ঈডিপাস গৃঢ়ৈষার (Oedipus ৫০৫%) উদ্ভব হয়। এই স্তরে 


এ লিবিডো অহংকে ছেড়ে বাইরের ব্যক্তির সাথে, বিশেষ করে অব্যবহিত সান্নিধ্যে 


যারা আছেন যেমন মা বাবা তাদের মাথে বদ্ধ হতে চায়। সাধারণত ছেলের 
লিবিডো মা'র সাথে ও মেয়ের লিবিডো বাবার প্রতি আবদ্ধ হয়। ছেলে নিজেকে 
বাবার সাথে একাত্ম হয়ে মাকে নিজের আসক্তির পাত্রী করে তোলে । আর মেয়ে 
মা'র সাথে একাত্মত। করে ($7%7,/7060%) বাবাকে একান্তভাবে ভালবাসতে চায় । 
প্রথম ক্ষেত্রে, ছেলে মাকে একান্তভাবে পাওয়ার বিষয়ে বাবাকে প্রতিদ্বন্থা মনে করে, 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাবাকে একান্তভাবে পাওয়ার বিষয়ে মা’কে প্রতিদন্দী মনে করে। 
ফ্রয়েড, শিশুর এই মানসিকতার নাম দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্েক্স বা গৃটঢষা । 
স্থপ্তিকাল (latent 797707) আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর, মা বাবার প্রতি 


শি যৌনাসক্তি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং এ আসক্তি ক্রমে যৌনতাবজ্জিত 


ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। ঈডিপাস স্তরেই শিশুর অধিশাস্তার অভ্যুদয় ঘটে। মা 
বাবার আরোপিত বিধি নিষেধ ও তাদের ব্যক্তিসতার অনেকাংশ শিশুর নিজের 
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সত্তার মধ্যে প্রতিবিদ্থিত ও গ্রথিত হয়ে তার মধ্যে নৈতিক বোধ ও আচরণের একটি ॥ 
যূল্যমান স্থষ্টি করে । 

স্ুপ্তিসময়-_-যৌন: মানস-শক্তির বিকাশ পর্যায়ে শৈশবকালের পর আসে 
সুপ্তিসময় | এই সময়টি পাচ থেকে বারো বছর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এ সময়ে 
মনের একটা স্থিরতা আসে ও ঈডিপাস গৃটৈষার সময়ে যে মানসিক চাঞ্চল্য ও 
অস্থিরতা দেখা দেয় তাঁর উপশম হয় । যৌনতা ও স্বকামের বাহিক অভিব্যক্তি 
এ সময়ে অনেক কমে যায়| বাবা মাও অন্ঠান্ত ব্যক্তিদের প্রতি এ সময়ে শিশুর 
যে আসক্তি দেখা যায় তাঁর মধ্যে যৌনতার প্রকাশ অত্যন্ত কম থাকে । এই সময়ে 
অহংসত্ার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে, এবং অধিশীস্তাও সুষ্ট হ'য়। ঈডিপাস স্তরে যৌনে- 
চ্ছার অবদমনের ফলে, পিতামাতা ও শিক্ষকদের সাথে একাত্মতার ফলে '॥ 
অধিশান্তার স্থ্টি হয়। 

নবযুবকাঁল- বারো বছর থেকে নবযুবকাল আরম্ভ হয়। সাধারণভাবে 
যৌনজীবন বলতে আমরা যা বুঝি তা এ সময় থেকেই আরম্ভ হয়। শারীরিক দিক 
থেকে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনগ্রন্থির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এর ফলে 
মানসিক দিকেও কতকগুলি সুস্পষ্ট পরিবর্তন আসে । যৌন চেতনার উন্মেষ হয় 
অর্থাৎ ছেলে, মেয়ের প্রতি ও মেয়ে, ছেলের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অন্থভব করে। 
শৈশবকালে যে যৌনতার উদ্বেল ক্রিয়! কাণ্ড চলে যাঁর প্রকাশ স্বপ্তিসময়ে স্তিমিত 
থাকে, সেই শৈশবকালীন যৌনত! যেন নবযুবকালে আবার ফিরে আসে; ফিরে “ই 
আসে সে উদ্বেলতা ও চাঞ্চল্য । ফ্রয়েডের মতে নবযুবকাল (৫7016806776 ) শৈশব 

 কাঁলেরই পুনরাবৃত্তি । শৈশবকালীন পূর্ণাঙ্গ যৌনাভিজ্ঞতা নবযুবকালে নতুন করে 

ঘুরে আসে । উদ্দাম যৌনেচ্ছা। ভিন্নভাবে পাওয়া ও ভালবাসা প্রকাশে উন্মুখ হয়ে 
ওঠে। অধিশাস্তার সাথে ও বাস্তব সত্তার সাথে যৌন ইচ্ছার নতুন করে ছন্দের উদ্ভব 
হয়। এ স্তরটি সম্পূর্ণরূপে ইতররতি ( ৫০7০ 322%%1 ) পর্যায়ে পৌছবার আগে 
স্বকাম (%//6-9/0%6 ) ও সমরতি (47077058% ) পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
করে। এ ইতররতি ( 6৫৮০৪৫৫৫! ) পর্যায়েও যৌনেচ্ছা আহত ও অবদমিত . 
হতে পারে, কিন্ত শৈশবকালে এ অবদমন যত তীক্ষ ও প্রকট হয়, এ সময়ে ততটা 
প্রকট থাকে না। | এ 


শৈশবকাল সমাপনে যৌন মানস শক্তি লিঙ্গস্তরে এসে পৌছয় অর্থাৎ যৌন শক্তি । 
উদ্ভূত যে যৌনেচ্ছা তার পরিপুরণ-প্রয়াস মুখ, পায়ু ও অন্থান্ত অস্বাভাবিক স্থান 
ত্যাগ করে যৌনাঙ্গের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে । এই স্তরেই লিবিডোর 
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বিচিত্র পথ-পরিক্রমা শেষ হয় এবং শেষ ও স্বাভাবিক লক্ষ্য প্রজনন প্রয়াসে 
পরিণতি লাভ করে। 

মনঃসমীক্ষণের যূল তত্বগুলি সংক্ষেপে নিয়ে বর্ণিত হলঃ 

(১) প্রত্যেকটি আচরণ কার্ধ-কারণ সম্পর্কাহবিত। প্রত্যেকটি আচরণের 
পিছনেই একটি ইচ্ছা কারণ হিসাবে সক্রিয় থাকে । সে ইচ্ছা নিজ্ঞন মনের হতে 
পারে, চেতন বা প্রাক চেতন স্তরীয়ও হতে পারে। নিজ্ঞান স্তরীয় প্রেষণার 
বিশ্লেষণ মানুষের আচরণ অন্ুধাবনে অধিক পরিমাণে সাহায্য করে। 

(২) ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অদস্‌, অহম, ও অধিশাস্তার মধ্যে যে দ্বন্দ তারই পরি- 
শতি। মান্ছষের দ্বন্দ চেতনে, প্রাক চেতন মনে বা মনের নিজ্ঞনি স্তরে ঘটতে 
পারে। নিজ্ঞান স্তরীয় দবন্দই অন্ঠান্ত মনের স্তরের ছন্দ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী 
ও প্রভাব বিস্তারকারী । 

(৩) চেতন মনের ছন্দ সাধারণত. নিজ্ঞান স্তরে অবদমনের মধ্য দিয়ে সমাহিত 
হয় এবং এরকম ছন্দ অধিককাল চলতে থাকলে এবং এর সঙ্গে অবদমন অধিককাল 
চলতে থাকলে গৃটৈষার (০০৮/০০ ) উদগম হয়। নিজ্ঞনে এই সকল গৃটচা 
মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতার উদ্রেক করে। এ যন্ত্রণা ও অস্থিরতা ব্যক্তির স্বাভাবিক 
জীবন যাপন বিদ্রিত করে--এ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির জন্তু ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে 
স্বাভাবিক সঙ্গতি ফিরিয়ে আনার জন্ত ব্যক্তি নানা প্রকার প্রয়াস করে থাকে । 
ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য জোড়াতালি দিয়ে রাখার একটা চেষ্টা ভিতরে ভিতরে চলতে 
খাকে। এ সকল প্রয়। কেই বল। হয় আত্মরক্ষণ কৌশল (Defence Wechanism) | 

এই সকল গৃটৈষা যখন অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠে, তখনই এ থেকে উদ্বাযু রোগ 
( Pryoho-neuroses ) বা! উন্মাদ রোগের ( .9/০০৪৫৪5) প্রকোপ দেখা দেয় । 
অন্যবিধ ব্যক্তিত্বের অস্থস্থতা ও জটিলতাও এ থেকে হতে পারে। 

(৪) অদসের সাথে, অহম ও অধিশান্তার যে দ্বন্দ তা মূলত প্রবৃত্তিগত তাড়নার 
সাথে অজ্জিত সমাজ ও আত্মিক চেতনার দ্বন্দ্ব 

এই সকল মৌল তাড়নার মধ্যে জীবনতাড়ন বা! জীবনএষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
এই তাড়নার মধ্যে যে শক্তি কাজ করে ত! যৌন-মানস শক্তি । যৌন প্রেষণা যদি 
প্রতিহত হয়, ব্যর্থ হয় তা হলে দন্দ ও অবদমন প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয় এবং এ যৌন 
তাড়নী নবযুবকালে আরম্ভ হয় না। জন্মক্ষণ থেকেই এ যৌন তাড়না নানাভাবে 
প্রকাশ পায়। এ তাড়নার প্রধান কাজ হল শরীরের বিভিন্ন অংশ (কাম স্থান 
1118 ) থেকে স্থখ আহরণ করা । 


\ 


২৬৬ মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্যা 
২শক্ষাতক্ষতে আন্ব্লনম্মীক্ষপেল শ্রয্রোপ ( The use of Psycho- 


Analysis in Education ) 3 

কে) মনঃসমীক্ষণ শিক্ষা সন্বন্ধে প্রচলিত প্রাচীন ধারণাকে পরি- 
বতিত করেছে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্তকে আরও ব্যাপক করেছে। এতকাল 
পর্যন্ত শিক্ষার কাজ ছিল: প্রবৃত্তিকে সংযত করার নামে প্রবৃত্তিকে জোর করে চেপে 
দেওয়া বা দাবিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা । এর পরিণাম অবশ্য কখনও ভাল হত না, 
অযথা অনেক শক্তির অপচয়ে যে এ সব আপাত অস্থবিধ! স্বষ্টিকারী প্রবৃত্তিকে 
দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এ সত্য কারে! কাছে মনঃসমীক্ষণের সত্য আবিষ্কত হওয়ার 
পূর্বে উন্মোচিত হয় নি। শিক্ষার উদ্দেশ্য মৌল প্রবৃত্তিগুলির অবদমন নয়, 
এর উদগতি সাধন । প্রবৃত্তির শক্তিকে বিনাশ করার অস্বাস্থ্যকর অপপ্রয়াস না 
করে তার গতিশক্তিকে কল্যাণকর পথে নিয়ন্ত্রিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । শিক্ষা 
এখন আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া, কেবল বিধি-নিষেধের তালিকা নয়। 
কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। মনঃসমীক্ষণের জ্ঞানালোক শিক্ষার 
দিগন্তকে আরও প্রসারিত করেছে__সমগ্র ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য । 
এর অর্থ হল এই যে, আবেগগত জীবনের ( emotional life ) সুস্থতা, 
আবেগের সুস্থ বিকাশ ধারাও শিক্ষার অপরিহার্য অজ । এইখানেই 
আসে নিজ্ঞান মনের কার্যকারিতা ও আবেগজীবনে তার প্রভাবের কথা । আবেগ 
জীবনের গভীরে যেতে হলেই মুনের নিজ্ঞান স্তরের ক্রিয়া-কর্মের কার্যকারণ সম্পর্ক 

ই জানতে হবে। তাছাড়া কর্মপ্রেরণার উৎস শক্তিও নিজ্ঞান মন থেকেই 
৷ উৎসারিত। 
| সমাজ জীবনের সাথে যাতে স্বস্থ ও সক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ব্যক্তি চলতে 
| পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের গতি প্রকৃতি নির্ণাত 
| হয়। 

(খ) মনঃসমীক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এমন 
কতকগুলি প্রেরণাদায়ী উদ্দীপক ও পদ্ধতির অবতারণা করেছে। মন-সমীক্ষণের 
আবিষ্কৃত সত্যকে আধুনিক প্ৰগতিবাদী সকল শিক্ষাবিজ্ঞানীই গ্রহণ করেছেন । মনঃ- 
সমীক্ষণ প্রদশিত এ পদ্ধতিগুলি বিশেষ ভাবে শৈশবকালীন শিক্ষাপর্বে গ্রহণযোগ্য । 
এ পদ্ধতিগুলি নিয়ে বণিত হল-_ | 
[..(১) স্ষেহ ও ভালবাসার বন্ধন- শিশুর পিতামাতা ও পিতামাতার পরিবর্ত- 

স্বরূপ শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে অকৃত্রিম ন্সেহ-ভালবাসার সম্বন্ধকে রক্ষা করতে 


মনঃসমীক্ষণ £ নিজ্ঞণন মন £ মানসিক স্বাস্থ্য ২৬৪ 


হবে। পেষ্টালোৎসি, ক্রয়েবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদগণও এ সম্বন্ধে বহু পূর্বে উল্লেখ 
করেছেন। 

(২) প্রবৃত্তির গতি-শক্তিকে যধার্থরপে ব্যবহার করা । 

(৩) ব্যক্তিশ্বাতন্ত্যকে মর্যাদা দেওয়া । 

(৪) শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলা। 

(৫) শাস্তি অপেক্ষ। পুরস্কার, নিন্দা অপেক্ষা উৎসাহদান ও প্রশংসাস্থচক 
অভিব্যক্তি অধিক কার্যকরী । শিক্ষার্থী প্রশংসা ও পুরস্কারের যথার্থ যোগ্য হওয়ার 
জন্ত আন্তরিকভাবে নিজের গুণাগুণকে পুষ্ট করার অভিপ্রায়ে পরিশ্রমী হয়ে ওঠে । 

(গ) বিষয়বস্ত হৃদয়ঙ্গম করার শক্তির পার্থক্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। 
এ পার্থক্যের কারণ বুদ্ধির পার্থক্যের জন্য হয় এটাই আমাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা 
ছিল, মনঃসমীক্ষণ এ সত্য অস্বীকার করেছে। তাদের মতে বিষয়বস্তুর সাথে 
নিজ্ঞান মনের কতটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, নিজ্ঞণন মন থেকে বিষয়বস্ত 
সম্বন্ধে ভালবাসার সঞ্চার হচ্ছে কিনা তার উপর নির্ভর করবে শিক্ষ'্থীর বিষয়বস্তু 
গ্রহণ করার শক্তি । 

এ বিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। ব্রান্চার্ড (77%%07618 ) দেখেছেন যে, 
কোন বিষয় পড়তে গিয়ে ব্যক্তির অসুবিধার কারণ মূলত আবেগগত | ছন্দ ও 
ব্যক্তিত্বের জটিলতা থেকেই পড়তে গিয়ে বাধো বাধো ভাব, ভুল পড়া, লিখতে গিয়ে 
ভুল সেখ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এ সকল দ্বন্দ ও আবেগ জঙ্জরতা অধিকাংশ- 
ক্ষেত্রেই শিশুর সাথে পিতামাতার অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হয়। পিতামাতার 
কাছ থেকে কাজ্ষিত স্সেহ ভালবাস।৷ না পাওয়া, তাদের নির্মম আচরণ শিশুকে 
মানসিক দিক থেকে আহত করে, শিশু নিজেকে অত্যন্ত নিরাশ্রয় বোধ করে 
পিতামাতা সম্পর্কে একটা ক্ষোভ ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়। একটা অনুচ্চারিত 
দবন্থ একদিকে পিতামাতাকে ভালবাসা, অপর দিকে তাদের সম্বন্ধে দ্বণাকে কেন্দ্র 
করে চলতে থাকে । এ দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অবদমন আর্ত 
হয় এবং স্বভাবতই এ অবদমনে প্রচুর মানসিক শক্তি অপচিত হয়। অবশিষ্ট : 
যংকিঞ্চিত মানসিক শক্তি নিয়ে পড়াশুনা ও লেখাপড়া! যাই কর! হয় তাদের মধ্যে 
অনেক ক্রটি বিচ্যুতি থেকে যায়। পড়াশুনার জন্ত যে মনঃসংযোগ প্রয়োজন সে 
একাগ্র মনোযোগ এরা দিতে পারে না। 

(ঘ) যথার্থ শিক্ষার জন্য মনঃসমীক্ষণ সুস্থ পরিবেশ রচনায় আগ্রহী । 
বিদ্যালয়ের ও গৃহের পরিবেশকে এমন ভাবে রচনা করতে হবে যেন শিশুর মধ্যে 


২৬৮. মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 
অবদমনের প্রকোপ যথাসম্ভব কম ঘটে এবং প্রবৃত্তির উদগতি সাধনের সমস্ত প্রকার 
স্থযোগ থাকে । স্জনশীল আনন্দমুখর খোলামেলা৷ পরিবেশেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
অগকৃল। ‘এটা কোরো! না, সেটা কোরো না" এ রকম সব সময় বিধি নিষেধ 
আরোপ অপেক্ষা, কি করবে সেটা নির্দেশ দেওয়াই স্বাস্থ্যকর । ক্জনশীল কর্ম- 
প্রবাহের মধ্য দিয়ে শিশু যাতে সর্বদ। ব্যন্ত থাকে, তার মধ্য দিয়ে যাতে সে তার 
যৌন প্রবৃত্তির গতি-শক্তিকে তার জৈবিক পথ থেকে সামাজিক ও আত্মকল্যণকারী 
পথে ঘুরিয়ে দিতে পারে সেই দিকেই শিক্ষকের নির্দেশনা ও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া 
সমীচীন । 

(উ) শিশুদের শিক্ষাদানে খেলার মনস্তাত্বিক তাৎপৰ্য্য মনঃসমীক্ষণ 
বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর মনের ইচ্ছা অভিলাষ, 
আবেগ উচ্ছলত! প্রকাশ পায় । খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর মানসিক ভারসাম্য 
বজায় থাকে । কেননা খেলার মাধ্যমেই শিশু তার ইচ্ছা, আনন্দ উদ্বেলতা, ভয়- 
ভাবনা, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রতিগ্তাসের প্রকাশ করে। বিভিন্ন বয়সে শিশুর 
স্বাভাবিক গতি-প্রক্কৃতি, তার আশা-আকাজ্জার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার 
উপর মনঃসমীক্ষণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বয়সের ধর্ম অনুয়ায়ী শিশুর 
খেলার সরঞ্জাম যোগাতে হবে যাতে করে তার স্বাভাবিক বিকাশ হতে পারে। 
খেলার সরঞ্জাম এমন হবে যা শিশুকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ নির্বাধ কল্পনা শরয়ী/খেলায় 
আগ্রহী করতে পারে। আবার এমন সব সরঞ্জাম থাকবে য! দিয়ে নিয়ম-নিবদ্ধ 
'খেলাধূলাও করা যেতে পারে। মেলানি ক্লেইন ( Melanie Klein) প্রমুখ মনঃ- 
সমীক্ষকগণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মানসিক টৈকল্য সারিয়ে তোলার জন্ত খেলা- 
ভিত্তিক মানপিক চিকিৎসার প্রবর্তন করেছেন । 

(চ) মন:নমীক্ষণের নতুন আলোকই “শিশু-নিদেশনা ( Child Guidance ) 
মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্তা। এবং শিশুর স্বাধীনতা বা তার হ্বতঃ্ফুর্ত স্চ্ছন্দগতি প্রভৃতি 
বিষয়ে আন্দোলনের স্থচন! করেছে। শিশু নির্দেশন। আন্দোলন থেকেই শিশু- 
নির্দেশনা চিকিৎসাগার (0/%8 guidance clinic) স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধ i 
হয়েছে এবং এ থেকে বস্তুত বহু শিশু-নির্দেশন! চিকিৎসাগার স্থাপিত হয়েছে। ' 
শিশুর মূল্যায়নে, শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণ আধুনিক মানুষকে আরও 
সজাগ করেছে। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা, যা আধুনিক শিক্ষা-ধারার মূল বৈশিষ্ট্য তার : 
সাথে মনঃঘমীক্ষণও স্থর মিলিয়ে এই সত্যকে আরও সোচ্চার করে তুলেছে । 

নিয়ম শৃঙ্খল! . সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন মনঃসমীক্ষণই 


মনঃসমীক্ষণ £ নিজ্ঞাঁন মন £ মানসিক স্বাস্থ্য ২৬৯ 


করেছে। শাসন তর্জন গর্জনের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা আনয়নের যে চেষ্টা-পুর্বে প্রচলিত 
ছিল তা যে মানসিক দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর এবং এরূপ আপাত, শৃঙ্খলাপরায়ণতার 
আড়ালে অধিক বিশৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনাই যে লুকায়িত, এবিষয়ে মনঃসমীক্ষণ তাঁর 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আলোকপাত করেছে । এখন শিশুর স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি- 
শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তার মধ্যে সুন্দর সুস্থ স্থায়ী অনুভূতি (sentiments ) কথাটি 
করতে হবে, জীবন সম্বন্ধে স্বস্থ বোধ ও প্রতিন্ঠাসের উন্নেষ ঘটাতে হবে। শৃঙ্খলাকে 
এইভাবে অন্তর্জাত, জীবনকে সুস্থ পথে নিয়ন্ত্রণকারী একটা স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি রূপে 
তৈরী করতে হবে। ফ্রয়েড ও তাঁর অন্গামীরা শৃঙ্খল! সম্বন্ধে একটি সুস্থ ধারণার 
প্রবর্তন করে বিগ্ভালয়ের কর্মধারা, শিক্ষকের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক নতুন দিকের 
উন্মোচন করেছেন। শিক্ষক এখন আর কেবল বিষয়জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে শিক্ষার্থীকে 
তথ্যজ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করার কাজে নিযুক্ত নন। শিক্ষকের সমগ্র ব্যক্তিত প্রভাবে, 
তার যত্র ও নিষ্ঠা দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সুস্থ জীবন বোধ ও স্থস্থ আচরণের উন্মেষ 
ঘটানোও শিক্ষকের কাজ। শিক্ষক জীবন-শিল্পী । 

(ছ) জীবনের অতি প্রত্যুষকালের জীবনাচরণ, পরিবেশ প্রভাবই ব্যক্তিত্বের 
মূল ভিত্তি ও গ্ররুতি নির্ণয় করে।  ফ্রয়েডের মতে শিশুর গাঁচবছর কালের মধ্যেই 
ব্যক্তিত্বের কাঠামো তৈরী হয়ে যায়। মনঃসমীক্ষকদের মতে শিশুর প্রথম পাঁচবছরে 
বিশেষ প্রযত্ব ও পরিচর্ম! একান্তভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সকল 
_অপসঙ্গতি দেখা যায় তার বীজ প্রথম পাচবছরের অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত 
থাকে। গৃহ-পরিবেশের ও পরিচর্ধ্যার অসুস্থতার জন্য যে অপসঙ্গতির উত্তব হয়, 
পরে বিদ্যালয়ে তার নিরাময় করা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।১ প্রাক-প্রাথমিক 
পর্যায়ের শিক্ষার গুরুত্ব যে প্রাথমিক স্তর অপেক্ষা কোন অংশে কম 
নয়, এ সত্য মনঃসমীক্ষণই উদঘাটন করেছে। পিতামাতার ব্যক্তিত্ব, তাদের 
জীবন-ভঙ্ী, দৃষ্টিভঙ্গী শিশুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে শিক্ষিত করে তোলে__পিত।- 
মাতাই শিশুর প্রথম শিক্ষক। শিক্ষাক্ষেত্রে পিতামাতার শিক্ষাদান, তাদের ব্যক্তিত্ব, 
তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক যে কত গভীরভাবে 
"কাজ করে, এ সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণই যথার্থভাবে আলোকপাত করে। এদিক থেকে 
মনঃদমীক্ষণ সন্তান প্রতিপালনের স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি অবগতির জন্ত পিতামাতাকে 


\ Many of child’s Class room difficulties are the surface manifestations of a 


deep-rooted problem which has its origin in his Pre-school experiences. 
Rivin, Education for Readjustment. 
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নিজেদের বথার্ঘভাবে শিক্ষিত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব অরোপ করেছে। সন্তানের 
বয়ংক্রম অনুযায়ী খাগ্য-তালিকা, সন্তানের আবেগ-জীবনকে: স্বস্থ করে তোলার 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টকোণ ও উপায়, শিশুর মধ্যে সুস্থ অভ্যাস গঠনের কৌশল প্রভৃতি 
বিষয়ে, এক কথায় শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পিতামাতাকে যে যথার্থভাবে 
জ্ঞানী হতে হবে, এ বিষয়ে মনঃসমীক্ষণ গভীরভাবে গুরুত্ব আরোপ করছে । 

(জ) শৈশবকালেই মূল্যবোধের জন্ম হয়। এ মূল্যবোধের ভিত্তি ছল, 
অধিশীস্তা ( 50০:-০৪০ )। অধিশান্তা শৈশবেই বছল পরিমাণে গঠিত হয়ে যায়। 
স্থষম অধিশান্তা গঠনের জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকের অনেক দায়িত্ব আছে। ইতি- 
বাচক ( 2০৪১৮৪ ) নির্দেশনার মধ্য দিয়ে, পিতামাতা ও শিক্ষকের স্বস্থ জীবনা- 
চরণের মধ্য দিয়েই সুস্থ ও স্থযম অধিশীস্তা তথা সুস্থ মূল্যবেধি গড়ে উঠতে পারে। 
কেবল ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে স্বস্থ মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায় না। অধিশাস্তা 
“গঠন, ও জীবনে তার যে কত গভীর প্রভাব এ সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণই প্রথম আলোক- 
“পাত করে। 

ৰি আধুনিক যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও মনঃসমীক্ষণ 
| যথাৰ্থ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শৈশবকালীন যৌন-জীবনের সত্যকে মন£সমীক্ষণ 
স্বীকার করায়, যৌন-বিষয়ক জ্ঞান পূর্বে যতটা ধিকৃত হত, এখন আর ততটা হয় না। 
এখন একট। বয়স পর্যন্ত এরূপ আচরণ অস্বাভাবিক নয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 
“ফলে এ সকল বিষয়ে, অযথা পাপ-বোধের কৃষ্টি না করে যৌন-জীবনের স্বাভাবিক 
গতি বিধি ও যৌন-মানস শক্তির (7:4০) যথার্থ উদগতির জন্য সুস্থ পরিবেশ 
| রচনা করতে হবে। নবযুবকমুবতীদের যৌন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। 

তাছাড়া শৈশবকালীন যৌনতা (Infantile Sexuality ) বিষয়ে মনঃসমীক্ষণ 
প্রদত্ত জ্ঞান, শিশুকে মাতৃত্ত্ত পান করানো, তা ছাড়ানো, মল-মৃত্র পরিত্যাগ বিষয়ে 
| বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলার বিষয়েও মাকে বিশেষভাবে সচেতন করে 
| তুলেছে। 


| দ্বন্দের স্বরূপ নির্ণয় করতে হবে।১ 
ee SEIS SCHED. 
:> 1. The Content of the unconscious is an essential part of the pupil's nature, 


2. 
টং / ২ বি বিন ০ ননী 
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তাছাড়। মনঃসমীক্ষণের জ্ঞান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠনেও সাহায্য 
করতে পারে । শিক্ষকের নিজের মধ্যেই যদি গৃটৈষা বা জট থাকে, সে জটের 
কারণ নির্ণয় ও তার মুক্তি-পথ শিক্ষক আত্ম-সমীক্ষণের মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণে 


| আবিষ্কার করতে পারেন। 
k ॥ সার-সংক্ষেপ ॥ 
মনঃলমীক্ষণ,এতিহাসিক পটভূমি 
ও ফ্ৰয়েড, = মানসিক রোগ চিকিৎসার গবেষণা থেকে 
কস ধীরে ধারে ননঃসমীক্ষণের সত্যসার এসেছে। 


মানসিক কারণে মনের পরিবর্তন হয়। ১৭৮০ 
খৃষ্টাব্দে Mesmer সন্মোহন বিগ্ভাকে চিকিৎসা 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। প্যারিসের Charcot 
| সায়ুরোগ বিশেষজ-হিষ্টিরিয়া রোগের কারণ 
নির্ণয় করেন। নান্গী মতাঁবলঙ্বীরা এর 
\ বিরোধিতা করেন। বেষ্টনের মর্টন সম্মোহন 
ূ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন_চেতন মনের নিকট 
আরও একটি মনোজগতের অবস্থান আছে বলে 
বলেন । প্যারী নগরের পিয়ারে জ্যানে (Pierre 
| Janet) বলতেন-__-অচেতন অবস্থায় মানস ক্রিয়া- 
২. কাণ্ড সম্ভব_তিনি দেখলেন যে সংবিষ্ট অবস্থায় 
ভিষ্টিরিয়া রোগী এমন কথা স্মরণে আনতে পারে, 
যে সব অভিজ্ঞতার কথা জাগ্রতাবস্থায় একে- 
বারেই স্মরণে আনতে পারে না। মনঃসমীক্ষণের 
ভাবধারার উৎসমুলে জ্যানে প্রমুখ মনশ্চিকিৎ- 
সকদের চিন্তাধারা কাজ করেছে। 

ফ্রয়েডের' প্রয়াস পর্যায় -* ্রয়েড, পরিচিতি ১৮৮৫ খৃঃ ফ্রিবু্শহরে 
ক্রয়েডের জন্ম। নাতক হওয়ার পূর্বে শরীরবৃত্ত 
বিষয়ে পড়াশুন! করেন। সীরকোর কাছে 
শিক্ষালাভ_আবেশিক রোগে বিকৃত যৌন- 
জীবন কাজ করে। 'স্রয়েড দেখলেন, স রকে! 
ৃ রোগীকে সংবিষ্ট করে হিষ্টিরিয়া রোগ লক্ষণ 


i 1 il is:toibeZintelligently: handled. 
Wn in a general way if the pupil ‘sitotbedin | c 
OTE Adams, Modern Development in Education Practice. 
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জোসেফ, ক্রয়ারের প্রভাব - 


ফুটিয়ে তুলতে পারে। সম্মোহনকেই চিকিংনার 
প্রধান উপায় হিলাবে তিনি গ্রহণ করেন 
নান্সীদের রোগ নিরাময় পদ্ধতি দেখতে গেলেন 
ফ্ৰয়েড । অভিভাবন ( Suggestion ) সমান, 
কাধকরী নয়। 

ভিয়েনার চিকিৎসক । তিনি দেখলেন সংবিষ্ট 
অবস্থায় প্রক্ষোভঘটিত অন্থবিধার কথাগুলি খুলে 
বললে৷ রোগিনী ভাল হয়ে যায় । অনেক পুরানে। 
বিশ্বত ঘটন! মনে আসে। পু্ীত প্রক্ষোভ 
বিরেচন প্রক্রিয়াকেই অভিন্ফে'ট (Abreac- 
6০7) বলে। ক্রয়ার ও ফ্রয়েড এই পদ্ধতি 
হিষ্টিরিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত 
নিলেন। 

ক্রয়েড দেখলেন, মনের অনেক গোপন কথা এ 
অবস্থাতেও ( সংবিষ্ট অবস্থায়ও ) স্মৃতিতে ফিরে, 
আনে না। মকল রোগীকে সংবিষ্ট করাও যায় 
না। ফ্ৰয়েড বানহাইমের কাছে অধ্যয়ন করতে 
গেলেন। চেতন মনের সাথে অবচেতন মনের, 
সেতুবন্ধ স্থাপন । সংবিষ্ট অবস্থায় রোগী যা করে, 
জেগে ওঠার পর, তার আর দে সব কিছু মনে 
থাকে না। সংবিষ্ট না করে রোগীর কপালে হাত 
রেখে আস্তে আস্তে স্পর্শ করে ফ্রয়েড পূর্ব স্মৃতি 
ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন । ফ্রয়েড সংবেশন 
পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি 
গ্রহণ করলেন । সম্মোহনের আবেশপ্রবণতা ও 
অবাধ ভাবানুঙ্গ মিলিয়ে ফ্রয়েডের চিকিতনা! 
পদ্ধতি আরম হল। 


স্বপ্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিজ্ঞান মনে 
প্রবেশের'পথ স্থগম হয়। কোন কিছু হঠাৎ ভুলে 
যাওয়া, কোন কিছুর বিকৃত উচ্চারণ, বিদ্রুপ 
প্রভৃতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েও নিভর্ভান স্তরস্থিত 
ব্যক্তির গুটৈষ! জানা যায়। উদ্বায়ু রোগের সং- 
লক্ষণণ্পর, অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্ৰান্তি, বিদ্রুপ গ্রস্ৃতি 
বিশ্ব করে যে অবদমিত, ইচ্ছা বা গুটেকার 
প্রকাশ পাওয়া যায় তা যৌন-চ্ছা নংক্রান্ত। 


মাঠ 
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মনঃসমীক্ষণের আরও বিকাশ 
ব্যাপ্তি? 


ফ্রয়েডের মনস্তাত্বিক সত্যাদি = 
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রোগীকে কেবল জানানোই হবে না, কি ও 
কেন তার অসুস্থতা, রোগীকে নিজে নিজে রোগ 
উৎপাদনকারী মূল অভিজ্ঞতাকে চেতন মানদ- 
পটে পুনরুদ্রেক করতে হবে। শৈশবকালীন 
অভিজ্ঞতায় যেতে হবে, না হলে স্থায়ী আরোগ্য 
হয় না। মূল 592021৩য প্রক্ষোভজনিত কোন 
আঘাতের ফল। শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার অধি- 
কাংশই শৈশবকালীন কল্পনা ঃ মনোজগতে 
বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ। 
মনঃসমীক্ষণের মধ্য দিয়ে শৈশবকালের ইচ্ছা- 
গুলিকে ধরতে পারেন, তাহলেই বয়ঃপ্রাপ্তি 
কালের মনোবিকারের মূল কারণে পৌছানো 
যায়। শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার সাথে যে প্রক্ষোভ 
সংযোগ রয়েছে, তার পুনরুদ্রেক ঘটাতে হবে ॥ 
সংক্রমণ (Transference) মনঃসমীক্ষককে কেন্দ 
করে ব্যক্তি তার শৈশবের আবেগ মথিত অভি- 
জ্ঞতাকে মুক্তি দিতে চায়। প্রথমে সদর্থক সংক্রমণ 
(Positive Transference) | অবাধ ভাবান্ু- 
বঙ্গ ও সংক্রমণ__এ ছুটি অবস্থাকেই ফ্ৰয়েড তার 
লক্ষ্য পথে কাজে লাগান। সকল রোগ দেহগত 
কারণে হয় না। সেইজন্য কেবল তথাকথিত 
চিকিৎসা শাস্ত্র শিখলেই মনঃসমীক্ষক হওয়া 
যায় না। মনঃসমীক্ষক হতে হলে প্রথম নিজের 
মনঃসমীক্ষা করিয়ে নিতে হবে । মনঃসমীক্ষক 
হওয়ার জন্য মনঃসমীক্ষকের অধীনে প্রগাঢ় 
অধ্যবদায় ও অনুশীলন প্রয়োজন । ডাক্তার হলেই 
মানসিক রোগের চিকিৎস| করা যায় না। 

ক্রয়েডের চিকিৎস! সংক্রান্ত ঘটনাগুলির 
মধ্যেই তার বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্বিক হুত্রগুলি 
বর্তমান আছে। সংক্রমণ প্রকৃতপক্ষে মনঃদমী- 
ক্ষকের প্রতি রোগীর সদর্থক ও নএ্থক 
প্রতিগ্থ।স (Positive & Negative atti~ 
0৫০)। মুক্ত ভাবানুবঙ্গ দিতে গিয়ে বাক্তির যে 
বাধো বাধে! ভাব ত| কেবল চেতন মন থেকে 
আনে না_নিজ্ঞান মন থেকেও এ বাধা আসে ॥ 


২৭৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


মনঃসমীক্ষণের সময় অবদমনের অভিজ্ঞতী স্পষ্ট 
হয়_অবদমনের বাধা স্মৃতি উদ্ধার পথে বাধা 
হয়ে দড়ায়। উদ্বায়ু রোগী এবং স্বাভাবিক মনঃ- 
সমীক্ষণেচ্ছু ব্যক্তি আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে 
ফ্রয়েড মূল ছুটি সত্যের উদ্ভাবন করেন-_(ক) 
অবদমন (থ) শৈশবকালীন যৌনতা! | মনঃসমী- 
ক্ষণের সময় অব্যবহিত অতীতের কথ! বলতে - 
বলতে শৈশবের ও অতি শৈশবকালের বাস্তৰ 
অভিজ্ঞতার কথ! ব্যক্তি স্মৃতি পথে ফিরিয়ে 
আনতে পারে, কাল্পনিক অভিজ্ঞতার কথাও 
মনে আসে ॥ শৈশবকালীন আকাঙ্জার নাথে ॥ 
যৌনতার সম্পর্ক আছে । উদ্বাধু রোগ শৈশব- 
কালীন যৌনেচ্ছার অবদমন থেকেই উদ্ভুত হয়। 
শৈশবকালের অবদমিত যৌনেচ্ছা যে কেবল 
উদ্াযু রোগীদের মধ্যেই .থাকে তা নয়, এটা 
সকল ব্যক্তির মধ্যেই কম বেণী থাকে । ক্রয়েড 
বাঁরকোর সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছিলেন ও তার 
সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই উদ্বাযু রোগীদের. 
চিকিৎসা করেন। ফ্রয়েড তীর সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে 
কতকগুলি সুত্র অনুসরণ করেছেন_ (ক) যা, 
কিছু নিষিদ্ধ তার প্রতিই মানুষের স্বাভাবিক | 
] 


ইচ্ছা'আছে ধরে নিতে হবে । (খ) মানুষ যাকে 
ভয় করে তাকে প্রত্যাশাও করে। 

প্রেষণা ও গুটেবা মানসিক রোগের কারণকে 
প্রেষণা, নিৰ্জ্জন মনের ইচ্ছা ও ইচ্ছার অবদমন 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যক্তির 
ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না-_ব্যতির ইচ্ছাতেই 
সব কিছু ঘটে, ব্যক্তি বখনে। নে সম্বন্ধে অবহিত, 
কখনও অবহিত থাকে। না। মানুষের ভুল 
তরান্তির পিছনেও*নিজ্ঞণন ইচ্ছা কাজ করে। 
উল 
প্রকাশিত হয় সেই কৌশলেই ব্যঙ্গ-বিদ্রপের r 
ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি উদাহরণ ঃ ' 
কোন ব্যক্তির স্ত্রী সম্বন্ধে মন্তব্য; মুসোলিনী, 
ভ্রয়েডের নিজের অভিজ্ঞত!। স্বপ্ন, ভুল ভ্রান্তি, 


| 
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স্বপ্ন বিশ্লেষণ > 


বিদ্ধণ, রোগ-লক্ষণ সবই ফ্রয়েডের মতে কাষ- $ 
কারণ সম্পফিত। 

আমাদের যে সকল বাণনা পূর্ণ হয় নি ব 
যাদের পুর্ণ হবার পথে বাধা, আছে, সেই সব 
ইচ্ছা! স্বপ্নে কাল্ননিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। কোন 
হচ্ছ ব। চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকলে মনে যে অশান্তির 
উদয় হয়, স্বপ্নে কল্পনার সাহায্যে তারই শান্তি 
হয়। মনের অশান্তি দূর করে বলে স্বপ্ন নিদ্রার 
সহায়। সেইজন্য স্বনকে Guardian of sleep 
বলে। নিদ্রাকালে মনের প্রহরী কিঞ্চিৎ অসতক 
হয়ে পড়ে, সেই অবকাশে অৰ্দমিত ইচ্ছা ছদ্ম- 
বেশে ও প্রতীকের সাহায্যে সংজ্ঞানে এসে 
উপস্থিত হয়। স্বপ্নে ব্যক্তি যা দেখে (Manifest 
content) ত, ব্যক্তির যে অবদমিত নিজ্ঞ ন 
বানন। (Latent content ), তারই ছদ্মবেশ 
প্রতিফলন। স্বপ্নের কারকে যে অব্দমিত ইচ্ছাটি 
থাকে, তা যদি সরাসরি দংজ্ঞানে আসে, তা হলে 
সেটা ব্যক্তির কাছে দ্বণ ও ভয়ের উদ্রেক করে। 
যে মুহুর্তে এ ইচ্ছ! সজ্ঞানে আসার প্রয়াস করে» 
নিজ্ঞান মনস্থিত প্রহরী (০9050) একে&প্রতি- 
হত করে এবং পুনরায় নিজ্ঞানে ফিরিয়ে দেয়। 
স্বপ্নের পিছনেও প্রেযণ| থাকে ॥ স্বপ্নের সাথেও 
ব্যক্তির নিজ্ঞান অব্দমিত ইচ্ছার সম্পর্ক 
রয়েছে। প্রত্যেক মানসিক কাধেরই মানসিক 
একটি কারণ আছে। 

অতীতের কিছু কিছু মনে করতে ন! পারাটা 
ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা *নিয়ান্ত্িত-প্রেষণাবদ্ধা। 
এরূপ মনে করতে ন! পারার ঘটনাই প্রতিবন্ধ 
( Resistance ), গ্রাতবন্ধ থাক] মানেই পূর্বের 
কোন অবদমনের ইন্গিত। 


মানসিক রোগের কারণ অর্থাৎ “ইচ্ছার 
সত্রগুলি অতীতের ঘটনার মধ্যে খুজে দেখতে 
হবে_ন্বগ্র, বিদ্রপ বা কোন ভ্রাস্তির মধ্য দিয়ে যে 
ইচ্ছার পুরণ প্রয়াস ব্যক্ত হয়ে থাকে, সেটাও 
অতীতের কোন ইচ্ছা | এই হুত্রকে ধরেই ফ্রয়েড, 


২৭৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 


ব্যক্তির সহজাত দ্বৈত। ? 


স্থজল এষণী। (2০৪) ও মরণ 
এষণ। (Thanatos) + 


অব্যবহিত অতীত থেকে শৈশবজীবনের অভি 

জ্ঞতায় চলে যাঁন। শৈশবকালের ইচ্ছাগুলি। | 
সংক্রমণের সময় (Iransference) সক্রিয় হয়ে 
ওঠার একটা উপযুক্ত অবস্থা ফিরে পার 
মনঃসমীক্ষকের মধ্যে ব্যক্তি তার পিতাকে দেখতে 
নি পার এ সমত পিক 


অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে, 


“অবদমিত' “শৈশবকালীন" “যৌনতা এ! 


শৈশবকালীন যৌনতা £ আঙ্গুল চোষার মধ 
দিয়ে শিশু “যৌন সুখ আহরণ করে, মাতৃত্ত 
কামড়ানো, মলমুত্র পরিত্যাগ করা, সার! 
শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ম্পশিত ও অ 
হওয়ার মধ্য দিয়েও শিশুর ‘কাম-পিপাসা! 
ক্রয়েডের মতে শিশুকে স্বত্ঃস্কর্তভাবে যা বি 
দেহগত সাংবেদনিক (990$009) "সুখ দেয় 
তার মধ্যেই “যৌন-সথখ' থাকে। বৃহত্তরভাবে 
ক্রয়েড “যৌনতাকে" ভালবাসার সমার্থক বছ 
ব্যবহার করেছেন। মানসিক জীবনের দ্বৈতত 
মনের তিনটি স্তর -চেতন, প্রাকচেতন ॥ 
নির্জ্জান। চেতন মন ও নির্ঞান মন £ মনের ছু 
বিপরীতমুখী দিক ৷ চেতন মন ও নিভ্ঞান মূ 
মনের ছুটি বিপরীতধর্মী দিক । মনের ক 
দিক বাস্তবধ্মী, অপরটি সুথান্বেষী । দ্বৈত 
প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সাথে পরিবেশের_স্থ* 


সভার (680) প্রেযণা, কামশক্তির (05481 
সম্পূর্ণ বিপরীতধ্মী না হয়ে বরং বল 


কখনো কথনো৷ কামশজিকে অহমে আবদ্ধ 
রাখে_নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তর 


মনঃসমীক্ষণ : নিজ্ঞন মন £ মানসিক স্বাস্থ্য 


নিন মনের স্বরূপ £ ভ্রয়েডের 


৮ 


২৭৭ 


অংশত কামশক্তির অন্তভূক্ত। আত্মরক্ষাকারী 
প্রবৃতিগুলি ভিন্ন জাতীয় হলেও, এরা সমষ্টিগত- 
ভাবে কামশক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতধ্মী এটা আর 
বল! চলে, না। আত্মরক্ষাকারী প্রবৃতিগুলি 
কিয়দংশে কানশজির অন্তভূক্ি। আত্মরক্ষাকারী 
প্রবৃতিগুলির দ্বারা পরিব্যাপ্ত কামশক্তিকে ফ্রয়েড 
বলেছেন জীবন-এবণ11 এর বিপরীতমুখী ইচ্ছা 
মরণ-এণা-_ক্রয়েডের দ্ৈততা প্ৰমাণ করে । 
মনের চেতনা ও নির্ঞানের দ্বৈততাকে ফ্রয়েড 
পুনৰিবেচন! করেন। অহম (88০) সম্পূর্ণ 
ভাবে চেতন নয়__মনঃসমীক্ষণের সময় ব্যক্তি 
চেতনভাবে কোন বাধ! দেয় নাসে বাধা সম্বন্ধে 
ব্যক্তি অবহিতও থাকেন না নিজ্ঞশনের অহম 
বাধা দেয়। অহমের চেতন দিক পরিবেশের 
সাথে সংশ্লিষ্ট । নিৰ্জ্জন মনে সদা সক্রিয় প্রবৃত্তি 
নিচয়, যন্ত্রণার উদ্রেককারী বিশেষ বিশেষ 
অবদমিত কামনা বাসনা ও অভিজ্ঞতা বাস 
করে। অন্তঃস্থিত মনের স্তরকে ক্রয়েড নামকরণ 
করেছেন ইড বা অদস। মনের অহম বা 788০ 
অংশ পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বটে, কিন্তু এ ' 
স্তরের উদ্ভব হয়েছে অদস্‌ থেকেই, ইদ= প্রবৃত্তির 
শক্তিলজীবন-এয৭17মরণ-এষণা। অহম্‌ (60) 
এক দিকে অদস্‌ ও অন্য দিকে বাস্তব জগতের 
দাবির সাথে সামগ্রন্ত রক্ষার জন্য মধ্যস্থত। 
করে। আদস্‌ ও অহমের মধ্যে তৃতীয় একটি 
সত্তার আবির্ভাব হয়_একে বলা হয় অধিশাস্ত! 
(5uper-E£0) ; অহম্ও অদসের অন্ত নদ থেকে 
অধিশাস্তার উদ্ভব। অধিশাস্ত। কেবল মানুষের 
মধ্যেই থাকে, মানব শিশুকে সমাজ আরোপিত 
বিধি নিষেধের মধ্যে শৈশবকাল কাটাতে হয় 
এবং জন্মকাল থেকে, যথার্থ যৌন জীবন আরম্ভ 
হওয়ার কালের মধ্যে অনেকট। সময় নিয়ম 
শৃঙ্খলার মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়--এ 
থেকেই অধিশাস্তার জন্ম হয়। অধিশাস্তা গঠনে 
ইডিপাস গুঁচেযোর যথেষ্ট ভুমিক। আছে। 
পৌরাণিক কাহিনীঃ থিবসের রাজার ছেলে 


২% - মানসিক স্বাস্থযবিা 


| নিজ্ঞান অভিজ্ঞতায় তীক্ষ পুগ্জীত আবে 


ইডিপাস-_ইডিপাস সম্বন্ধে খিবসের রাজা) 
ভবিয়ৎ বাণী শুনলেন যে, সে তাকে হতা! করে: ॥ 


মানুষ করলেন। ইডিপাস পিতৃ পরিচয় কিছু? 
জানতে পারল না, ভবিযাত্বাণীও কিছু জানল: 
না।_তার আপন পিতার সাথে পথে দেখা হল, 
ঝগড়া হল, যদ্ধ হল, তাকে হতা! করল । রাণীকে 
বিবাহ করল । স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাস করল, 
চারটি সন্তান হল, পরে জানল, রাণী তার মা 
লজ্জায় ঘৃণায় সে তারচোখ তুলে ফেলল। 4 
ইডিপাঁস কমপ্লেক্স বা গৃঢ়ৈষা বলতে বোঝায় মা'র 
সম্পর্কে ছেলের যৌনেচ্ছা । 


নিজ্ঞন মন, প্রীক-চেতন ও চেতন মন 
( The unconscious) | অবস্থান বিন্ 
(Topographical) মনের তিনটি স্তরের ক 
বলেছেন। নির্জ্জান মনের ধারণ! ফ্রয়েডের প 


সোফেনায়ার (Schopenhour) এবং 
(Nietz০he) দিয়েছিলেন। নিজ্ঞীন 
বাক্তির মানস ক্রিয়ায় অধিক সক্রিয় । 
মন, নির্জ্জান মনের তুলনায় অতাস্ত স্বল্পকা' 
ও ক্ষুদ্রাংশ ৷ নিজ্ঞ্ণান মনে আছে অজত্র " 
কালীন কামনা, অতৃপ্ত বাসনা, উদগ্র যুগ-তৃষ্ণা | 


অনুষঙ্গ থাকে। নিজ্ঞান মন যে আছে; 
প্রমাণ--ঘুমের ঘোরে চলা, সম্মোহনের 
অভিভাবন জনিত পরিবর্তন, স্বপ্নদেখা, তুল 
বিদ্রপ, মানসিক রোগ বা! বৈকল্যের সংঙ্গণ 
প্রভৃতি । সক্রিয়তা অনুযায়ী মনের তিনটি অ 
(880০6929115) অদস্‌ (0) অহম্‌ (৪৪০): 
অধিশাস্তা (90৩7-58০)। অদস্বম 
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দ্বন্দ, অবদমন এবং গুটৈষা! ৯ 


শক্তির উৎস, মনের আদিম ও অবিন্যন্ত রূপ। 
সর্বদা সুখ সূত্রের দ্বারা চালিত। অহম্-_বাস্তব 
সত্তা, বাস্তব স্তরের দ্বারা চালিত। অহমকে 
একদিকে অদসের ইচ্ছার সাথে ও অন্যদিকে 
ভৌতিক ও সামাজিক বাস্তবের সাথে সামগ্্ত 
রক্ষা করে চলতে হয়। অধিশাস্তা-.বিবেক 
সত্তা--সমাজ সংস্কৃতির দ্বারা অনুবর্ঠিত। 
অহমের আদর্শ (2০-1991) অধিশাস্তার 
জন্ম ইডিপাস স্তরে হয়। মন প্রথমাবস্থায় 
সম্পূর্ণরূপে নির্্জান অদস (10), অহম্‌ অদসের 
রূপাস্তরণ থেকে উদ্ভূত হয়। পিতামাতার সাগে 
একাত্মীকরণের মধা দিয়ে অহমের “অহম 
আদর্শ” (28০-1৫981) উদ্ভুত হয়। 

সকল বাবহারই অদস্‌, অধিশাস্তা ও অহমের 
মধ ছন্দের পরিণতি । মনের চেতন, প্রাক- 
চেতন অথবা অবচেতন স্তরে সংঘটিত হয়। 
সমশক্তি সম্পন্ন বিপরীতমুখী ইচ্ছা থেকে ছন্দ: 
ইচ্ছা ও ইচ্ছা রূপায়ণে বাধা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি 
করে। ছন্দ শৈশবকাল থেকেই আরম্ভ হয়। 
ঘন্দ ও দ্বন্দের যথার্থ সমাধান বাক্তিত্ব বিকাশ 
পর্যায়ের মধ্যে একটি তাৎপর্য আছে। অস্ত্র 
যাদের বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতা, বেশী তাদের 
মধো বেশী করে দেখা দিতে পারে। বুদ্ধিমান 
শিশুদের দ্বন্দ বেশী, দ্বন্দ উত্তরণের কর্মপ্রয়াসও 
অধিক, ফলে নূতন নূতন কর্ম প্রয়াস ও সার্থক- 
তার মধ্য দিয়ে তাদের বাক্তিত্বও সামঞ্রন্ত রক্ষার 
ক্ষমতায় অধিক সম্পন্ন হয়। ফ্রয়েডের মতে দ্বন্দ 
আরও গভীর কারণে হয়। অদসের ইচ্ছা যখন 
চরিতার্থ হবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন 
বাস্তবের বাধা ও অধিশাস্তার "শাসনে তা 
প্রতিহত হয় এবং দুই বিপরীতমুখী ইচ্ছার মধো 
দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ নিজ্ঞান স্তরেই চলতে 
থাকে। নিজ্ঞান অদস্‌ ইচ্ছা নিজ্জানের প্রহরী 
(censor) ছার! প্রতিহত হয়। এ সব ইচ্ছা তন 
অবদমিত হয়। এ প্রক্রিয়াকেই অবদমন বলে 
দ্বন্দের পরিণামে অবদমন দেখা দেয়। দ্বন্দ 


২৮০  আনিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 


অন্তদ্ধন্দ্বের মীমাংসা = 


প্রবৃত্তি ও যৌন-মানস শক্তির 
সিদ্ধান্ত : লিবিডোর স্বরূপ ৯ 


অবসানের জন্য আমাদের মন নানাপ্রকার আত্ম- 
রক্ষাকারী কৌশল-প্রয়াস ( defence mecha- 
nismS ) অবলম্বন করে থাকে। অতৃপ্ত 
অবদমিত ইচ্ছাগুলি নির্জ্জানে সক্রিয় থাকে। 
ধীরে ধীরে একটি অবদমিত ইচ্ছা অন্য একটি 
সমধর্মী অবদমিত ইচ্ছার সাথে যোগন্ুত্র স্থাপন 
করে এবং এইভাবে একই প্রকারের বহু 
অবদমিত ইচ্ছা! একত্রিত হয়ে একট জট বা 
গৃঁঢেবা (C০mp]eX) এর সৃষ্টি করে। কখনও 
কখনও প্রহরীকে (09750) ফাকি দিয়ে, এই 
সকল অবদমিত ইচ্ছ! নানাভাবে চেতন মনের 
স্তরে পৌছে যায়। 

হীনমন্যত! বোধ থেকে শিশুর মধ্যে যে অন্ত- 
বন্দ দেখা দেয়-হীনমন্যত! দুর করার উপায় 
হিসাবে গঠনাত্মক প্রয়াস করতে পারে | পরি- 
পুরক গঠনাত্মক কাজের মধা দিয়ে অন্তদ্ব ন্ের । 
সমাধানই শ্রেয়ঃ। অবস্থার পর্যালোচনা £ যে 
অবস্থা শিশুর মধ্যে অস্তত্থন্দের উদ্ভব ঘটায়, সে 
অবস্থার পর্যালোচনা! করে দেখতে হবে ও অন্ত- 
দ্বন্দের কারণটি দূর করতে হবে। 


নদ সুখাশ্রয়ী অদস্‌ ইচ্ছা (0) ও বাস্তব 
সুত্রাশ্রয়ী অহমের (8৪০) মধ্যে ঘটে থাকে। 
ফ্রয়েডের মতে জন্মগত ছুটি মৌল জৈব-মাননিক 
ইচ্ছা রয়েছে-_একটি জীবন-এষণা, জীবন-তৃষ্ণা, 
অপরটি আক্রমণ, ধ্বংস, মৃত্যুর ইচ্ছা। সকল 
কাজের মূলে প্রত্যক্ষ ৰা পরোক্ষ ভাবে এই 
ইচ্ছাগুলি কাজ করে। যে শক্তি কোন কিছু স্তর 
করতে, আত্ম-রক্ষা ও বংশ রক্ষায় প্রবৃত্ত করে 
তাকে বলে ভালবাসার প্রবৃত্তি, জীবনতৃষকা 
জীবন-এষণা। (87095 বা life-instinct ) | যে 


শক্তি ও ইচ্ছা ধ্বংস, আত্মহনন ও অপরকে * 


হননে প্রবৃত্ত করে তাকে বলে মরণ-এণা | 
এ ছুটি প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও পরপ্পর 
নিরপেক্ষ শক্তি নয়। ভালবাসা ও ঘৃণা, ধর 


| 
এ 


| 


০ 
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লিবিডোর স্বরূপ > 


লিৰিডোর বিকাশ-ধারা ৯ 


ও সৃষ্টি, জীবন ও মৃত্যু মিলেমিশে একের সাথে 
অপরে জড়িয়ে আছে। ফ্রয়েডের দ্বৈততার 
( ambivalence ) ধারণ! এ থেকে এসেছে। 

মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উৎস-শভি। ফ্রয়েড 
এ শক্তিকে যৌন-মানস শক্তি বলেছেন। সকল 
প্রকার ভালবাসার উৎসশক্তি হল লিবিডো। 
যৌন-প্রেম, আত্ম-প্রেম, পিতামাতার ভালবাসা, 
বন্ধুত্ব, সকল প্রকার ভালবাসার মুলেই আছে 
যৌন-মানস শক্তি বা লিবিডো। যৌন-মানস 
শক্তির প্রবাহ ধারা_ প্রবাহ পথ যদি কোন 
কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই লিবিডোর সংবন্ধন 
(Fixation) ঘটে । প্রবাহ ধারা কখনও কখনও 
সন্ধুখবত না হয়ে পশ্চাদবর্তাঁ হয়ে থাকে (ছ২০৪- 
£585101) 1 যৌন-মানস শক্তির গতিপথকে 
জৈবিক যৌন-পথ থেকে অন্ত সামাজিক ও 
আত্মকল্যাণকারী পথে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। এ 
প্রক্রিয়াকে বলা হয় উদগতি (Sublimation) 
যৌন-মানস শক্তির গতি প্রবাহের তিনটি দিক 
আছে-ম্বকাম (%০-০7০৮০), আত্ম-প্রেম 
(Narcissistic Stage), অন্ত বাক্তিতে 
ভালবাসার প্রবাহ। লিবিডো সকলের সমান 
থাকেনা, লিবিডোর বিকাশ সমস্থ ও স্বাভাবিক 
ভাবে হলে ব্যক্তিত্ব সুস্থ থাকে; লিবিডোর 
বিকাশ পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা থাকলে ব্যক্তিত্ব বৈকল্য 
দেখা দেয়। 

যৌন-জীবনের সুচনা বয়ঃসন্ধিকালে বা 
নবযুবকালে হয় ন! । এর প্রথম প্রকাশ জন্মের 
অব্যবহিত পরেই দেখ| যায়। যৌনতার প্রধান 
কাজ হল শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে সুখ 
আহরণ কর|। যৌনতার বংশ বৃদ্ধির সাথে 
সম্পর্ক আছে সত্য, কিন্তু যৌনতা ও বংশ বৃদ্ধির 
ইচ্ছা সর্বদা এক নয়। যৌনতা অর্থে কেবল স্থুথ 
স্পৃহা বুঝায় । যৌন-মানস শক্তির প্রবাহধারা 
ও বিকাশের কতকগুলি স্তর আছে_শৈশব- 
কাল (জন্ম থেকে € বছর)- প্র্থপ্তিকাল 
(৫:২ বছর)- নবযুবকাল (১২-২০/২১ 


২৮২ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ঠা 


শৈশবকাল ( আত্ম-রতি ) 


বছর )। শৈশবকাল লিবিডো। বিকাশের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ সময়। 


শিশুর যৌনতা আছে (ক্রয়েডের মতে)। ; 


দৈহিক সুথ প্রাপ্িই এ স্তরে যৌনতার একমারা 
উদ্দেশ্য _-শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ বাবহার 
করে এ সুখ-'পৃহাকে চরিতার্থ করা হয়। শিশু 
বজমখী অজাচানী (Polymorphoperverse)r 
আক্মা-রতির তিনটি অধায়-মৌধিক. পারু, 
লিঙ্গ-অধ্যায়। স্বপ্রি সময় (৫--১২ বছর 
নবযুবকাল ( ১২--১৮|/২১ বছর )। 

(১) প্রতিটি আচরণ  কার্মকারণ 
সম্পর্কাস্বিত । (২) অদস, অহম ও অধিশাস্তার 
মধো যে দ্রন্থ তারই পরিণতি-বাক্রিত্ব 
বিকাশ। (৩) চেতন মনের দ্বন্দ সাধারণত 
নিয়ন শুরে অবদমনের সধা দিয়ে সমাহিত হয়, 
এরূপ দ্বন্্ ও অবদমনের ফলে গৃড়ৈযা হয়। 
(8) গৃঢ়ৈৰার জন্য দন্দজনিত যে যন্ত্রণা, তা 
থেকে মুক্তি ও সঙ্গতি সাধনের জন্যা নানা- 
প্রকার আক্মরক্ষণ কৌশলকেই Defence 
Mechanism বলে। (৪) গুটৈবা যখন 
অতান্ত প্রকট হয়, তখনই এ থেকে টদ্বাযু রোগ 
(Psychoneuroses) বা উন্মাদ রোগ হয় ॥ 


মনঃমমীক্ষণ শিক্ষ! সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার 


, পরিবেশ প্রভাবই বাক্তিত্বের মূল 
ভিত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। ফ্রয়েডের মতে 
শিশুর পাঁচ বছর মধোই বাক্তিত্বের 


মনঃসমীক্ষণ ; নিজ্ঞান মন £ মানসিক স্বাস্থ্য . ২৮৬ 
॥ অনুশীলনী ॥ 


HM. Write an essay on Freud's concept of the unconscious, 

2. Discuss the role of the unconscious in the normal life of man, 

3, Elucidate the modern concept Of the unconscious and its normal func- 
tions in the life of man. 

4. Given short account of the concept of the unconscious and the বি 
Principles of psycho-analysls, 

5, What are conflicts? How are they generally formed ? রর Stith 

method for solving zonflicts in children, 

Indicate the effect of mental conflicts on the পল health of an indivi- 

dual. $ 

7. What are complexes ? How are they formed? Describe the detrimental 
effects of complex In the life of an individual, 

8. vey a complex. Explain how repressed complexes manifest them 

ves, 


9. Doelineate the basic principles of Psychoanalysis, 

10, Write nn essay on tho influence of the psychoanalysis school of psycho- 
logy upon 90008110181 practices, 

11. Estimate the impact of the knowledge of psycho-analyticeal principles in 
understandingand manipulating school problems in an effective way, 

12. Docs the knowledge of psychology of the unconscious help the teacher to 
understand some problem behaviour of his students in a better way T 
Does this knowledge help him too to devise & suitable method of treat 
ment for the problem children ? 

13, Discuss according to Freud different stages of the development of tibldo. 

14, Discuss the ‘concepts of Fixation and Regression, What role do they 
play in the personality development of a child, 

15. 10611770816 the concept of Libido after Freud, In this connection discuss 
the views of Adler & Jung on cither concept of libido, 

16. What do you mean by the term “15৩10 dynamics of unconscious 
mental function?" What is unconscious dynamics? Ilustrate your 
answer, 


17. Give Freud's account of fostincts ? Explain in this connection his princi- 
ple of dualism, 


18, Describe the.phenomenon of the development of supper-cpo. How is Ite 
development related to the mental health of an individual ? 
৮2754 ৮৮০ Super-ego and point 


20. স্পা ক জন peycho-analytical conception of mind, Add: 
your comments, 

21. Elucidate the basic concept of Psycho-analysis. How isthe concept 
useful in Mental Hygiene ? 


22. Write notes On 
(1) Resistance. (2) Transference. (3) Psycho-analysis & Education, 
(4) Infantile sexuality, (5) Eros & Thanatos. (6) Plcasure & reality principle. 


(7) Dream-analysic.. (8) Development of Mind, 
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ষোড়শ অধ্যায় 


ব্যাক্তিত-ভাৱসাম] রক্ষণ প্ৰয়াগ 
| [Defence Mechanism] 


বিশেষ কতকগুলি অবস্থা ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ পথে প্রতিবন্ধের স্বষ্টি করে 
| এবং হতাশ! ও দ্বন্দের উদ্ভব ঘটায় । এই ছন্দ ও হতাশ! ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য 
| বিস্থিত করে । কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি মানসিক ক্ষমতা আছে যা এই 
| সকল মানসিক বিপর্যয় থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করার প্রয়াস করে। এ সকল প্রয়াস 
| ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উদ্দিষ্ট। এই ভারসাম্য একদিকে অদস্‌ (18), ও 
| অন্যদিকে অহম (9০) অধিশাস্তার বিপরীতমুখী ইচ্ছার দ্বন্দের দ্বারা বিপর্যস্ত । এ 
| সকল ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রয়াস অহমের (290) প্রয়াস । অদস ও অধিশান্তার 
| দ্বন্দের মধ্যে একট! সামঞ্জস্ত আনয়নের প্রয়াস অহম করে থাকে। নিজ্ঞনস্থিত অহমের 
|| ব্যক্তিত্-ভারসাম্য রক্ষণপ্রয়াসকেই ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস ( Defence Mechanism 
বব E90 defence ) বলে । 

শরীরের ভারসাম্য রক্ষা, তার সুস্থতা বজায় রাখার জন্য শরীরের মধ্যে কতকগুলি 
|| উপায় আছে । শারীরিক গঠন-বিশ্টাস আমাদের এরূপ যে, বাইরের বিপদের সম্মুখে 
শরীরের মধ্যেই এমন কতকগুলি প্রক্রিয়া ঘটে যায়, যার ফলে শরীরের ভারসাম্য 
|| আবার ফিরে আসে । যেমন, শরীরের কোথাও কেটে গেলে রক্তবন্ধ হওয়ার চেষ্টা 
বাইরে থেকে করার জন্য ওষধ পত্র দেওয়া হয় বটে, কিন্ত শরীরের মধ্যে এমন 
৷৷ শরীরবৃত্তিক ( P॥॥৪০৷০9৷০০০ ) পরিবর্তন ঘটে যে, রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
স্বাভাবিকভাবে একট] প্রবণতা শরীরের মধ্যেই উপস্থিত হয়। যদি শরীরের পক্ষে 
|| অহিতকর কোন খাগ্ভবস্ত কেউ খেয়ে ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বমির উদ্রেক হয়। 
|| শরীরের পক্ষে মারাত্মকভাবে য! ক্ষতিকর তাকে পাকস্থলী বের করে দিতে চায়। 
শরীরে যদি কোন দূষিত জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলে অনেক সময় শরীরের 
মধ্যেই এমন রাসায়নিক বস্তু (৫7%/-5০৫/) সৃষ্টি হয় যা সেই জীবাণুর অহিতকর 
". ক্রিয়াকে প্রতিহত করে। 
| শারীরিক দিকে যেমন শারীরিক ভারসাম্য ও সুস্থতা রক্ষার কতকগুলি উপায় 
|| আছে, মানসিক দিক থেকেও মনের কতকগুলি শক্তি আছে। মানসিক এমন কতক- 
গুলি ক্রিয়া প্রক্ৰিয়া ঘটে, যা ব্যক্তিকে মানসিক দ্বন্দ, যন্তরণ, জৰ্জ্জরতা থেকে রক্ষা করে, 
| ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনায় সাহায্য করে। অহং সম্পূর্ন বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত 


ব্যক্তিত্ব-ভারদাম্য রক্ষণ প্রয়াস ২৮৫ 


হওয়ার আগেই এমন কতকগুলি প্রয়াস পর্বের অবতারণা করে যা ব্যক্তির দ্বন্দ 
জঙ্জরতা৷ বহুল পরিমাণে হাস করে ; ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা রক্ষা করার চেষ্টা করে, 
এবং অস্বস্তিকর অবস্থায় সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে সাহায্য করে। 

একটি উদদাহরণের সাহায্যে জিনিসটা আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে । কোন 
একটা সমস্যার সন্মুখীন হলে বা কোন অন্বস্তি উত্রেককারী ঘটনার দ্বারা পিষ্ট হলে 
ব্যক্তি নানা উপায়ে সে অবস্থা থেকে মুক্তির প্রয়াস করে__নানাভাবে সমস্যার 
সমাধানের চেষ্টা করে। যেমন ধরা যাক, একজন ছাত্র তার বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যয়ন 
নিয়ে নানাপ্রকার সমস্যার সন্মুখীন হচ্ছে। সে বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষার ফলও খুব 
খারাপ করছে। এ রকম অবস্থায় ছাত্রটির মধ্যে নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে : 
পারে। সে তার ব্যর্থতাকে নানাভাবে নিতে পারে এবং এ ব্যর্থতা বিদূরণের জন্ঠ 
ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে পারে। সকাল সন্ধ্যা সব সময় পাঠে রত হতে পারে, 
আবার এমন একটা! মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে পারে যাতে সে ভেবে আনন্দ. পাবে 
বিজ্ঞান বিষয়গুলি তেমন একটা প্রয়োজনীয় কিছু নয়, কাজেই ও সব বিষয়ে 
পড়াশুনার সার্থকতাই বাকি! এমনও হতে পারে, সে নিজে পড়াশুনা কিছু করল 
না. কেবল পড়াশুনায় ভাল এমন সব ছেলেদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করল এবং 
একটা ভার দেখাতে থাকল যেন ভাল ছেলেদের. সাথে মিশে মিশে সে-ও ভাল 
হয়ে গেছে। আবার যে অধ্যাপক পড়ান তার পড়ানো! সম্বন্ধে নাঁনাপ্রকার 
অভিযোগের অবতারণা করতে পারে, তার মত আরও অনেক ছাত্রেরও যে বিজ্ঞান 
বিষয়ে পড়ার অস্তুবিধা হচ্ছে তার উল্লেখ করেও নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকার চেষ্টা 
করতে পারে । এমনও হতে পারে যে, সে অসুস্থ হয়ে গিয়ে পরীক্ষায় যাতে না 
বসতে হয় তার সব ব্যবস্থা করতে পারে; কিংবা কল্পনায় সে নিজেকে একজন কৃতী 
ছাত্র ভেবে মশগুল থাকতে পারে । 

ব্যর্থতার সাথে সন্মুখীন হওয়ার কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পথ, কত বিভিন্ন 
প্রকারের প্রক্রিয়। ! এ প্রক্রিয়ার শ্রেণীকরণ সম্বন্ধে সকল মনোরিদ যদিও একমত নন, 
তরু কতকগুলি প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সকলেই একমত | 

প্রতিরক্ষা কৌশলগুলির উদ্দেশ্য ছু-প্রকার। (১) অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছার 
বাইরে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার চেষ্টা। (২) অদসের ইচ্ছার 
যতটা সম্ভব চরিতার্থ করা । মোটের উপর বাস্তবের সাথে যতট। সম্ভব মানিয়ে চলাই 
এ উপায়গুলির উদ্দেশ্ত। এই কারণেই  প্রক্রিয়াগুলিকে প্রতিযোজন প্রক্রিয়াও 
(Adjustment mechanism) বলা হয়ে থাকে | এ সকল প্রক্রিয়ার মধ্যে পুরণ- 


২৮৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া 


প্রয়াস (Compensation), অপযুক্তিকরণ (Rationalisation),  অভিক্ষেপ 
(Projection), একাত্মকরণ (Identinication), উদগতি সাধন (Sublimation), 

২ অবদমন (Repression), প্রত্যাবৃত্তি (185/755520)), স্বপ্নচারিতা (Phantasy & Day 
dreaming), রুপান্তর (0০7997520৮১ বিপরীত ক্রিয়া সংগঠন (Reaction 
Formation), প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এক এক ক'রে এ সম্বন্ধে 
আলোচন! কর। হবে। 


ক্লাস ( Compensation ) 2 


কোন ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ের কমৃতিকে অন্য বিষয়ে (যাতে তার কোন 
কমতি নেই ) ব্যুৎপত্তি লাভের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ঢাকার চেষ্টা 'করে তখন সে 
প্রশ্নাসকেই পুরণ প্রয়াস বলে অভিহিত করা হয় । ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ে ব্যর্থতাকে 
বা অক্ষমতাকে অন্ত কোন বিষয়ে স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে পুরণ করার চেষ্টা করে 
এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের নন্বন্ধে ধারণাকে উচ্চমার্গী করতে চায় তখন সে 
অবস্থাকে বল! হয় পুরণপ্রয়াস । যেমন কোন ছেলের যদি শারীরিক কোন খুঁৎ 
থাকে, তাহলে তার যে অক্ষমতা ও অসমত। তাকে পরিপুরণ করে নিজের মানকে 
সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পড়াশুনায় ভাল করার প্রয়াস চালাতে পারে। 
খেলাধূল।, নাটকান্ু্ান প্রভৃতি বিষয়ে কিংবা চলাফেরা কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা 
চমক আনার চেষ্টা করতে পারে যাতে বস্তত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এবং 
সেও যে একটা! কম কিছু নয় এটাকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। 

এ পুরণ প্রয়াস অনেক সময় ভালর দিকে হতে পারে; যেষন পরীক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে 
এমন ছেলে পড়াশুনায় খুব মনোযোগী হয়ে উঠে, পড়াশুনায় খুব ভাল ফল করতে 
পারে। ডেমোস্ছেনিদ্‌ প্রথমদিকে ছিলেন. তোত্লা, পরে সেই ডেমোস্থেনিস 
(Demosthenes) iপ্রতিজ্ঞার দ্বার চালিত হয়ে আপন প্রয়াসে গ্রীসদেশের বড় 

) বাপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 

কখনে। কখনো, এ পুরণ প্রয়াস অস্বাস্থ্যকর ও অসামাজিক রূপও নিতে পারে। 
‘যেমন কোন ছেলে বাবা ও মার স্সেহ প্রযত্ব থেকে বঞ্চিত, বাবা মা তার সাথে অত্যন্ত 
নির্মম আচরণ করে থাকে, এ অবস্থায়, বাবা মার স্সেহ-বঞ্চনাজনিত যে ক্ষত, নিজের 
সম্বন্ধে যে হীনতাবোধ তাকে পুরণ করার জন্তু সেও ক্লাসের ছেলের সাথে অত্যন্ত 
বিরূপ আচরণ ও নির্মম আচরণ করে থাকতে পারে। মারধর করা, গালমন্দ করা, 
“এবং তার থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছেলেদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা প্রভৃতি 


ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস ২৮৭ 


সংলক্ষণমূলক (9/০০৭০) আচরণের মধ্য দিয়ে সে তার ক্ষোভ প্রকাশ করে 
খাকে। 

|] 
অপস্বক্তি কল্প (Rationalisation) 2 

কোন ব্যক্তি যখন তার প্রযুক্ত কাজে ব্যর্থতা বোধ করে, কিংবা কোন সমস্যার 
সমাধান সঠিকভাবে করতে পারে না, বা সমাজ ও আত্মিক অনুশাসন বহিভূতি কোন 
কাজ করে, তখন নিজের দোষম্খালনের জন্ত, কখনও ব ব্যর্থতা বোধ থেকে নিক্কৃতি 
পাওয়ার জঙ্ স্বপক্ষে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করে থাকে। যথার্থ যুক্তি 
সগেক্ষ! যাহোক করে একটা যুক্তি দাড় করিয়ে দেওয়ার প্রবণতাই বেশী পরিলক্ষিত 
হয়। } 

‘নাচতে ন! জানলে উঠোন বাক?’ 5 ‘আন্থুর ফল টক’ এ ধরনের যুক্তির অবতারণ৷ 
অপযু্ক্তিকরণের উদাহরণ। ,কোন ছাত্র হয়ত পরাক্ষায় দু'তিনবার উত্তীর্ণ হতে 
পারল না, তখন সে নিজে এ রকম একটা যুক্তির অবতারণা করে স্বস্তি পেয়ে থাকে 
নি, যারা বোকার মত না বুঝে স্থঝে মুখস্থ করতে পারে, আজকাল তারাই কেবল 
পাশ করতে পারে--ভাবখানা তার এ রকম যে, বুঝে স্থঝে পড়ে বলেই সে পাশ 
করতে পারছে ন।| 

কেউ হয়ত একটা বড় চাকুরীর জন্ত ইন্টারভিউ দিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরীতে 
নিবাচিত হ'ল ন! । এরকম অবস্থায় সে হয়ত মনকে প্রবোধ দিতে থাকল, চাকরাঁট। 
না৷ হয়ে ভালই হয়েছে। হলে পরে কতদুর যেতে হত, মাইনে হয়ত অনেকটা বেশী 

ত, কিন্তু তাতে টাকার গরমটাই বেড়ে যেত, আসল উন্নতি কিছু হত না। 

_ এ রকম যুক্তির অবতারণা ব্যক্তি যে জেনে শুনে ভেবে চিন্তে করে তা নয়, 
আপনা আপনি এটা হয়ে যায় এবং ব্যক্তি যে আসল ঘটনাকে বিকৃত করছে ও 
আত্মপ্রঞনা করছে সেট। অবহিত থাকে না। এরকম অবস্থায় ব্যক্তি তার আচরণ 
ও প্রতিক্রিয়ার আসল বাস্তব সম্পর্কযুক্ত কারণ সম্বন্ধে একেবারে অনবহিত থাকে না৷ 


এবং এরকম কিছুদিন চলতে থাকলে তার মধ্যে ভ্রান্তবীক্ষণও দেখা দিতে পারে 
(Illusions) | এ 


'অভ্িক্কেল (Projection) 2 
oN 

অভিক্ষেপ অপযুক্তিকরণের এক বিশেষ উপায়। কোন ব্যক্তির নিজের ত্রুটি 
বিচ্যুতি চাকার জন্য অদসের ইচ্ছার প্রকোপ এবং অধিশাস্তা ও অহমের 


২৮৮ মাননিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


তাতে বাঁধাদান এবং তজ্জনিত যে মানসিক দ্বন্ব ও যন্ত্রণা ত| থেকে মুক্তি অভিলাষে 
ব্যক্তি অপরের ওপর নিজের ইচ্ছাকে আরোপ করে থাকে। নিজের ক্রটিকে না 
দেখে, সেই ক্রুটি অপরের মধ্যে সে দেখে নিজেকে হান্ধা করতে চায়। 

একজন ব্যক্তি হয়ত মিথ্যা কথা৷ বলতে অভ্যন্ত। সেই ব্যক্তি আবার অন্যকে 
মিথ্যা কথ! বলার দায়ে অভিযুক্ত করছে। একজন ছাত্র পরীক্ষায় নকল করে, সেই 
আবার বলে বেড়াতে থাকল যে, ক্লাসের সকলেই নকল করেছে, সকলেই বই দেখে 
লিখেছে । এটা প্রায়ই দেখা যায় যাদের মধ্যে দোষক্রট বেশী তারাই অপরের 
সমালোচনায়, অপরকে গালমন্দ করায় অগ্রণী ও সদা! রত হয়। নিজের দোষম্থালন 
ও ঢাকার এটা একটা প্রশস্ত পথ হিসাবে এরা বেছে নেয়। কোন ব্যর্থতা ক্রটির 
জন্য নিজের দোষ থাকা সত্বেও নিজেকে দায়ী না করে যখন অপরকে দায়ী করবার 
চেষ্টা করা হয়, তখনই অপরকে দায়ী করে নিজের অসামাজিক ইচ্ছাজনিত যে 
মানসিক যন্ত্রণা ও অপমতা। দেখা দেয় ত! থেকে মুক্তিলাভের প্রবাস করা হয়। এই 
মানসিক প্রক্রিয়াকে অভিক্ষেপ (27০1০%0%) বল! হয়। কোন স্ত্রী স্বামীকে এই বলে 
স্বণা করে যে তার স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত এবং তার প্রতি যথাযথ 
মনোযোগ নেই । আসলে স্ত্রীলোকটির অবচেতন মানপে অগ্ পুরুষের প্রতি আসক্তি 
রয়েছে, স্বামীর প্রতি যথাযথ মনোযোগ নেই-_এই ক্রটি, এই অবৈধ ও অসামাজিক 
ইচ্ছা মনে উকি দিচ্ছে'দেখে তার মধ্যে যে দবন্ব ও যন্ত্রণার উদ্রেক হয় তা থেকে 
নিজেকে হাল্কা করার জন্য নিজের ইচ্ছাকে স্বামীর মধ্যে অভিক্ষেপ করছে। ব্যক্তির 
মধ্যে অভিক্ষেপ (7/০1607)) ক্রিয়াটি কাঁজ করে । 


এক্ৰাত্ম কলি (Identification) £ 


ইচ্ছা। পূরণের এট! একটা পরোক্ষ উপায়। অদসের অনেক ইচ্ছ। যা সমাজে 
চরিতার্থ হবার পথে অনেক বাধ! ও প্রত্যক্ষভাবে যা বস্তুত চরিতার্থ করা যায় না» 
তাকে পরোক্ষভাবে একাত্মকরণের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি অবচেতনভাবে চরিতার্থ করার 
প্রয়াস করে। নিজেকে অভিপ্রেত অন্ত ব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম করে। তার মধ্য 
দিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করা হয়। নিজেকে পিতার সাথে একাত্ম করে 
শিশু তার অক্ষম বাসনাকে চরিতার্থ করার প্রকাশ করে। পিতার সাথে নিজেকে ; 
এক ভেবে শিশু পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সিনেমা দেখতে গিয়ে, কোন _ 
উপন্তাস পড়তে পড়তে নায়ক-নায়িকার সাথে একাত্ম হয়ে নিজেদের অবদমিত : 
পুঞ্জীত বাসনাকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা! করা হয় । অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলি ডান! মেলে 


তাদের প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকাঁর সাথে একাত্মকরণ করে থাকে এবং তাদের চিন্তা 
ভাবনা আচার আচরণকে অনুসরণ করে। আমাদের যে সব গুণপনা নেই, অথচ 


বীর পুজা (Hero worship) একাত্মকরণের একটি প্রকার । 
একাত্মকরণের মধ্য দিয়েও চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন একদিকে যেরূপ ত্বরান্বিত হয়, 
অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ছিয় একাত্মকরণে ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ হয়। 


হয়ে, অভিপ্রেত গুণপনা যে ব্যক্তির আছে তাঁর সাথে একাত্মকরণ করেই কল্পনায় 
সেও মেন এর ব্যক্তিত্বসম্প্ন হয়ে গেছে ভেবে আ্মগরসাদ লাভ করতে চায় । 


ভদাভি সাজ (Sublimation) ¢ 

কোন ইচ্ছার যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সাধন যদি কোন কারণে ব্যক্তির পক্ষে 
অশপ্ভব হয়ে দাড়ায় তাহলে সেই ইচ্ছার কাছাকাছি বা প্রায় সমধ্মী কোন উদ্দেশ্য 
চরিতার্থ করার প্রয়াস ব্যক্তির মধ্যে দেখ! যায়। একেই বলা হয় পরিবর্ত উদ্দেশ্য 
সাধন (:92716/4%0/)।. যদি. কৌন বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতক বিজ্ঞানবিষয়ক 
ছাত্র পরীক্ষায় বার বার অকৃতকার্য হতে থাকে, সে তখন কোন অমধর্মী কারিগরি 
বিদ্যায় পারদশিতা লাভের প্রয়াস করে। একটি পরীক্ষায় অকুতকার্য হওয়ার জন্য 
ছাত্রের মধ্যে যে মানসিক যন্ত্রণা দেখা দেয় তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ‘জন্য সে 
অগ্ত একটি সমধর্মী বিষয়ে সাফল্য লাভের প্রয়াস করে 

উদ্‌গতি সাধনের ক্ষেত্রেও আমরা মূলত এই প্রক্রিয়ারই একটু ভিন্নতর রূপ দেখি । 
পরিবর্ত উদ্দেশ সাধন প্রয়াসই উগতি সাধন প্রক্রিয়ায় দেখা যায়। সব ইচ্ছা সমাজে 
সরাসরি চরিতার্থ করা যায় না, সামাজিক ও আত্মিক বিধিনিষেধ অদসের সেই সব 
ইচ্ছাগুলির জৈবিকভাবে নির্ধারিত পথে বাধা দেয়। কলে এ ইচ্ছাগুলির পূর্ব নির্ধারিত 
উদ্দেশ্ঠর পট পরিবর্তন করতে হয়। জৈবিক উদ্দেশ্-পট পরিবর্তন করে সামাজিক 
পথে অদস (14) ইচ্ছার চরিতার্থ হবার প্রয়াসকেই উদগতি সাধন বলে 

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের যৌনমূলক বা আক্রমণধর্মী ইচ্ছাবেগকে 
মানুষ সরাসরি যখন তখন প্রকাশ করতে পারে না। সমাজের অনেক বিধিনিষেধ 

মানসিক--১৯ 


সন এটি কই লন. 


২৯০ ৃ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


তাকে মেনে চলতে হয় । এ সকল ইচ্ছাবেগকে নিরুদ্ধ করতে হয়, অবদমিত করতে 
হয়। অবদমিত ইচ্ছাবেগের সাথে যে অবরুদ্ধ শক্তি থাকে তা ব্যক্তির মধ্যে অস্বস্তি ও 
যন্ত্রণার উদ্রেক করে এবং ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য বিদ্রিত করে। এই সময়ে এই নিরুদ্ধ 
শক্তিকে সমাজ অনুমোদিত. পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করাকেই উদ্'গতি, সাধন 
. বল! হয়। সন্তানহীন অনেক বিবাহিত মহিলার নিরুদ্ধ মাতৃত্ব, শিশু কল্যাণ কোন 
প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে শিশু পরিচর্যার মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত হয়। কোন ব্যক্তির 
কোন বিষয়ে পুঞ্জীত ক্রোধাবেগ, খেলাধুলা, শিল্পকর্ম, উদ্যান-চচ্চণ প্রভৃতি কর্মপ্রয়াসের 
মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে ।. অবদমিত যৌনাবেগকেও সমাজ অন্থমোদিত ও 
সংস্কৃত পথে, যেমন সংগীত, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প ও সমাজ-কল্যাণকর, কর্মকাণ্ডের 
ষধ্য দিয়ে উন্নীত কর! যেতে পারে । উন্নতিসাধনে একদিকে ব্যক্তি যেমন পরোক্ষ- 
ভাবে ইচ্ছ। চরিতার্থ করায় সন্তোষ লাভ করে অন্যদিকে শক্তির উদগতি, কল্যাণকর 
পথে নিয়ন্ত্রণের জন্ত সামাজিক কল্যাণও সাধিত হয়। মহৎ সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, 
বিজ্ঞান গবেষণা সবকিছুই আদিম অদ্সশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরণের ফলস্বরূপ । কবি 


দাস্তে ( D০ ) সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি ফ্লোরেন্দের পথ দিয়ে যেতে যেতে ; 
- বিয়াত্রিম্‌ ( ৪০০৮১০৪ ) নামী 'এক যুবতীকে দেখামাত্র তার প্রেমে পড়েন । বিয়াত্রিদ্‌ 


সামাজিক মর্যাদায় দান্তে অপেক্ষা উচুতলার ছিলেন 


দান্তে তার সাথে কোনদিন একটি কথাও বলেন নি, একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য : 
মাত্র দেখে ছিলেন । কিন্তু তাকে না পাওয়ার যে বেদনা, বিয়ন্রিসকে কেন্দ্র করে তার : 


ইচ্ছা! নিরুদ্ধ হওয়ার যে মানসিক যন্ত্রণা, তা নিরসনের জন্য ইচ্ছাবেগকে আরও উন্নত- 
পথে দান্তে মুক্তি দিতে প্রয়াস করেছিলেন । তীর কয়েকখণ্ড কবিতাগ্রন্থ এ প্রয়াসেরই 
ফলশ্রুতি। 


এ প্রসন্ে এটা মনে রাখতে হবে যে, উদগতি সাধনের জন্য, সুন্দর সুস্থ পরিবেশ: 


থাকা দরকার শিক্ষিত ও সংস্কৃত হওয়ার সর্বপ্রকার স্থযোগ-হ্থবিধা যাতে পায় সে 


দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে । ' বস্তুত বাক্তিত্ব ভারসাম্য-রক্ষাকারী ক্রিয়া কৌশলের : | 


মধ্যে উদগতি সাধন প্রক্রিয়াই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, সামাজিক ও আত্মকল্যাণকর । 


আভসলদক্মন্ন ( Repression ) 2 


অবদমন সঙ্গতি রক্ষার সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর উপায় । 
প্রক্রিয়া__পূর্বে আলোচিত হয়েছে-_। 


ES HET EE CT ভি রসদ না কক, 


ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস ২৯১ 
িভ্যান্বত্তি ( Regression ): 
লিবিভো বা যৌনমানস শক্তির বিকাশ পথে, শক্তি যখন কোন পর্যায়ে গিয়ে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ে বা! বলা যেতে পারে শক্তির যখন সংবন্ধন (724০% ) ঘটে, তখন 
যৌন মানস শক্তির অগ্রগতি যথাযথভাবে হতে পারে না। সর্ধদাই তার পিছনে 
ফেরার একটা প্রবণতা থাকে । বাস্তবের কোন সমস্তাসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে 
ব্যক্তি যখন সামঞ্জস্ত রক্ষা করে চলতে পারে না অর্থাৎ লিবিডো৷ যখন আর বাস্তবের 
সাথে তাল রেখে চলতে পারে না তখন সে এ অবস্থা ছেড়ে অতীতের সেই স্তরে 
ফিরে যায় যেখানে গিয়ে লিবিডে সর্বাপেক্ষা আরাম পেয়েছে বা যে স্তরে এতটুকু 
| আরাম আয়াস না পাওয়ার জন্ত একটা প্রবল আকুতি রয়েছে ( সংবন্ধন বা ization 
এ স্তর )। লিবিডোর এরূপ পিছন পানে যাওয়াকেই প্রত্যাতৃত্তি বলে। 
অনেক ব্যক্তিই জীবনের সমস্যা সন্কুল অবস্থার সঙ্গে পরিণত ভাবে বা সারালকের 
মত ব্যক্তিত্ব নিয়ে মুখোমুখী হয়ে যুঝতে পারে না। এ রকম অবস্থা দেখলেই এ 
ধরনের ব্যক্তিরা শিশুস্বলভ আচরণে ফিরে যায়। শিশুর মত পরমুখাপেক্ষী হয়ে 
পড়ে। এ রকম আচরণকেই প্রত্যাবৃত্তি আচরণ বলে। ব্যক্তি পূর্বে এরূপ আচরণ 
অপেক্ষাক্কৃত কম সমস্যাজর্জর অবস্থায় করে কিছু ফল পেয়েছে । এরকম হতে পারে যে, 
একজন ছাত্র পরীক্ষায় অক্কৃতকার্য হবে ভেবে পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়ে । তার মধ্যে 
পেটের গণ্ডোগোল বা মাথা ধরা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এ রকম 
আচরণের মধ্য দিয়ে সে পরীক্ষার যে আসল সমস্যা তা থেকে দূরে থাকতে 
* পারে। | 
একটি পাচ বৎসরের ছেলে যদি অনুভব করে যে তার একটি নতুন ভাই জন্মাবার 
পরই তার আদর যত্ন কমে গেছে, তাহলে সে নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে করে, 
অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করে। ৷ নিরাপত্তা বোধের অভাব তার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠে, 
এরকম অবস্থায় সে আরও অল্প বয়স্কের শিষ্তর মত আচরণ করে, যাতে এরকম করে 
বাড়ীর লোকজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তার মধ্যে বিছানায় প্রস্রাব করা, 
খাওয়াতে নানা প্রকার জটিলতা প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ দেখা দিতে পারে। 
কখনো কখনো এরূপ আচরণ যে দেখা যাবে না এমন কথা নেই, কিন্তু সর্বদা 
যদি ্রত্যাৃতিযূলক আচরণ ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় তা হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ 
* যে নানাভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে এ সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এবং সর্বদা এরূপ আচরণ 
ব্যক্তির মধ্যে তখনই দেখা যায় যখন ব্যক্তির অতি শৈশবকালে যৌন মানস শক্তির 
বিকাশ পথে কোন স্তরে সংবন্ধন ঘটে। 


২৯২ মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্যা 


ব্বল্ীলালিত্ভা | দিবার ( Phantasy or Day dreaming 01, 

 স্বপনচারিতার ব্যক্তি নিজেকে বাস্তব জীবন থেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের মনগড়া 
জগতে বিচরণ করতে থাঁকে |. যে সকল ইচ্ছা-পুরণ বাস্তবে করা সম্ভব নয়, সেসব. 
ইচ্ছাকে দিবান্বপ্রের মাধ্যমে ব্যক্তি কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্ত করার প্রয়াস করে। 
অবদমিত অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলি স্বপ্নে নভোচারী হয়ে ওঠে । দিবাস্বপ্নে ব্যক্তি খুব সহজে 
এ সকল ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে 

দিবান্বপ্রের মধ্য দিয়ে সন্দতিরক্ষার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তির. 
অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তিতে স্বপ্রচারিতা, একটা সহজ ও নিদৌষ উপায় । দিবাস্বপ্ন 
ব্যক্তিকে ব্যর্থতা ও অবদমিত বাসনাজনিত হন্দর্জরতা। থেকে অনেকটা! হাক্ধা করে। 
ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা বিষয়েও অনেক পরিমাণে সাহায্য করে। সিনেমা, গল্প +২ 
উপন্যাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির স্বপ্নচারিতা অনেক পরিমাণে চরিতার্থ হতে :. 
পারে। বর্তমান জীবনের জটিলতার মধ্যে মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিমিত 
্বপ্নচারিতা ক্ষতিকর নয় । কিন্তু এ ্বপ্নচারিতা যদি মাত্রাধিক হয়, বাস্তব জীবন: ' 
থেকে পালিয়ে গিয়ে কেবল যদি দিবান্বপ্ন ও স্বপ্লচারিতাতেই লব আশা, আকাজ্জার 
পরিতৃপ্তি ঘটাবার চেষ্টা করা হয় তা হলে ত! অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। 
সিজোফ্রেনিয়াতে স্বপ্নচারিত| অত্যন্ত গ্রকটভাবে দেখা যায়। | 


হস্ত ( Conversion ) 

অনেক অবদমিত বাঁসনা মানসিক দিক থেকে অভিব্যক্ত ন। হয়ে শারীরিক দিক .. 
দিয়ে প্রকাশ লাভের চেষ্টা করে। রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়াতে মানসিক ছন্দে শারীরিক 
অনথস্থতা, যেমন আলসার, কোলাইটিস্, হাত পা অসাড় হয়ে যাওয়া প্রভৃতি 
নানাপ্রকার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ব্যক্তির মধ্যে পাপবোধ যদি খুব প্রকট 
থাকে তাহলে যে কাজ করতে অনীহা ও পাঁপবোধ হয় সে কাজের জন্য ব্যক্তির 
যে. অন্ধ ক্রিয়াশীল তা$অকেজো। ও অসাড় হয়ে যেতে পারে। 


( Conversion Husteria—বিযয়ে “মানসিক রোগের প্রকার” অধ্যায়ে 
বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে ) 


বিপরীত ভিসা সংগা ( Reaction formation )¢ 4 
যে ব্যক্তি এককালে অতি কদর্য যৌন জীবন যাপন করত, তাকেই হয়ত 
পরবর্তীকালে দেখ! গেল অত্যন্ত গুচি্তদ্ধ জীবন যাপন করতে এরূপ. আচরণকেই 


ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস ২৯৩ 


“বল৷ হয় বিপরীত ক্রিয়া সংগঠন। যে ইচ্ছা অবদমিত, সেই ইচ্ছার সম্পূর্ণ 
বিপরীতধর্মী কোন ইচ্ছাকে ব্যক্তি অত্যন্ত প্রশ্রয় দেয় ও পোষণ করে থাকে। 
“এরূপ করে ব্যক্তি অবদমিত অস্বস্তিকর ইচ্ছার তীক্ষতাকে হাস করতে প্রয়াস করে। 
ইচ্ছাটিকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করে। যৌনেচ্ছার প্রকট অব্‌দ্রমন থেকে কখনও 
কখনও স্বাভাবিক যৌন জীবন থেকে দুরে সরে যাওয়ার বিপরীতমুখী প্রবল ইচ্ছা 
ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। এ থেকে যৌনজীবন সম্পর্কে একটা ভয়ের উদ্রেক 
হতে পারে। র 

এরকম আচরণ আমরা অন্যবিধ বিষয়েও দেখতে পাই; যেমন কোন ছেলে স্কুলে 

, রোজ দেরী করে আসে, কঠোর শাস্তির ভয়ে দেখা গেল সে রোজ স্থল আরম্ভ 

হওয়ার অমেক আগে এসে স্কুলে বসে থাকে। 


॥ সারসংক্ষেপ ॥ 
ব্যক্তিত্ব ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস 
(Defence 115018851505)-৯ |. নিজ্ঞানাস্থিত অহমের বাকতিত্ের ভারসাম্য রক্ষা 


করার বিভিন্ন গরয়াসকেই ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস 
(Defence Mechanism af Ego defence) 
বলে। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা ও সুস্থতা রক্ষার 
জন্য শরীরের মধ্যে কতকগুলি উপায় আছে_ 

fl শরীরের কোথাও কেটে গেলে রক্তবন্ধ হওয়ার 
চেষ্টা বাইরে থেকে করার জন্য উধধপত্র দেওয়া 
হয় বটে, কিন্তু শরীরের মধ্যে এমন শরীরবৃত্তিক 
পরিবর্তন ঘটে যে, রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
স্বাভাবিক ভাবে একটা প্রবণতা শরীরের মধ্যেই 
উপস্থিত হয়। একে শারীরিক Defence 
Mechanism বল] চলে | anti-body শরীরে 
তৈরী হয় বাইরের দুষিত জীবাণু আক্রমণ 
করলে। শারীরিক দিকে যেমন, মানসিক 
দিকেও তেমনি কতকগুলি মানসিক ভারসাম্য 
রক্ষা করার মানসিক ক্রিয়! প্রক্রিয়া আছে। 
মানসিক দ্বন্দ, যন্ত্রণা, জঞ্জরত| থেকে রক্ষা করে। 
“ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে—Defence 

| Mechanism | 


২৯৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ঠা 


প্রতিরক্ষা কৌশলগুলির 


“প্রতিরক্ষা কৌশলের প্রকার-> 


পুরণ-প্রয়ীস (Compensation)? 


অপযুক্তিকরণ (Rationaliza- 


tion)? 


অভিক্ষেপ (Projection)? 


একাত্মকরণ (Idenitfication)—~> 


অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছার প্রকাশ হয়ে 
যাওয়ার বিরুদ্ধে অহমের আত্ম-রক্ষার চেষ্টা 
অদূসের (14) ইচ্ছার যতটা সম্ভব চরিতার্থ: 
করা_ বাস্তবের সাথে যতটা সম্ভব মানিয়ে 
চলাই Defence Mechanism এর উদ্দেনঠ।। 
এই কারণে এদের  Adjustmen! a 
Mechanisms বল| চলে | 

পুরণ-পরয়াস। অপযুক্তিকরণ। অভিক্ষেপ | 
একাত্মকরণ | উদ্গাতি সাধন। অবদমন | 
্রত্যাবৃত্তি। স্বগ্রচারিতা। রূপান্তর । বিপরীত) 
ত্রিয়া সংগঠন । 

কোন বাক্তি যখন কোন বিষয়ের ক 
অন্য বিষয়ে বুৎপত্তি লাভের প্রয়াসের মধা (টি 
ঢাকার চেষ্টা করে তখন সে প্রয়াসকেই ? 
প্রয়াস বলে। এ পুরণ-পরয়াস ভালর দিকে হয় 


নিজের দোষস্থালনের জন্য, নিজের গক্ষে না 
প্রকার যুক্তির অবতারণা করে। : 

অভিক্ষেপ অপযুক্তিকরণের এক 
উপায় । নিজের দোষ ঢাকার জগ্য, ও ্ 
(৭) ইচ্ছার প্রকোপ; অবিশাস্তা ও অথ 
তাতে বাধাদান, এর জন্ত যে মানসিক 
যন্ত্রণা হয় তা থেকে পরিত্র/ণ গঃওয়ার জন্য বা 
নিজের ইচ্ছাকে অপরের ওপর আরোগ বা 

অতৃপ্ত ইচ্ছা! পূরণের এটা একটা পে 
উপায়। নিজেকে গিতীর নাথে একার ৰ 
শিশু তার অক্ষম বাসনাকে চরিতার্থ ক 
প্রয়ার'করে । 3. আদ্সের (0৫) অনেক 
সমাজে চরিতার্থ হবার পথে“বাধুপায়_প্ 


ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস 


উদগতি সাধন (87 b snl) 


অবদমন (Repression)? | 


প্রত্যাবৃত্তি (Regression)? 


| 


২৪৫ 


ভাবে যে ব্যক্তি চরিতার্থ করছে তার সাথে 
একাত্মকরণের মধ্য দিয়ে এমন ইচ্ছার পরিতৃপ্তি 
ঘটাবার চেষ্টা চলে। বীরপুজ! একাত্মকরণের 
একটি উপায়। একাত্মকরণের মধ্য দিয়ে চরিত্র ও 
বাক্তিত্ব গঠন একদিকে যেরূপ ত্বরান্বিত হয়, 
অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্রিযন একাত্ম- 
করণে ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ হয়। 

উদগতি সাধন পরিবর্ত উদ্দে্য সাধন । 
অদস্‌ ইচ্ছার পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যের পট 
পরিবর্তন করে সামাজিক ও সার্ধিক কল্যাণকর 
পথে অদনের চরিতার্থ প্রয়াসকেই উপগতি সাধন 
বলে। দাস্তে ও বিয়াত্রিসের ঘটনা_দান্তের 
কয়েক খণ্ড কবিতাগ্রন্থ। উদ্গতির জন্য সুন্দর 
সুস্থ পরিবেশ থাকা দরকার । ব্যক্তিত্ব ভারসাম্য 
রক্ষকারী ক্রিয়া কৌশলের মধ্যে উদগতি সাধন 
প্ৰক্ৰিয়াই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থাকর। সামাজিক ও 
আত্মকল্যাণকর। 

সঙ্গতি রক্ষার অন্বান্থ্যাকর উপায়। অদদ্‌ 
ইচ্ছা প্রহরী (092901) দ্বার! প্রতিহত হয়ে 
নির্জন মনেই ফিরে আনে--চেতন শুরে এরা! 
পৌছুতে পারে না। তখন এ সকল ইচ্ছার 
অবদমন ঘটে। একেই অবদমন প্রক্রিয়। বলে। 

যৌন মানন শক্তির বিকাশ পথে, শক্তি যখন 
কোন পায়ে গিয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে অথাৎ 
শক্তির সংবন্ধন (984100) ঘটে, তখন যৌন 
মানন শক্তির অগ্রগতি যথাযথভাবে হতে পারে 
না। বাস্তবের কোন সমস্তাসঙ্কুল পরিস্থিতির 
সন্মুখীন হয়ে ব্যক্তি যখন সামগ্রপ্ত রক্ষা করে 
চলতে পায়ে ন! অর্থাৎ লিবিডে| যখন আর 
বাস্তবের মাথে তাল রখে চলতে পারে না, তখন 
সে এ অৱস্থা ছেড়ে অতীতের সেই শুরে ফিরে 
যায় যেখানে গিয়ে লিবিডো সর্বাপেক্ষা! আরাম 
পেয়েছে বা যে সুরে এতটুকু আরাম আয়াস না 
পাওয়ার জন্য একটা প্রবল আকুতি রয়েছে 
(সংবন্ধন বা 0810) স্তর) । লিবিডোর এরূপ 
পিছনে যাওয়াকেই প্রত্যাবৃত্তি বলে। 


উড 
স্বপ্নচারিতা বা দিৰাস্বপ্প 


(Phantasy or Day dreaming)? 


মানসিরু স্বাস্থ্যবিদ্য! 


হপ্নচারিতায় ব্যক্তি নিজেকে বাস্তব জীবন 
থেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের মন-গড়া জগতে 


বিচরণ করতে থাকে। যে সকল ইচ্ছা-পুরণ 
বাস্তবে কর! সম্ভব নয়, সে সব ইচ্ছাকে দিবাঁ 
স্বপ্নের মাধ্যমে বাক্তি কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্ত 
করার প্রয়াস করে । 

অনেক অবদমিত বামন! মানসিক দিকে 
অভিব্যক্ত না হয়ে শারীরিক দিক দিয়ে প্রকাশ 
লাভের চেষ্টা করে । মানসিক ছন্দ, শারীরিক 
অসুস্থতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় । 

অবদমিত ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী 
| কোন ইচ্ছাকে ব্যক্তি যখন প্রশ্রয় দেয় ও পোষণ 
করে তখনই তাকে বিপরীত ক্রিয়ার দগঠন 
বলে। যৌনেচ্ছার প্রকট অব্দমন থেকে 
স্বাভাবিক যৌন জীবন থেকে দুরে সরে যাওয়ার 
বিপরীত মুখী প্রবল ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে আনে 
এটাই বিপরীত ক্রিয়ার সংগঠন । 


রূপান্তর (Conversion)? 


বিপরীত ক্রিয়া সংগঠন (Reac- 


tion formation)—> 


॥ অনুশীলনী ॥ 


1. Explain the term ‘defence mechanism’. Describe a few defence mecha-  - 
nisms with illustrations. 
2. Flucidate the various psychic mechanism involved in the fulfilment of 
repressed wishes. 
‘3. Define acomplex, Explain how repressed complexes manifest them- 
selves. 
4. Are defence mechanisms simply adjustment mechanisms? Justify your 
answer. 8 
5. Write notes on: Sublimation, Projection, Repression, Regressions 
Rationalization, Compensation, Identification, Conversion. Day- 
j 2 dreaming. ] 


৯৯ নিলি 


সগুদশ অধ্যায় 


আনগপিক বকলা, মানসিক রোগের কারণ ? 
পারিবোশিক ৪ গার্নিক 


[Causes of mental diseases and difficulties ? 
Environmental and Constitutional] 


দেহের রোগের যেমন কোন না কোন কারণ আছে, মানসিক রোগেরও কারণ 
আছে। বহু ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, জন্ম থেকেই তাদের এমন দুর্বল শারীরিক 
গঠন যে, সামান্য অনিয়ম বা আঘাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ বহু 
অনিয়ম ও আঘাতকেই অনেক দিন সহা করতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে 
জন্মগত গাঠনিক শারীরিক কাঠামো দৈহিক স্থস্থত| অস্থস্থতার কখনো! প্রত্যক্ষ কখনো! 
পরোক্ষ নির্ণায়ক। কিন্তু শক্ত সুঠাম শারীরিক গঠন থাক! সত্বেও অস্তস্থ হয়ে থাকে, 
এহেন ব্যক্তি যদি নিয়ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থাকে, যেমন অসময়ে বহুদিন 
খাওয়া দাওয়া, অখাগ্ কুখাদ্য খাওয়!, কিংবা খুব ঠাণ্ডা লাগানো, এরকম অবস্থায় 
দৈহিক গঠন সুদৃঢ় হলেও, পারিবেশিক অস্বাস্থ্যকর প্রভাবের জন্য ব্যক্তির মধ্যে নানা 
প্রকার দৈহিক রোগ দেখা দেয়। অবশ্য জন্মগতিতেই যদি কেউ খুব দুর্বল হয় তা 
হলে সে খুব তাড়াতাড়ি অন্স্থ পারিবেশিক প্রভাবের শিকার হয়ে দাড়ায়। তাছাড়া 
কিছু কিছু দৈহিক রোগ আছে যা বংশগতিতে এক পুরুষ থেকে আয় এক পুরুষে 
বর্তায় । 

এরূপভাবে দেখা যায় যে, দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে জন্মগতি ও পরিবেশ উভয়ই 
কারণ হিসাবে কাজ করে--কোন ক্ষেত্রে জন্মগতি অধিক দায়ী, আবার কোন কোন 
ক্ষেত্রে পারিবেশিক শক্তি বেশী কাজ করে । 

মানসিক বৈকল্য ও রোগের ক্ষেত্রেও একইরূপভাবে জন্মগতি ও পরিবেশ কাজ 
করে । অনেক মানসিক রোগের জন্মগতি থেকে জন্ম হয়। অনেক মানসিক বৈকল্যও 
জন্সগতি থেকেই হয়ে থাকে । যদি কারও মস্তিক্ষের গাঠনিক কোন বিকৃতি থাকে, 
তা হলেও তার মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখ! দিতে পারে। যৌন* রোগ, মস্তিষ্কে 
আঘাত, অতিরিক্ত মদ্যপান প্রভৃতির জন্যও মানসিক রোগ হতে পারে। নালীবিহীন 
(Endocrine 9lnds) গ্রস্থিরাজির কোনটির অতিমাত্রিক বা নিম্নমাত্রিক 
কাধ্যকলাপের জন্যও মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর জন্তও মানসিক 


£বকল্য দেখ! দিতে পারে। 


২৯৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিছ্যা 


এ ছাড়া শিশুর মধ্যে যদি অঙ্গগত ও গাঠনিক দিক থেকে বিরুতি থাকে, তা 
হলে সে নিজেকে আর সকল থেকে হীন বোধ করে এবং এই হীনমন্তার ফলে তার 
প্রতিযৌজন প্রয়াস অস্বাভাবিকরূপ পরিগ্রহ করে । 

মস্তিষ্কে যদি খুব শক্ত আঘাত লাগে, বা হঠাৎ কোন উচু জায়গা থেকে শিশু যদি 
মাটিতে পড়ে যায় তা হলে মানসিক দিক থেকে তার মধ্যে যে ভয়ের উদ্রেক হয় তা 
থেকেও মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। 


কজ্রন্মুগতি ও পর্রিন্রেশ ক্বটিক্ কাল £ 

মানসিক রোগ বংশগতি সুত্রে আসে কি-না এ বিষয়ে ভিন্ন মতামত আছে। 
বংশগতি ও পরিবেশ এ ছুটি শক্তির মধ্যে কোনটা ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি, সুস্থতা অস্থস্থতা 
নির্ণয়ে অধিক কাজ করে সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং মোটামুটিভাবে এ 
সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, বংশগতি ও পরিবেশ ছুটিই ব্যক্তিত্ব গঠনে সমানভাবে 
কার্যকরী । ৷ তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব বেশী, যেমন বুদ্ধির ক্ষেত্রে, 
দৈহিক গুণাগুণের (Physi! //4%) ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাবই অধিক । মেজাজ 
ব| মনঃ প্রকৃতি (['2%%৫7৮০m৫৪) কতটা বংশগতি ও কতটা পরিবেশ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ও 
নির্ধারিত হয় এ বিষয়েও মতবিরোধ আছে । ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি; যৌনেচ্ছার মূলে 
দৈহিক গঠন, (বিশেষ করে গ্রন্থির রস নিঃসরণের তারতম্য, দ্বাযুতন্ত্ের গাঠনিক 
কার্ষের হেরফের ) বিশেষভাবে কাজ করে। দেহের চাহিদা পরিপুরণের জন্য যে 
উত্তেজন। ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় তা থেকে দেহকে স্থিতিতে ফিরিয়ে আনার জন্য 
ব্যক্তির যেউদ্যম আচরণ তাকেই মনোবিদরা। কর্মী বেগ (07093 ০7 ৮৮৪৪) বলেছেন ॥ 
' দৈহিক গাঠনিক তারতম্যের ভন্, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কর্মাবেগের পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
যেমন কারো মধ্যে যৌনস্পৃহ| অত্যন্ত প্রবল = কারে| রাক্ষুসে ক্ষুধা । দৈহিক গঠন 
থেকে যেহেতু এ সকল স্পৃহার উদ্ভব ঘটে, সেই হেতু এ সকল স্পৃহা বংশগতির দ্বারা 
অধিক নিয়ন্ত্রিত এটা বলা যেতে পারে। অবশ্য এটাও সত্য যে, এই সকল ইচ্ছা বা 
স্পৃহা গৃহ-পরিবেশ, বিদ্যালয়, সমাজ পরিবেশের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এসকল স্পৃহার-কম বেশী সংযুক্ত ক্রিয়াকলাপ থেকেই আবার মেজাজ বা! মনঃগ্রকৃতির 
সৃষ্টি হয়। ফ্রিমেন (Freeman), নিউম্যান (Newman), হল্জিনজার (Hoalzinger) 
প্রমুখ মনোবিদগণ উনিশ জোড়া, সমকোষী যমজ সন্তানের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
দেখেন। যমজ সন্তানদের একজনকে এক পরিবেশে, অপর জনকে ভিন্ন পরিবেশে 
রেখে দেখলেন, অন্যদিকে অপর পঞ্চাশ জোড়া সমকোষী য়মজ সন্তানকে এক সঙ্গে বড় 


মানসিক টৈকল্য, মানসিক রোগের কারণ--পারিবেশিক ও গাঠনিক . ২৯৯ 


করে তোলা! হ'ল। এই উনসত্তরটি জোরা! যমজ সন্তানের উপর পরে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব 
অভীক্ষা দেওয়া! হ'ল। তুলনামূলক বিচার কর! হ'ল এই ছুটি দলের মধ্যে। প্রথমু 
দলে আছে সেই সব যমজ সন্তান যাঁরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে, | 
আর দ্বিতীয় দলে আছে সেই সব যমজ সন্তান যারা এক সঙ্গে একই প্রকার পরিবেশে | 
মানুষ হয়েছে। দেখা গেল যদিও একের সাথে অপরের মেজাজ বা মনের প্রকৃতির | 
দিক থেকে অনেক তফাৎ রয়েছে, তবু দলগতভাবে অর্থাৎ যারা একসাথে বড় 
হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল, আর যারা আলাদাভাবে বড় হয়েছে | 
তাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল। সমকোষী যমজ সন্তানের দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য 
তা পরিবেশের জন্য । এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে, বংশগতি ও পরিবেশ | 
দুই-ই সমানভাবে এদের মনঃপ্ররুতি. গঠনে কাজ করেছে । I 
বুদ্ধির দিক থেকে বংশগতিই বেশী কার্যকরী । 797. 4. F. 1771914-এর মতে, 
“The great majority of cases of mental defect ave due to inheretance.” 
বুদ্ধির স্বপ্লতা-হেতু অনেক অপসঙ্কতি আসতে পারে। দুক্দিয়তা, মামু | 
আচরণের কারণ অনেক সময় দেখা যায় ক্ষাণ বুদ্ধি | 
কাজেই মনঃপ্রকৃতি ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে বংশগতির যথেষ্ট কার্যকরী অবদান রয়েছে, | 
এবং যেহেতু ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অস্থস্থত| মনঃপ্রক্ৃতির গড়নের উপর, তার বিকাশ | 
পর্বের উপর নির্ভর করে, সেই হেতু বলা যায়, মানসিক রোগের কারণ একদিকে 
যেরূপ বংশগতি অপরদিকে সেইরূপ পরিবেশও বটে। | 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানসিক বৈকল্য, শিশুদের সমন্যামূলক আচরণ, চা 
রোগ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অর্থাৎ যে পরিবেশে মৌলিক চাহিদ| পুরণের ব্যবস্থা! নেই | 
এবং যে পরিবেশে মানবিক সম্পর্ক দূষিত ও বিপর্যস্ত (পিতামাতার সম্পর্ক, পিতা- |. 
মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, ভাই বোনের সম্বন্ধ ; বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থা সম্পর্ক, 
শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক প্রভৃতি )। কঠিন মানসিক রোগ বিশেষ করে বাতুলতার| 
( 25/০০৪৪ ) ক্ষেত্রে বংশগতিই দায়ী । সিজোফ্কেনিয়। মুগীরোগ যে বংশগত কারণে 
হয়ে থাকে তা আজকাল প্রায় প্রমাণ সিদ্ধ। দেখা গেছে যে, সমকোষী যমজ 
সন্তানদের (10৫5০৭! ৮i$) একজনের মধ্যে যদি সিজোফ্রেনিয়া দেখা যায়, তা 
হলে অপর জনের মধেও তা৷ পরিলক্ষিত হয়। 
পরিবেশগত কাঁরণগুলি সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা 
কালে বিস্তৃতভাৰে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমর! সংক্ষেপে তার পুনরুলেখ | 


করব। 


7৩০০ মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্য! 


(ক) ভৌতিক পরিবেশ (খ) মনস্তাত্বিক পরিবেশ 

জীর্ণ ও বদ্ধ গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ দৈহিক বিকাশ তথা মানসিক বিকাশকে 
বিস্মিত করে, এবং তা থেকে নানা প্রকার মানসিক বিকৃতি ও বৈকল্য দেখা দেয়। 
যে সকল পারিবেশিক অবস্থ। মানসিক বিকৃতির কারণ হিসাবে কাজ করে তা নিয়ে 
| ৰণিত হ'ল £ 
|... ক) সঙ্কীর্ণ ও জীর্ণ বাসস্থান_-আলো হাওয়া ও পরিসরের অভাব 
(খ। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব 
(গ) খেলাধুলা, আনন্দ আহ্লাদের কোন ব্যবস্থা না থাকা 
(ঘ) গৃহে ও বিগ্ভালয়ে নিয়মশৃঙ্খলার অভাব 
| (৷ পিতামাতার মধ্যে সর্বদা বিবাদ ও তজ্জনিত নিরাপত্তাবোধের অভাব । 

1... (চ) সন্তানের প্রতি নির্মম আচরণ ও প্রত্যাখ্যান_স্বেহ প্রযত্ব থেকে বঞ্চনা ও 
এর জন্ত ভয় ও দুশ্চিন্তা । 

(ছ). সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার মধ্যে কোন নীতিগত সামপ্রস্তহীনতা__ 
কখনে! অতিমাত্রিক শৃঙ্খলা, কখনে। কোন রকম শাসন না থাকা - জীবনাদর্শ ও 
মাচরণবিধি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি। 

(জ) পিতামাতার অন্ুস্থ ব্যক্তিত্ব 
| (বা) ছিন্নমূল গৃহাবস্থা-_নিরাপত্তীবোধের অভাব। 

(৫) অসৎ দঙ্গীপাথী_উপযুক্ত নৈতিক মানের অভাব । 

(ট) বিগ্ভালয়ের শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ মনোযোগের অভাব - অনুপযুক্ত 

||| পাঠক্রম_ক্রুটিপূ্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি__সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা ন! থাকা শিক্ষা 
| 'ও বৃত্তি নিদেশনার অভাব _ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অসুস্থ সম্পর্ক | 

||705) শৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকা শিশুর মধ্যে অহেতুক অস্বাস্থ্যকর অপরাধ- 

| বোধের উদ্রেক করা | গৃহে সর্বদা সমালোচনা, নিন্দ, উপহাস, অপরের সাথে 

\ তুলনানূলক বিচারে হেয় কর1-_-এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে হীনতাবোধ ও অপরাধ-বোধ । 

(ড। অনুন্নত সামাজিক পরিবেশ । 


|| ৷ সানসিক ব্ৈকল্ন্যের কান সন্দন্দে কুস্মেকি মুল্যবান 
| | দিন্ধান্ত £ ফ্ৰয্মেডেন্ন সিদ্ধান্ত ( Frend’s theory ) 2 


|. শৈশবকালীন যৌন-জীবনে বা বয়ঃপ্ৰাপ্তকালীন যৌন-জীবনে যদি কোন বিচ্যুতি 
| বিকৃতি ঘটে, তা হলে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক দ্বন্দ ও অবদমন দেশ! দেয় এবং 


মানসিক বৈকল্য, মানসিক রোগের কারণ ঃ পারিবেশিক ও গাঠনিক ৩০১ 
অবদমিত ইচ্ছাগুলি মানসিক রোগ সংলক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় বা পরোক্ষভাবে, 
ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছাগুলি মনের প্রতিবন্ধক (0৪০%) এড়িয়ে বা পেরিয়ে 
চরিতার্থ হবার প্রয়াস করে। এ প্রয়াস পর্বে অবদমিত-ইচ্ছাগ্ুলি যেভাবে গ্রকাশ 
পায় মেগুলিই হ’ল, ফয়েডের মতে মানসিক রোগ সংলক্ষণ। 

মানসিক রোগে দুই প্রকার কারণ কাজ করে (ক) তাৎক্ষণিক কারণ: 
( Precipitating ) ও অতীতকালীন কারণ ( Predisposing )। 

উ্ায়ুরোদুগর কারণ 
অতীত কারণ তাৎক্ষণিক বা 148 কারণ 
মৌরি SEAT CORE 

( পূৰ্ব পুরুষদের অভিজ্ঞতা ) 

তাৎক্ষণিক কারণের মধ্যে পড়ে ব্যক্তির জীবনে কোন বড় রকমের শোক, আঘাত, 
বার্থতা, আঘিক ক্ষতি, দুর্ঘটনা প্রভৃতি। আর অতীতকালীন ৷ কারণ বলতে বুঝায় 
ব্যক্তির অতি শৈশবকালীন ব্যক্তিত্ব বিকাশ পর্ব--এই সময়ে শিশু তার যৌনেচ্ছার 
পরিতৃপ্তিতে যদি কোন বাধা পায়, যদি সে আঘাতের সন্মুখীন হয় তাহলে ব্যক্তির 
মনের মধ্যে জটের বা গৃঢ়ৈয়ার স্থাষ্টি হয়। মানসিক রোগীর অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে 
প্রায়ই দেখা যায় যে, রোগীর মন শৈশবকালীন কৌন বিশেষ অভিজ্ঞতার সাথে 
আবদ্ধ হয়ে থাকে । একে বল৷ হয় সংবন্ধন ( 900% )। এ প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের 
লিবিডে বা যৌন-মানস শক্তির বিকাশ পর্বের কথা আলোচনা করা যেতে পারে । 
এ যৌন-মানস শক্তির. প্রবাহ্ধারা কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় 
অর্থাৎ শিশুর যৌনতা, তার শরীরের মুখ, পায়ু ও পরে সামগ্রিকভাবে নিজেকে কেন্দ্র 
করে আরম্ভ হয় এবং তার পরে মা বাবার প্রতি, সর্বশেষে স্বকামের মধ্য দিয়ে ইতর 
কামে এর পরিণতি আপে ।..এই লিবিডোর প্রবাহ পর্যায়ের কোন স্তরে যদ্দি 
লিবিভোর গংবন্ধন ঘটে অর্থাৎ এ স্তরে যদি যৌনেচ্ছ। অত্যন্ত প্রবলভাবে মাত্রাধিক 
পরিতৃপ্ত হয় কিংবা যৌনেচ্ছা এ স্তরে যদি একেবারে পরিতৃপ্ত না হয় তাহলেই 
লিবিডোর সেই স্তরে সংবন্ধন ঘটলো! বলে অভিহিত করা হয়। অতীতকালীন 
কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েড বলেছেন, যে ব্যক্তির মানসিক অস্থস্থতা পরবর্তীকালে দেখা 
দেবে তার লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন বিশেষ করে উডিপাস পর্যায়ে সংবন্ধন 
থাকবে। এর ফলে, একদিকে অতৃপ্ত যৌনেচ্ছার  পরিতৃপ্তির নিয়ত প্রয়াস, 


| 
ূ ৩০২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 


অপরদিকে অহমের ও অধিশাস্তার দ্বারা নিয়ত প্রতিবন্ধ (Censor), দুই বিপরীতধর্মী | 
ইচ্ছা-শক্তির মধ্যে দ্বন্দ এবং পরিণামে নিয়ত অবদমন ( Repression ) I এই 
অবদমনের ফলে স্বভাবতই ব্যক্তির অহম অত্যন্ত অপুষ্ট ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই 
অপুষ্ট ও দুর্বল অহম বাস্তবের স্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতকেও সহ করতে পারে না। 
|| সামান্ত আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে এবং লিবিডে। শৈশবকালীন সংবন্ধন স্তরে ফিরে যায় 
( Regression ) | একদিকে লিবিভোর শৈশবকালীন স্তরে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ 
|| সংবন্ধন স্তরীয় বিশেষ প্রকারের যৌনেচ্ছার প্রকাশ ও পরিপূরণের প্রয়াস, অপরদিকে 
গ্রতিবন্ধের (02507) কার্ষকারিতার ফলে অবদমন। একদিকে লিবিডোর 
|| সংবন্ধন স্তরে প্রত্যাবর্তন ও অন্তদিকে অবদমন এর ফলেই উদ্বায়ু রোগ দেখা দেয়। 
|| অংবব্ধনস্তরীয় শৈশবকালীন বিকৃত যৌনেচ্ছাগুলিকে অহম্‌ গ্রা্থ করতে পারে না, 
এবং এর ফলেই আরম্ভ হয় অবদমন। স্বপ্নের মধ্যে যেমন ব্যক্তির নিজ্ঞান বাসনার 
পরিপূরণের প্রয়াস থাকে ঘুমের মধ্যে অহম্‌ যখন আর ততটা সক্রিয় থাকতে 
| পারে না, তখন অহ্ম্‌ ও অধিশীস্তার প্রতিবন্ধকে (088০7 ) ফাঁকি দেবার জন্য 
| নানাপ্ৰকার কৌশল অবলম্বন করে নিজ্ঞণনের অবদমিত বাসন৷ প্রকাশ লাভ করতে 
||| চায়, চরিতার্থ হতে চায়। মানসিক রোগের সংলক্ষণ হচ্ছে অবদমিত বাসনার 
| পরোক্ষ পরিপুরণ প্রয়াস। কি প্রকারের রোগ সংলক্ষণ প্রকাশ পাবে তা নিভর 
করে লিবিডোর সংবন্ধন কোন স্তরে ঘটেছে। যেমন হিষ্টিরিয়াতে লিবিভোর 
| সংবন্ধন ঈডিপাস স্তরে ঘটে থাকে, অবসেস্নে পায়ুস্তরেঃ প্যারানইয়াতে স্বকামস্তরে, 
দিজোফ্রেনিয়াতে মৌখিক স্তরে ইত্যাদি । 

I ফ্রয়েডের মতে তাৎক্ষণিক কারণ বলতে আমরা যা বুঝি তা সকলের জীবনেই 
২ কিছু না কিছু ঘটে থাকে। বাস্তবের আঘাত সকলের জীবনেই আদে_ব্যথতা, 
হতাশ, আঘাত, অপমান, ক্ষতি সকলের জীবনেই আলে । কিন্তু সকলের মধ্যে 
একপ্রকারের প্রতিক্রিয়! হয় না_সকলের মধ্যে মানসিক রোগও দেখ! দেয় না। 
কারে। কারে। মধ্যে দেখ! দেয়। ফ্রয়েডের মতে, যাদের মধ্যে অতীতকালীন কারণ 
বর্তমান থাকে তারাই তাৎক্ষণিক কারণের দ্বার! বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘুণে ধরা 
মানসিক কাঠামে। ভেঙ্গে পড়ে, তাতে নানাপ্রকারের জটিলতার স্ষ্টি হয়। লিবিডোর 
শৈশবকালীন সংবন্ধন হ'ল মানসিক রোগের মূল কারণ (79৫898% ) বাস্তবের 
আধঘাঁতজনিত যে কারণ তা৷ হ'ল তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ কারণ মাত্র 1 % 


অবদমন, প্রত্যাবর্তন, সংবন্ধন প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব পু আলোচন! করা হয়েছে। 


মানসিক টৈকল্য, মানসিক রোগের কারণ £ পারিবেশিক ও গাঠনিক ৩০৩ 


এ. আ্যাভ্জালেন সিদ্ধান্ত (Adler): 
এ্যাডলার প্রথম দিকে ফ্রয়েডের অন্নুগামী ছিলেন, কিন্তু পরে কতকগুলি বিষয়ে 
ক্রয়েডের সাথে তার মতের অমিল হয়। 
শৈশবকালীন যৌনতা, লিবিডো বা৷ যৌন-মানস শক্তি, সংবন্ধন প্রভৃতি ফ্রয়েডের 
মূল ধারণাগুলিকে এযাড্‌লার অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলে অভিহিত করেন। সবকিছুর 
মধ্যেই ( যৌনতা প্রসঙ্গ ) এ্যাডলারের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। তীর মতে, 
১. কর্মশক্তির উৎস যৌন-মানসণক্তি নয়; কর্মশক্তির উৎস হ’ল হীনতাবোধ ( Sense ০f 
| Inferiorivy ) 1. এই হীনমন্ততা। যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং এই মাত্রা ছাড়ানো 
হীনমন্ততাবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্ত ব্যক্তি অপরের দৃষ্টি আকর্মণ করার ন্ট 
রা নানারপ অদ্ভুত ও অপ্াভাবিক আচরণ করে থাকে, তখনই'তাকে মানগিক দিক 
থেকে বিকৃত বলে পরিগণিত কর] হয়। মাত্রাধিক বিকৃত হীনতাবোধকে পরিপুরণ 
করার ভঙ্তব্যক্তি তার সামর্থ্যের বাইরে নানারূপ কর্মকাণ্ডের অবতারণা! করে থাকে-- 
আপন সামর্থ্যের সাথে লক্ষ্যের কোন সামঞ্জস্ত থাকে না, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বিপুল 
ফারাক থেকে যায়। এর ফলে জীবন ধারণ ও আচরণের মধো নানারূপ বিরতি 
প্রকাশ পায়, ক্রমাগত ব্যর্থতা ও হতাশা মানসিক রোগের স্থাট্টি করে।৯ 
এ্যাড্লারের কাছে যৌনেচ্ছ! অপেক্ষা আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই মানুষের জীবনের 
২, মূল প্রেরণাশক্তি। এই প্রেরণা পরিবেশের প্রতিকূলতা ও ব্যক্তির স্পর্শকাতরতার 
৮ অন্য বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়। এই প্রেরণা বিপর্যস্ত হলে ব্যক্তির মধ্যে । 
আসে হীনতাবোধ। এই হীনতাবোধ থেকে মুক্তির জন্য ব্যক্তির মধ্যে আসে 
গঠনাত্মক কর্মপ্রেরণা, কখনও বা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ। 

এ হীনতাবোধের উৎস কি? এ্যাডলারই প্রথম ক্রমবর্ধমান শিশুর উপর তার 
পাৰ্শ্বস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। : পিতামাতার 
আচার-আচরণ, পিতামাতার সাথে শিশুর সম্পর্কের উপর শিশুর ব্যক্তিত্বের গড়ন 
নির্ভর করে। পিতামাতার কোন্‌ কোন্‌ আচার-আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশের 
অঙকুল ও কোন্‌ কোন্‌ আচরণ প্রতিকূল সে সম্পর্কে গ্যাড্‌লার স্পষ্টভাবে উল্লেখ 


১। Like dreams, the symptoms “owe their origin to a conflict between Ego, 

|) and sexuality” and are compromises between the repressing censoring agency, 
the Ego, and the infantile libidinous tendencies, compromises in which “the 
Unconscious” finds a partial satisfaction. In this way, the symptom Comes into 
being.as a derivative distorted in manifold ways, of the unconscious libidinal 


wish-fuifilment, as a cleverly chosen ambiguity." 


etd 
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করেন। পিতামাতা যদি শিশুকে অতি আদর দেন, কিংবা সবসময় হাতের মধ্যে 
রাখতে চান, কিংবা। শিশুকে প্রত্যাখ্যান ও স্বণা করেন তাহলে শিশুর মধ্যে 
পরবর্তীকালে অদামাজিক ও বিকৃত আচরণ দেখা দেম। সমব্যক্তিত্সম্পন্ন পিতা- 
মাতা অর্বদাঁ সন্তানকে স্নেহ প্রষন্তর, নিরাপদ আশ্রয় ও উৎসাহ দিয়ে তার মধ্যে 
অহেতুক হীনতাবোধ যাতে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং শিশুর এইভাবে 
স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করবেন। গ্যাডলার শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে 
পারিবারিক অবস্থায় মা'র ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা দানের উপর অধিক মূল্য আরোপ 
করেছেন । 

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে ডলার বিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রভাবের উপরও যথার্থ দৃষ্টি 
দিয়েছেন! তার মতে শিক্ষকের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনকে বহুল 
পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে । বস্তুতঃ পারিবারিক বিন্যাসে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পিতা 
মাতার যে স্থান, বিদ্যালয়ের অবস্থাতে শিক্ষকদের আচরণ ও ব্যক্তিত্বেরও অনুরূপ 


স্থান। 


অস্লাভান্বিক হীন ভাৰোপ্ৰের কারণ * 


(ক). পিতামাতা কৰ্তৃক শিশু যদি অত্যন্ত আদর ও আস্কার! পায়, যদি শব সময় 
শিশুকে সব বিষয়ে বয়সের দিকে লক্ষ্য ন! রেখে অহেতুক সাবধান করা হয়, গে কিছু 
পারবে না মনে করে শিশুর সবকিছু পিতামাত| করে দেয় তাহলে পরোক্ষভাবে 
শিশুর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়; শিশুর মধ্যে হীনতাবোধ দেখা দেয়। শিশুর 
মধ্যে একটা ধারণা জন্মে যায় যে সে কখনো! এক] কিছু করতে পারে না ও পারবে 
না, তাঁর পক্ষে আত্মনির্ভরশীল হওয়া খুবই কঠিন হয়ে ওঠে । অথবা 

(খ) পিতামাতা কর্তৃক শিশু যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, সর্বদা যদি শিশুকে উপহাস 
করা যায়, শাস্তি দেওয়া! যার, তাহলে শিশু নিজেকে ধিকুতবোধ করে, তার মধ্যে 


> | The problem of every neurosis is, for thepatient, the difficult maintenance 
of a style of acting, thinking and perceiving Which distorts and denies the 
demands of reality...As the work of Individual Psychologists has abundantly 
proved, an individual. goal of superiority is the determining factor in every 
neurosis, but the goal itself always originates in......... the actual experiences of 

inferiority— 
Adler. A. : Problems of Neurosis 
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একট! অস্বাভাবিক ও তীক্ষ হীনতাবোধ দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে তীত্র যন্ত্রণা ও 
হতাশার ভাব প্রকট হয়ে ওঠে। 

সেযে হান নয়, সে যে উপহাঁসের পাত্র নয়, এটা প্রমাণ করার জন্য ব্যক্তি 

| গঠনাত্মক কাৰ্যক্ৰম অবলঙ্বন না করে অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উপায়ে নিছক দৃষ্টি 


'আকর্ষণী কর্মকাণ্ডের অবতারণা করতে থাকে। এ থেকেই মানসিক অন্স্থতার 
| উদ্ভব হয়। 


হুভূঙে ক সিদ্ধান্ত (Jung) : 

ফ্ৰয়েড অতীতকালীন কারণেরউপর (Predisposing ৫০5৫) অধিক গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন, তাৎক্ষণিক কারণের তেমন কোন গুরুত্ব ফ্রয়েড দেন নি। লিবিডোর 
সংবন্ধনই মানসিক রোগের কারণ, ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্তকে ইউ, স্বীকার করেন নি ॥ 
ইউঙে,র মতে, কোন ব্যক্তির মধ্যে শৈশবকালের অসুস্থ পাঁরিবেশিকতার জন্য প্রতি- 
যোজন ঠিক ভাবে না হতে পারে, কিন্ত এই শৈশবকালীন অপসঙ্গতির জন্তু পরবর্তী 
ঝালেও তার মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দেবে এমন কোন কথা নেই৷ বর্তমানের 


পরিবেশের মধ্যেই এমন কোন জটিলতা ও চাপ (৮৮৫৪৪৬7০) থাকে, যার সঙ্গে ব্যক্তিকে 
নৃতন করে 


স্ঘতি রক্ষা করে চলতে হয়। ব্যক্তি এরূপ নূতন অবস্থার সাথে সঙ্গতি 
রক্ষী করে চলতে চেষ্টা করে, কিন্তু যে শক্তি এরূপ অবস্থার সাথে, গ্রতিযোজনে (ad- 
Jusiment) প্রয়োজন, ব্যক্তির মধ্যে তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সে এরূপ অবস্থায় 
প্রতিযোজন প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে, অতীতকালে নূতন ও জটিল পরিস্থিতিতে যেভাবে 
গ্রতিযোজন করার চেষ্টা করত, নেই পুরানো অভ্যাসে ব্যক্তি ফিরে যেতে চায়। সে 
শৈশবকালে পারিবারিক পরিবেশে যে উপায়ে সঙ্গতি রঞ্চা করে চলার চেষ্টা করত 
(সেইভাবে সঙ্গতি রক্ষা করার চেষ্টা করতে থাকে। ইউ ও প্রত্যাবর্তনের 
55/7450%).. কথা৷ বলেছেন, কিন্তু ক্রয়েড যে পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনের 
শা বলেছেন, ইউ. সে অর্থে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন মি। বদি 
মানের জটিল পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যথার্থভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে, 
ংলে তার মধ্যে শৈশবকালীন সঙ্গতি-প্রয়াসী যে আচরণ তার উপশম ঘটবে । 
জি হস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। কাজেই ইউডের মতে, 
| মান অবস্থার জটলতা দুর করা ও সে অবস্থার সাথে যাতে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে - 
৩ রক্ষা! করে চলতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হবে মনশ্চিকিৎসকের কাঁজ।৯ 
এ Lk awaythe Obata in the path of life and this whole system of- 
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চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইউঙ ও ফ্রয়েডের মত “মুক্ত অনুষঙ্গ’ ( Frees Association ) ও 
স্বপন-বিশ্রেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন । ইউঙ, প্রথমে রোগীর বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশ 
বিশ্লেষণে বিশেষভাবে ব্রতী হন ॥ রোগীর স্বপ্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে কেবল তার 
অবদমিত যৌনেচ্ছা। বা ঈডিপাস দুটিই প্রতিভাত হয় তা নয়, বর্তমান পরিবেশ ও 
অবস্থা সম্বন্ধে ব্যক্তির নির্জ্জান প্রতিন্যাস (attitude) কি শেটাও ধরা পড়ে ।' 
সমীক্ষার মধ্য দিয়ে রোগী তার বর্তমান পরিস্থিতি ও শৈশবকালীন অতীত অভি- 
জ্ঞতাকে এক পটভূমিতে পরিস্থাপন করে বুঝতে পারে । 

“লিবিডে’ সম্পর্কেও ইউডের ধারণা ক্রয়েডের ধারণা থেকে ভিন্নতর ছিল। 
ইউঙের ধারণায় লিবিডে হ'ল সামগ্রিকভাবে জীবনী-শক্তি, কর্মশক্তি_যে শক্তি 
থেকে বিকাশবৃদ্ধি, বিভিন্ন কর্ম প্রেরণ। ও বংশবৃদ্ধির প্রেরণা উৎসারিত হয়। লিবিডো 
সম্পর্কে ফ্রয়েডের যে, মৌল সিদ্ধান্ত_লিবিডে হ’ল যৌন-মানসশক্তি, শিশুর কর্ম- 
প্রেষণ। ও যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্ত প্রয়াস,_এ সিদ্ধান্তের তিনি বিরোধিতা করেন।? 


ল্ক্রুভিনত্ভা্লেক্র মলি (Sullivan ) £ 

মানবিক সম্পর্কের সুস্থতা অস্থস্থতার উপরই ব্যক্তিবিকাশের সুস্থতা অন্থস্থতা 
নির্ভর 'করে। মানবিক সম্পর্ক রক্ষায় অক্ষমতা ও বিকৃতভাবে সম্পর্ক রক্ষার 
প্রয়াসই, মানসিক বিকৃতির কুচক।২ 


infantile phantasies at once breaks down and becomes again as inactive and 
ineffective as before. But do not let us forget that, to a certain extent, it is at 
WOrk influencing us always and everywhere...Therefore I no longer find the 
cause of the neurosis in the past, but in the present, 
—Jung, C. G. : Collected Papers on Analytical Psychology. 

১ A strictly Freudian analysis...is exclusively a sex-analysis, based upon the 
dogma that the relation of mother and child ‘is necessarily sexual. Of course 
any Freudian will assure you that he does not mean coarse sexuality, but 
“psycho-sexuality’—an unscientific and logically unjustifiable extension... 


—Jung, C. G. : Contributions to Analytical Psychology. | 


২ Disorders. are patterns of inadequate. and inappropriate action in 
interpersonal relations ( Sullivan ); 

Disorders are patterns of avoidance which serve to reduce fear but which 
are unadaptive ( Wolpe ), | 

Disorders are mistaken solutions to the problems of life and represent | 
patterns (styles ) which are inexpedient : (Adler) Systems of Psychotherapys 
PP. 643 এ ং 


মানসিক বৈকল্য, মানসিক রোগের কারণ - পারিবেশিক ও গাঠনিক ৩০৭ 


গভীর দুশ্চিন্তা থেকেই আসে মানসিক বিকৃতি । দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি 
পাওয়ার জন্ত ব্যক্তি নানা প্রকারের প্রয়াস করে থাকে । স্থলিভানের মতে যেখানেই 
মানসিক বিকার, সেখানেই দুশ্চিন্তা (46821 )। এই দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয় 
ব্যক্তির সম্পক সম্পৃক্ত পারিবেশিক জটিলতা থেকে । শিশুর যত পরিচর্যার ভার 
থাকে পিতামাতার উপর-_বিশেষ করে মা’র উপর। শিশুকে খাওয়ানো, ধোয়ানো, 
শোয়ানো এর সব কিছু মা'ই করে থাকেন । মা'র ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ না হয়--মা 
নিজেই যদি অত্যন্ত দুশ্চন্তাপরায়ণ হন, মা যদ্দি শিশুর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি না দেন, 
কারণে অকারণে তার উপর নির্মম আচরণ করেন, বিদ্রপে উপহাসে সর্বদা বিপধন্ত 
করেন, মৌলিক চাহিদা পরিপুরণের যদি ব্যবস্থা না থাকে তাহলে শিশুর মধ্যে যে 

গভীর দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয় তা তার চিন্তা, দৃষ্টি, সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। 
.. প্রতিযোজন প্রয়াসে নানারূপ অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। পিতামাতা ছাড়া শিক্ষক 
“মবয়স। বন্ধুবান্ধবের আচার আচরণ দ্বারাও শিশু গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। 


ভল্লার্ড ও মিলাতল্রে্স সিন্ধান্ত (Dollard and Miller )3 


মানবিক সম্পর্কই মানসিক স্বাস্থ্যের যূল নির্ণায়ক। যে শিশু স্বস্থ মানবিক 
সম্পকের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে, তার মানসিক ্বাস্থ্যও হৃষ্টভাবে গড়ে: ওঠে, 
মানসিক কোন প্রকার বিকার তার মধ্যে দেখা দেয় না। ব্যক্তির জীবনভঙ্গী ও 
জীবনাচরণ শিক্ষার ও বিভিন্ন ময়ে বিভিন অভিজ্ঞতার ফল । শিশুর প্রথম শক্ষাঙ্াতা 
তার পিতামাতা ও প্রথম শিক্ষা পরিবেশ পরিবার ৷ পিতামাতার ব্যক্তিত্ব যদি 
অহস্থ হয়_তাদের জীবনধারণের মধ্যে যদি কোন সামঞ্জস্ত ও ুস্থিরতা না থাকে 
তাহ'লে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশও রিস্নিত হয়। বাবার যদি এক প্রকারের মতাদর্শ 
ও সন্তান পালনের বিধি নিয়ম থাকে, মা'র যদি অন্ত প্রকারের মতাদর্শ ও সন্তান- 
পর বিধি থাকে, তাহলে শিশুর কাছে দুইটি ভিন্ন ও বিপরীত পথ দেখা যায়, এবং 
'এর ফলে তার মধ্যে ছন্দ দেখা দেয়, সে কোন্‌ পথ ধরবে ও কোন্টা ছাড়বে বুঝে 
উ“ভে পারে না। তাছাড়া, পিতামাতার উপদেশনামা ও তাদের জীবনাচরণের মধ 
যদি কোন সত্যাশ্রয় ও সামঞ্রস্ না থাকে, তাহলেও শিশু হতবিহ্বল হয়ে পড়ে__ 


তোলে, তার মধ্যে অস্বাস্থ্যকর 
যুল্যবোধ সৃষ্টি করে। মা স্বাভাবিক, তাকেও অন্বাভাবিক বলে বোধ করে। কলে 


৩০৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিছ্যা 


অহেতুক দন্দজঞ্জরিত হয়ে শিশু অস্থস্থ হয়ে পড়ে। সব সময় যদি শিশুকে কেবল" 4 
বল! হয়, এটা করো! না সেটা করো না, এ পথে যাবে না, সে পথে যাবে না তাহলে & 
শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃচর্ততা নষ্ট হয়ে যায়_ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিদ্বিত: I 
হয়ে যাঁয়। | 

কোন শিশুকে যদি অনবরত ‘ছোট’ ‘খারাপ’ বলে অভিহিত কর! হয়_শিশুর 
চারদিকের সকলে যদি তাকে হেয় করে দেখে, তাহলে শিশুও নিজেকে সেইভাবে | 
দেখতে শেখে এবং এই শিক্ষা থেকে তার মধ্যে তীক্ষ হীনমন্তা বোধের সষটি হয়। 
এর জন্যও পরে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার মানসিক বিকার দেখা দিতে পারে । 


হলো নিজ্দাক্ ( Horney ) | 

ভলার্ড মিলারের মতে শিশু কি শিখছে তার উপর তার মানসিক সমতা অনসথতা | 
নির্ভর করে। হর্নের মতে, শিশু কী শিখছে তার উপরই নয়, কিভাবে তাকে 4 
শেখানো হচ্ছে তার ওপরও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। 
পিতামাত৷ যদি অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ও আক্রমণধর্মী হয়, শিশুকে ভয় দেখিয়ে যদি 
তারা তাদের ম্্জিমত চালিয়ে নিতে চায়, তা হলে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকারের | 
মানসিক বৈকল্যের বীজ উপ্ত হয়ে যায় । বিদ্যালয়ে শিক্ষকও যদি ভয়" দেখিয়ে, 
মারধর করে শিক্ষার্থীকে “মান্ুষ' করে তুলতে চান তাহলে তারমধ্যে নানা প্রকার | 
মানসিক অস্ুস্থত| দেখা দিয়ে থাকে । | 


জটে| ল্যান্ড ( Otto Rank ) 8 . | 
“এঁর মতে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের যন্ত্রণী প্রাক্ষোভিক (Emotional) বং. 
সকল রোগ সংলক্ষণের মূলে রয়েছে ভয়। যখন কোন ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণভাবে | 
নিজেকে নত করা যাচ্ছে না, আবার সে ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণও করা যাচ্ছে নাচ, 
এমন অবস্থাতেই উদ্বাযু রোগ দেখ! দেয়। যখন ব্যক্তির মধ্যে ভয় ও অপরাধ-বোধ | 
অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে, তখনই ব্যক্তির মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। 


দিদ্ধান্ত £ 
যে সকল মনোবিদ মানিদিক' রোগের কারণ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন 
তীদেয় কেউ-ই আশ্চর্জজনকভাবে জৈবিক ক্ষুধা তৃষ্ণার বঞ্চনা যেমন তীব্র ক্ষুধা বা. 
আথিক বঞ্চনা বা দারিত্রের কথা৷ বলেন নি। এর কারণ কি এই ফে সকল মনোবিদই | 


মানসিক বৈকল্য, মানসিক রোগেরকারণ--পারিবেশিক ও গাঠনিক ৩০৯ 


এমন সব জন-সমষ্টির উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন যাঁদের আথিক দৈন্য বা 
জৈবিক বঞ্চনার কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু উদ্বাযু রোগ বা বাতুলতা পারিবেশিক 
প্রভাবে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর শিক্ষার ফল হিসাবে দেখা! দেয়। একজন ব্যক্তি যদি খাদ 
সা পায় তা হলে সে ক্ষুধাৰ্ত হয়ে পড়ে । কিন্তু কেউ যদি তার পাশের মানুষের কাছ 
থেকে দুর্বব্যবহার পায়, পায় বঞ্চনা, অত্যাচার, নির্শম উপহাস ও অসন্মান, যদি 
পরিবারে সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দ্বণা, হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, অমর্যাদা 
থাকে তাহলে সে পরিবারে ও সমাজে যে শিশু বড় হয়ে ওঠে, তার মানসিক রোগগ্রস্ত 
হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণিত হয় ।১ 

তবে এটা ঠিক যে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র পরিবার পরোক্ষভাবে উদ্বায়ুরোগগ্রস্ত শিপু 
তৈরা করে, কেন না দারিদ্র্য ও সুধা পরস্পরের মধ্যে দ্বণা, তাচ্ছিল্য একে অপরকে 
আক্রমণ করার স্পৃহা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় । 

ফ্ৰয়েড, এ্যাড লার, স্থলিভান, ডলার্ড, মিলার সকলেই কোন না কোন ভাবে 
পারিবারিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। মানসিক সুস্থত| অস্থস্থতার নির্ণায়ক হিসাবে 
পারিবারিক (পিতামাত। ও সন্তানের সম্পর্ক) সম্পর্কের স্স্থতার প্রসঙ্গ তুলেছেন । 


॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥ 


(রোগের কারণ = দেহের রোগের যেমন কারণ আছে, মানসিক 
রোগেরও কারণ আছে। জন্মগত শারীরিক গঠন 
ও কাঠামো দৈহিক সুস্থত| অসুস্থতার কখনো 
প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ কারণ। জন্মগত 
শারীরিক গঠন ভাল থাকলেও, খারাপ পরিবেশ 
স্বাস্থা খারাপ করতে পারে। দেহিক রোগের 


+ Mt is interesting that so few of the theorists pointed to condition other than 
Interpersonal interactions as the antecedents to disorder, for instance, pro- 
tracted states of physiological deprivation such as intense hunger or economic 
‘deprivations such as poverty. One wonders whether this results from the fact 
‘that they worked within reasonably affluent segments of Western cultures or 
Whether there lies within their observations a very useful conclusion, namely 
that learned disorders (neuroses psychoses) are a product of the way people inte- 
tact With one another. Tf a person is deprived of food, he becomes hungry, if he 
IS mistreated by others he can become neurotic, It is also possible that hungry 
and poor families can indirectly produce neurotic children, if these conditions 
Cause them to hate, to neglect, and to punish each other unduly. 


৩১৩ 


জন্মগতি ও পরিবেশঘটিত 
কারণ = 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া 


ক্ষেত্রে যেমন, মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও বংশ- 
গতি ও পরিবেশ উভয়ই ক.রণ হিসাবে কাজ 
করে_কথনও বংশগতি, কখনও পরিবেশ রোগের, 
কারন হিসাবে অধিক কাজ করে। অনেক 
মানসিক রোগ জন্মগতি থেকে আসে যদি 
কারও মস্তিক্ষের গাঠনিক ওজন বিকৃতি থাকে, 
যদি নালীবিহীন গ্রন্থিগুলির কোনটি অতিমাত্রায়: 
বা নিযমাত্রায় কাজ করে তাহলে মানসিক 
ভারসামা বিপর্যাস্ত ভাত পারে। জন্মগতিতে 
শিশুর মধো যদি আঙ্গগত. ও গাঠনিক দিক 
থেকে বিকৃতি থাকে তাহলে সে নিজেকে আর 
সকল শিশু থেকে হীন বোধ করে__এ হীনমন্যতা 
তার প্রতিযোজন প্রয়াসকে বিপর্যান্ত করে । 
বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, ও মতামত ৷ বংশগতি 
ও পরিবেশ এছুটি শক্তির মধ্যে কোন্টি বাক্তিড্বের 
প্রকৃতি, সুস্থতা অস্স্থত। নির্ণয়ে অধিক কাজ করে 
সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত 
হয়েছে বংশগতি ও পরিবেশ দুটিই ব্যক্তিত্ব গঠনে 
সমানভাবে কার্যকরী । কোন কোন ক্ষেত্রে 
বংশগতির প্রভাব বেশী _যেমন বুদ্ধি ও দেহিক 
গুণাগুণ Tempsument সম্বন্ধে এখনও মত” 
বিরোধ আছে। দৈহিক গঠনের তারতমোর' 
জন্য, ব্যক্তিতে বাকিতে কর্মাবেগের পার্থকা ॥ 
লক্ষিত হয়_যেমন কারো মধ্যে যৌনন্পহা: 
অত্যন্ত প্রবল । কারও বাঁ ভীষণ ক্ষুধা | জ্রিমেন' 
(Freeman), নিউম্যান (Newman) হল 
জিন্জার (78151081) প্রমূখ মনোবিদগণ ৬৯, 
জোড়া সমকোষী বমজ সন্তানের উপর পরাক্ষা 
করেন। ১৯ জোড়া সমকোবী যমজ সন্তানদের. 
একজনকে এক পরিবেশে, অপর জনকে ভিন্ধ' ' 
পরিবেশে রাখলেন অন্যদিকে, পঞ্চাশ জোড়! 
সমকোবী যমজ সন্তানকে একসাথে বড় করে, 
তোলা হা'ল। যার| একদাথে বড় হয়েছে তাদের 
মধ্যে অনেক মিল আছে, যদিও একের সাথে 
অপরের মেজাজ বা মনের প্রভৃতির দিক থেকে: 
অনেক তফাৎ রয়েছে যারা আলাদাভাবে বড় : 


শিশু নির্দেশনা -কেন্ের কার্যকারিতা! ৮ 


হয়েছে তাদের মধ্যেও অনেক মিল ছিল। 
সমকোধী যমজ সন্তানের দুজনের মধ্যে যে 
পার্থক্য তা পরিবেশের জন্য! এ থেকে দিদ্ধান্ত 
হয়েছে বংশগতি ও পরিবেশ দুই-ই সমানভাবে 
এদের মনঃপ্রকৃতি গঠনে কাজ করে। বুদ্ধির 
তারতম্য নির্ধারণে বংখগতিই বেশী কার্ধাকরী 
_বুদ্ধি কমের জন্য অনেক অপনঙ্গতি আসতে 
পারে, ছক্ষিয়তা, সমস্তামুলক আচরণের অনেক 
সময় ক্ষীণ বুদ্ধির জন্য হয়ে থাকে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে মাধারণ মানসিক বৈকলা, শিশুদের 
সমস্তামূ্ক আচরণ, উদ্বায়ুরোগ,  অস্থাস্থাকর 
পরিবেশের ভন্ হয়ে থাকে। কঠিন মানসিক 
রোগ বিশেষ করে বাতুলতার জন্য বংশগতিই 
দায়ী। মিজোফেনিয়া, মুগীরোগ বংশগত কারণে 


টা te মানসিক বিকৃতি ও বৈকলোর জন্য অসুস্থ 
মানসিক বৈকল্যের কারণ সন্বন্ধে | তৌতিকও মনতাতধিক পরিবেশ ছইই কাজ করে। 
কয়েকটি সিদ্ধান্ত -৯ 

ক্রয়েডের যত 'শৈশবকালীন' যৌন-জীবনে বা ঝ/প্রাপ্ত- 


কালীন যৌন-জীবনে যদি কোন বিঢুতি, বিকৃতি 
ঘটে, তা হ'লে ব্যক্তির মধ্যে মানদিক গন্য ও * 
ও অবদমন দেখা দেয়, অবদমিত ইচ্ছাগুলি 
মানসিক রোগ সংলক্ষণের (850107) মধ্য 
দিয়ে প্রকাশ পায়। মানসিক রোগে দুই প্রকার 
কারণ কাজ করে £(১) তাৎক্ষণিক 
(Procipitating) (২) অতীত কালীন কার' 
(Predisposing) তাৎক্ষণিক কারণ_ব্যক্তির 
জীবনে বড় রকমের কোন শোক, আঘাত, ব্যর্থতা 
প্রভৃতি। অতীতকালীন কারণ--শৈশবকালীন 
' বাক্তিত্ব বিকাশ পর্ব__এই সমস্ত যৌনেচ্ছার পরি- 
লারের প্রকে বাধা বা আঘাত গুটেষার স্বষ্টি করে। 
৮৪2 19 অপেক্ষা sips ইচ্ছাই 
মানুষের জীবনের প্রেরণাশক্তি। কর্মশক্তিরউৎস 
হীনতাবোধ_-ফ্রয়েডের যৌন-মানস শক্তি নয়। 
অস্বাভাবিক হীনতাবোধ থেকেই মানসিক 


৩১২ 


ইউডেও সিদ্ধান্ত > 


স্বুলিভানের সিদ্ধান্ত ৯ 


. ডলার্ড ও মিলারের সিদ্ধান্ত রঃ 


হর্নের সিদ্ধান্ত 2 


মানসিক স্বাস্থ্যাবিদ্য] 


বৈকল্য আসে। পিতামাতার নির্মম আচরণ, 
প্রত্যাখ্যান, অতি আদর, উপহাস করা, ধিক্কার 
দেওয়া প্রভৃতিই অস্বাভাবিক হীনতাবোধের কারণ।! 

শৈশবকালের অসুস্থ পরিবেশের জন্ত প্রতি 
যোজন ঠিকভাবে না হতে পারে কিন্ত এই অপ: 
সঙ্গতির জন্য পরবর্তীকালেও  তারমধো; 
মানসিক বৈকলা দেখা দেবে এমন কোন কথা! 
নেই। বর্তমান কালের পরিবেশের মধ্যেই এমন: 
জটিলতা ও চাপ থাকে যাতে করে বৈরুল্য 
আসতে পারে। শৈশবের জটিলতা থাকলেও | 
“বর্তমান পরিবেশ সুস্থ হলে শৈশবকালের জটলতা ! 
কমে যেতে পারে। বর্তমান অবস্থার জটিলত৷! 
দুর করা ও দে অবস্থার সাথে যাতে বাকি, 


কাজ। মিনি সাদর বত | 


ভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে প্রভাবিত করে। ' 
অস্থস্থ সম্পর্ক মানসিক বিকৃতি আনে। | 

শিশু কি শিখছে তার উপর নয়. কীভাবে 
তাকে শেখানো হচ্ছে তার উপর শিশুর ব্যক্তিত্ব 
বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। 

মানসিক রোগের কারণ আবেগগত ও সর. 
রোগ সংলক্ষণের মূলে রয়েছে ভয়। প্রবল ভয় ও. 
অপরাধ বোধ থেকে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


শিশু নির্দেশনা ৪ পিউ নির্দেশনা-কেন্দ্র 
( Child Guidance & 01110 Guidance Clinic ) 


শিশু নির্দেশনার ধারণাটি মনোবিষ্ঠার গবেষণার একটি নৃতন ফলশ্রুতি। ব্যক্তিত্ব 
গঠনের বিভিন্ন পর্যায়, ব্যক্তিত্ব গঠনে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়| সম্বন্ধে যত 
পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে ততই এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের জীবনে শৈশবকাঁল হ'ল 
ব্য।ক্তত্গঠনের সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ সময় । বস্ততঃ একটু নিবিষ্ট হয়ে দেখলে দেখা 
যাবে মানব-শিশু একদিকে যেমন অন্তান্ত প্রাণী অপেক্ষা, নিতান্ত অসহায়, অন্যদিকে 
সকল প্রাণী অপেক্ষা। নমনীয় (/7528016) |. এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানব-শিশু তার পিতা! 
মাতার উপর তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। 
অন্তান্ত প্রাণীদের যত অল্প প্রযত্র পরিচর্য। হলে চলে, মানব শিশুর ক্ষেত্রে আরও অনেক 
বেশী মনোযোগ, অনেক বেশী ও অনেকটা সময় ধরে সাবধানতা ও প্রযত্র প্রয়োজন 
হয়। পিতামাতার যত্বে ও নির্দেশে শিশু একদিকে যেমন বড় হতে থাকে, অন্যদিকে 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষক ও অন্ান্ত অভিভাবকের তত্বাবধানে ও নির্দেশে শিশু বড় হয়ে 
উঠতে থাকে । নির্দেশনা ভিন্ন মানব শিশু তার পথে যথার্থভাবে বিকাশ লাভ 
করতে পারে না। ব্যভিত্বাত্ত্যও আধুনিক মনোবিগ্ঠার একটি মুল্যবান আবিষ্কার__ 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৈহিক গঠন ও আদলে যেমন পার্থক্য রয়েছে, মানসিক দিক 
থেকেও তেমনি পার্থক্য ও স্বাতন্ত্য রয়েছে । সকল মানবশিশুর মৌলিক চাহিদ। 
যদিও একরূপ, শৈশবকালীন আচার আচরণও প্রায় একরূপ, তবু প্রতিটি শিশুর মধ্যে 
রয়েছে বিভিন্ন সম্ভাবনা, বুদ্ধি, মেজাজ, রুচি, প্রবণতা । শক্তি সামর্থ্য কলের সমান 
নয়__কারও বেশী কারও কম। প্রবণতা কারও একদিকে, প্রবণত। কারও অন্যদিকে । 
সকলকে যদি একই ভাবে, একই ছাচে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন ব্যক্তির মানসিক 
স্বাস্থ্য বিদ্বিত হয়, জীবনে ব্যর্থতা আসে, বিকৃতি আসে, মানবিক শক্তির অফুরান 
অপচয় ঘটে। নির্দেশনা সেইজন্তই মানব শিশুর পক্ষে অপরিহাধ। 

তাছাড়া মানুষকে কেবল ভৌতিক পরিবেশের সাথেই সামঞ্জস্ত রক্ষা করে চল 
হয় না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথেও সামগ্রস্তরক্ষা করে চলতে হয় 
মানবিক সম্পর্ক যথাযথভাবে রক্ষা করে চলার ক্ষমতা ও শক্তি ব্যক্তির সুস্থ ভ 
বিকাঁশলাভের উপর নির্ভর করে । যে শিশু যথাযথ খাদ্য ও আশ্রয় পায় না, যে শিশু 
পারিবারিক অসুস্থ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে, যেমন যে শিশু পিতামাতার 


৩১৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


আদর যত থেকে বঞ্চিত বা পিতামাতার নির্মম বা উদাসীন আচরণে ছুশ্্তা গ্রস্ত” 
ঘে পরিবারে পিতামাতার মধ্যে নিয়ত কলহ বিবাদ চলতে থাকে, সেখানে শিশুর 
মানসিক বিকাশে যে সব বিকৃতি আসে, তা থেকেই পরে নানাপ্রকারের অপসঙ্গতি, 
দেখা দেয়। সে যথাযথ সামঞ্রন্য রেখে সকলের সঙ্গে চলতে পারে না। 

একটি শিশুর জন্মগত শক্তি সামর্থ্য ও চাহিদা যদি পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের মধ্য 
দিয়ে সম্যকভাবে বিকাশ লাভের ও পরিতৃপ্তির স্থযোগ না পায়, এবং শিশুটি যদি 
তার দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ-বুদ্ধির সুযোগ না পায় 
তাহলেই শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্্য অনুযায়ী ও বয়দ- 
ধৰ্ম্মানুযায়ী পরিবেশ নিয়ন্ত্রণই নির্দেশনা । নির্দেশন। অর্থে আমরা উপর 
থেকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া বুঝি না । কোন ব্যক্তির ইচ্ছা! অভিরুচি অনুযায়ী 
শক্তি-সামর্থ্য-ইচ্ছা-প্রবণতা নির্বিশেষে একভাবে, এক ছ'াচে তৈরী করার প্রচেষ্টা 
নির্দেশনা নয়। নির্দেশন। বলতে বুঝায় শিশুর আপন বৈশিষ্ট্য অনুমারী 
বিকাশকে সাহায্য কর।-নিজের পায়ে নিজে যাতে দাড়াতে পারে, তার 
জন্য সাহায্য করা__এ সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক, মনোবিদ ও 
শিক্ষকের যে উপদেশ ও নির্দেশ দান তাকেই বলা হয় নির্দেশনা বা Guidance ।> 

নির্দেশনার যেমন একটা ব্যাপক তাৎপর্য আছে আবার এর খণ্ড তাৎপর্য 
আছে-_যেমন শিক্ষানিদেশনা, বৃত্তি নির্দেশনা, বিপথগামী শিশুদের নির্দেশনা। 
নির্দেশনার ব্যাপক তাৎপর্য বলতে আমরা বুঝি পিতামাতা! শিক্ষক-শিক্ষিকা অভি- 
ভাবক স্থানীয় যে কোন ব্যক্তির তত্বাবধানে শিশুর সুনিয়ন্ত্িত স্বপ্রকাশ বা বিকাশ । 
শিক্ষী-নির্দেশনা ব্যাপক অর্থে গৃহে ও বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন বা! বিদ্যালয়ের যে কোন 
কারক্রমই যেমন খেলাধুলা ও অন্ঠান্ত সহ-পাঠক্রম, পাঠক্রম নির্ধারণ, সব কিছুই শিক্ষা- 
নির্দেশনার অন্তর্ভূক্ত । ‘কিন্ত শিক্ষা-নির্দেশনা" বলতে আমরা যা বুঝি তা হ'ল, 
শিক্ষার্থীর বুদ্ধ, প্রবণতা, বিশেষ শক্তি-সামর্্য, রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী তাকে 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঠক্রমে পরিচালন করা । বৃত্তি নির্দেশনার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর 
রুচি, বুদ্ধি, বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য, সমাজ-প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী বৃত্তিতে পরিচালনা করা । : R 


১ Guidance is not direction, It is not the imposition of one person’s int- 

১ = A ১ point 
এ upon another. Itis not making decisions for an individual which he 
should make for himself. It is not carrying the burden of another‘s life. Rather 
পির 8 
ofa 691 irect his own life, develop hi i iew, make 
his own decisions and carry his own burden, ৭০১১১ 


Crow D.L. & Crow A. An introduction to Guidance Principles and Practices, 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্ ৩১৫ 


বিপথগামী শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশনা বলতে বুঝায়, এমন শিশুর নির্দেশনা যার 
ব্যাপক নির্দেশনার ক্ষেত্রে কোন না কোন স্তরে গণ্ডোগোল ছিল, যেমন গৃহের 
পরিবেশ বা বিদ্যালয়ের পরিবেশে সুস্থতা ছিল না ও যথার্থ নির্দেশনা ও ছিল না। 
অর্থাৎ যে সকল শিশু যথার্থ সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারছে না । অপসঙ্গতিযূলক বা' 
সংলক্ষণমূলক আচরণ যাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে তাদের নির্দেশনা । তাদের 
পুনরায় সুস্থ করে তোলা, স্থস্থ জীবনযাপনে ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা ॥ বিপথ- 
গাষী শিশুদের নির্দেশনাই হ'ল Child Guidance 018৮০ এর কাজ। এখানে 
970 কথাটা ব্যবহার কর! হয়েছে--এর একট! বিশেষ তাৎপর্য আছে। 01178 
শব্দটির অর্থ হল চিকিওসাঁগীর Child Guidance :012/6-এ এমন সব শিশুদের 
নির্দেশনা দেওয়া যায় যারা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, যাদের সমাজ-সঙ্গতি বিশ্সিত, 
যাদের আচার আচরণ অস্বাভাবিক ও সংলক্ষণপূর্ণ। অস্থস্থ শিশুদের জন্মগত শক্তি- 
সামর্থ ক্রটিবিচ্যুতি ও লালনপালনের ক্রটি বিচ্যুতি, দৈহিক ও মানসিক সকল 
তথ্য জেনে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অন্সস্থতার কারণ অনুসন্ধান করা ও তাদের 
নিরাময় ও পুনর্বাসনে সাহায্য করাই নির্দেশনার কাজ। চুরি করা, স্কুলের নিয়ম- 
শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, স্কুল পালানো, মারধর করা, অমনোযোগিতা, ভয়াকুলতা, 
্বপ্নচারিতা, এরকম নানাবিধ সমস্যাযূলক আচরণের প্রকাশ পেলে গৃহে পিতামাতা 
ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন । এর প্রতিকার করতে গিয়ে অশিক্ষিত 
ও কুশিক্ষিত বাবা-মা ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিগণ মনে করেন যে শিশু অত্যন্ত 
খারাপ ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। একে শাস্তি দিয়ে ঠিক পথে না আনতে পারলে 
ছেলের ও বাড়ীর সমূহ ক্ষতি। কিন্ত মনোবিগ্ভায় আলোক প্রাপ্ত অভিভাবক ও 
শিক্ষকগণের নিকট এগুলো মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা | শিশুর মনের গভীরে যে 
দ্জর্জরতা, যে গৃঢ়ৈষা ও জটিলতা রয়েছে এ সকল আচরণ তারই অভিব্যক্তি। 
মনের গভীর প্রদেশের ক্রিয়া প্রক্রিয়া, চিন্তা স্রোতের গতিবিধি, অবদমিত ইচ্ছা 
ও আচরণের কার্ধকারণ সম্পর্ক নির্ণয় সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। শিশুমন সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে অভিজ্ঞ মনোবিদ ও চিকিৎসকের ' নির্দেশনাই শিশু নির্দেশনা 
চিকিৎসালয়ে দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশু-নির্দেশনা বলতে বিপথগাষী 
শিশুদের বিপথগামী হওয়ার কারণ নির্ণয় অর্থাৎ বিপথগামী শিশুদের মানসিক 
বিকৃতি বা অন্স্থতার কারণ নির্ণয় ও তার দূরীকরণের প্রশ্নাসকেই বুঝায়।* 


2 A Clinic in general is an institution that offers diagnostic, therapeutic or 
Preventive treatment to ambulatory patients. 
— Encyclopaedia Britannica 


৩১৬ মানসিক স্বাস্থ্যবি্যা 


সংক্ষেপে বলা যায়, ক্লিনিক বলতে বুঝায় একটি এমন সংস্থা যা রোগ নির্ণয়, রোগ ছি 
“নিরাময়ে ও রোগ প্রতিরোধে রোগীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করে। ] 
শিশু নিদেশনা, চিকিৎসালয় এমন একটি সংস্থা যা সেই সব বিপথগামী ও 
মানসিক বন্তণার জর্জরিত শিশুদের নিরামরমূলক, গ্রতিরোধমুলক, শিক্ষা, ও সামাজিক. 
পুনর্বাসনমূলক- গ্রযত্বে সাহায্য করে যাদের মৌলিক চাহিদা অতৃপ্ত, যারা তাদের 
সমাজ পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারছে নাঁ। দৈহিক ও 
মানসিক বিকাশ রুদ্ধ হওয়ায় নানাগ্রকারের অপ্রত্যাশিত ব্যবহার এদের মধ্যে প্রকাশ 4 
পায় ও সামাজিক ও বিদ্যালয়ে গঠন পাঠন বিষয়ে প্রত্যাশিত সাফল্যমানের সাথে 
এরা তাল রেখে চলতে পারে না । নু 


লির্দেপ্পলা জুই দিক ৪ 

নির্দেখন। মাত্রেরই ছুটি দিক আছে--(ক)  ভবিস্যকথন ( Prediction ) (9). 
নিয়ন্ত্রণ ( Control ) নব 

শিশুর দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশকে মনোবিষ্থার | 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচন! করে, এর বিকাশ-বৃদ্ধির বৈশিষ্্াকে নির্ধারণ 
করে, ভবিষ্যতে এ শিল্ড কিরূপ আচরণ করবে, শিশু কতটা বুদ্ধিমান হবে, সমাজে 
মে কতটা সার্থক নাগরিক হতে পারবে, সে সন্বন্ধে ভবিষ্যকথন করা যেতে পারে। 
স্বাভাবিক বিকাশধার| থেকে শিশুর যেকোন বিচ্যুতি নির্দেশনা কেন্দ্র জানাতে: 
হরে। যে সব পারিবেশিক অবস্থা বিভিন্ন পর্যায়ে শশুর স্বাভাবিক বিকাশে প্ৰতিবন্ধ 
হট করেছে তার সম্বন্ধেও জানাতে হবে। 

পরিবেশের এইসব অস্থস্থ প্রভাবকে পরিবেশ থেকে দূর করার চেষ্টা 8৮ | 
হবে। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ (0০%৮০! ) করতে হবে। 


পিশ-নিদেেশন! কেন্দ্র ছাপনেব্ব হভ্হাস ৪ Al 
মনস্তাত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ও মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিপথগামী | 
শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা প্রথম আরম্ভ হয় আমেরিকায় । ১৯,৯ খৃষ্টাব্দে ডঃ উইলিয়াম: 
হিনী ( Wil Healy) প্রথম নির্দেশনা-কেন্দ্র জাতীয় একটি সংস্থা স্থাপন. 
করেন। দুক্রিয়ত! স্বজনে পরিবেশের প্রভাব ও পারিবেশিক প্রভাব নিয়ন্তণ দুক্ষিয়তা 
দূরীকরণে সাহায্য করে দেখে, উইলিয়াম হিলী প্রথম চিকাগো শহরে শিশু-নিদেশনা | 
কেন্দ্র জাতীয় একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু ছুষ্ষিয়তার পূর্বে গৃহে শি tl 


উটের 


i 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশন|-বেন্দর ক 


মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়, বর্তমানে শিশু-নির্দেশন| বেন্দর 
পরিস্থাপন করে এই সকল সমস্তামূলক' আচরণকারী শিশুদের গোড়াতেই শোধন 
করার প্রয়াস করা হয়, যাতে এ অমুস্যামূলক আচরণ ( problem behaviour ) জমে 
দুক্ছিয়তায় (221,978 ) রূপান্তরিত না হয়| অনেক ক্ষেত্রে গৃহ-চিকিৎসক 
শিশুর সাধারণ ও মৃদু সমন্তাযুলক আচরণের কারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ণয় করে তার 
নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু সমস্তামূলক আচরণ যখন অত্যন্ত জটিল 
প্রকৃতির হয় তখন তার কারণ নির্ণয় ও সেই কার্য্য দূরীকরণের জনতা ,বিশেৰ 
প্রকারের চিকিৎস! ও নির্দেশন। কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়। 

এরও পূর্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উইট্‌মার (717০7) গেনসিল্ভেনিয়। বিশ্ব- 
বিগ্যালয়ে প্রথম মনস্তত্বভিত্তিক চিকিৎগাগার প্রতিষ্ঠা কর্লেম। এখানেও 
আধুনিক কালের শিশু চিকিৎসা ও নির্দেশনা কেন্ত্রের মত মনোবিদ, চিকিৎসক ও 
শিক্ষক স্বতন্্রভাবে একটি বিপথগামী শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতেন |: 

১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় মানসিক স্বাস্থাবিগ্ভার জাতীয় সংস্থা যখন মানসিক 
্বাস্থ্য-উন্নয়নের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন তখনই প্রকৃতপক্ষে “শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র 
( Child Guidance 0140) নামটির প্রথম অবতারণ| কর! হয়| ক্রমে মনোবিগ্ঠার 
নৃতন নৃতন আবির ফলে এর' 11 প্রসার ফলপ্রস্ছ হতে থাকে | 


শ্পিড-লির্দেম্পলা। এজ? নি ও তাদের কাজ ৪ 


শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে বিভিন্ন ব্যক্তি মিলে একটা গোষ্ঠী ও সং সট্টি বরে । 
বিভিন্ন ব্যক্তি বিপথগামী শিশুর বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে আর্ত 
করে। শিশুর আচরণ সমস্তাটিকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্ববেঙ্ষণ করে, তার নিগুঢ 
কারণটি আবিষ্কারের প্রয়াস করে। এইজন্য শিশু নির্দেশনা! সংস্থায় নিষ্নলিখিত 
বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেন-- 
(ক) মনশ্চিকিৎসক অধিকর্ত। (75/০710/18) এর প্রধান কাজ হল আনীত 
বিপথগামী শিশুর দৈহিক ও সাধারণ মানসিক পরীক্ষা । 
খা bales কাজ হ’ল বিভিন্ন প্রকার মনস্তাত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ করে 
At disorders before they 
ee PAT EES 


this field, 
direct observation of the family: situation can do much useful work in s 


4 special 
difficult case omplex factors. need fuller investigation in 
clinic টা এনেছি ১708%500, W. 5.: Aids to Psychiatry.. 


Pe ‘মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য 


শিশুর বুদ্ধ, বিশেষ শক্তি-সামরধ্য, অজিত ক্ষমতা, প্রবণতা, মনঃপ্রক্ৃতি প্রভৃতি নির্ণয় 
কর!। শিশুর শিক্ষা, বিষয়ে অসুবিধার কারণ নির্ণয়, শিক্ষা-নি্দেশনা ও প্রয়োজন 
বোধে বৃত্তি নির্দেশনা । 

(গ) সমাজ-সেবী-_এ'রা গৃহ-পরিবেশ, বিদ্ঠালয়-পরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশের 
সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে শিশুর সামাজিক 
অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হন। 

শিশু-নির্দেশন! কেন্দ্রের কার্যাবলী বিবিধ ও বহুমুখী । একটি শিশু যখন 
শিশু-নিদেশন। কেন্দ্রে আনীত হয়, তখন প্রথমে শিশুটির অতি শৈশবকালীন ও 
শৈশবকালীন বিকাশ পর্বের পরিবেশ সম্বন্ধে যত বেশী সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করার 
চেষ্টা কর! হয়। 

প্রথমেই মনোবিদ শিশুটির জীবন ইতিহাস সংগ্রহে প্রয়াসী হবেন। জীবন 
ইতিহাস চয়ণে নিম্থলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে__ 

(ক) ব্যক্তিগত জীবন পঞ্জী--১) পরিবারে স্থান ( সন্তানক্রমে তার স্থান 

কোথায়__বড়, মেজ, সেজ, ছোট ইত্যাদি)। 

(২) জন্মক্ষণে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা 

(স্বাভাবিক প্রসব, না অস্ত্রোপচারে প্রসব )। 

(৩) অতি শৈশবকালীন স্বাস্থ্য প্রথম দাত 

ওঠার বয়স, প্রথম হাটার বয়স। 

(৪) পরিপাক ও পুষ্টির কোন প্রকার 
অন্থৃবিধা৷ সংক্রান্ত তথ্য । 

{/ »শশবকালীন স্বাস্থ্য ( দৈহিক ও মানসিক ) 

(১) শৈশবকালে কোন আঘাত বা কঠিন 
রোগাক্রান্তি। 

(২) আয়বিক দুৰ্বলতা । 

(৩) নখ-কামড়ানোর অভ্যাস । 

(৪) আহ্গুল চোষার অভ্যাস । 

(৫) তোৎ্লামির অভ্যাস । 

৬) অস্বাভাবিক ভয়। 

(৭) অনিদ্রা, ঘুমিয়ে ভীতিকর স্বপ্ন দেখা ৷ 
(৮) যৌন-অভ্যাস। 


শিশু নিদেশন। ও শিশু নিদেশনা-কে্দ্র ৩১৯ 
€গ) বিভিন্ন বিষয়ে মনোভাব (১) গৃহে ও বিদ্যালয়ে সঙ্গী-সাথী সম্বন্ধে 


ও গ্রতিন্যাস__ 


(ঘ) সাধারণ ব্যক্তিত্ব 


(ঙ) গৃহ-পরিবেশ_ 


মনোভাব নেতৃত্ব করে, না নেতৃত্ব মেনে 
চলে ; নির্দেশ দিয়ে চলতে ভালবাসে, ন! 
নির্দেশ মেনে চলতে ভালবাসে। 

(২) পারিবারিক সম্পর্ক__-পিতামাতা সম্বন্ধে 
মনোভাব; পিতামাতার সন্তান সম্বন্ধে 
মনোভাব । 

৩) খেলাধুলায় স্পৃহা, ক্লাব ও অন্তান্ত 
আনন্দপ্রদ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ ও 
অংশ গ্রহণ কতটা । 

(১) মনঃগ্রকূতি।অন্তমুখী বা বহিযুখা। 
(২) আত্ম-বিশ্বাস। 

(৩) প্রাক্ষোভিক স্থিরতা/আস্থিরতা। 

(৪) বুদ্ধির পরিমাপ/তীক্ষ-সাধারণ - সাধারণ 
অপেক্ষা কম। 

(৫) মানসিক কোন জিলতা-_ গৃঢ়ৈষ, 
দ্বন্দ । 

(১) গৃহ-সংস্থান ও চারিদিকের লোকালয় 
ও তাহার প্রকৃতি। 

(২) কয়টি ঘর, থাকার ব্যবস্থা কিরূপ, শয়ন- 
কক্ষ ও শয়ন ব্যবস্থা অর্থাৎ একই ঘরে বাবা, 
মা, ভাই, বোন সকলে নিদ্রা যায় কি না। 

(৩) পিতামাতার আথিক সঙ্গতি । 

(৪) নিয়শূঙ্খলা_নির্মম ও. আচার, 
সর্বস্ব, স্বাভাবিক, অত্যন্ত টিলে-ঢাল। 
ভাব। 

(৫) গৃহে নিল আনন্দের স্বাযোজন 
__ বেতার,গ্রামোফোন, শিশুদের উপযোগী 
বই-এর সংগ্রহ, ছবি সংগ্রহ, খেলাধুলার 


ব্যবস্থা থাকা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ । 


৩২০ 


(চ) পারিবারিক ইতিহাস _৫১) 


উপরোক্ত বিষয়ে মনোবিদ সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করার পর আনীত শিশুর উপর 
কয়েকটি মনস্তাত্বিক অভীক্ষ! প্রয়োগ করবেন_-গুণগত ও পরিমানগত পরিমাপনের 
জন্ত মনঃপরিমাপনমূলক (2৪০০৫৮১০) অভীক্ষা, মনঃপ্রক্ষেপণ যূলক (Projective). 
অভীক্ষা প্রয়োগ করবেন । এর মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের একটা সামগ্রিক টি রূপ 
পাওয়া যাবে । মানসিক দ্বন্দ ও জটিলতার স্বরূপ ও প্রক্কতিও এর মধ্যদিয়ে তার 


নৈব্যক্তিকভাবে আবিষ্কৃত হতে পারে। 


চক্কিৎসক্কেব্র কাত ৪ 


শিশু পরিচালন! কেন্দ্রে চিকিৎসকেরও ( Medical man ) একটি 
 হমিকা আছে। তিনি শিশুর দৈহিক স্বা্থ্-বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ 
__ কিরবেন। ‘অতি শৈশবে তার কোন কঠিন রোগ হয়েছিল কিনা, হাপানী, 

tL রোগ ছিল কি না দাত, চোখ ও কানের গঠনগত ব! 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য! 


(৬) পিতামাতার মধ্যে পারস্ 
সম্পর্ক _. সহযোগিতাপূর্ণ __ পরল 
বিশ্বাস_একমুখী কর্ম-প্রবাহ, সন্তান 
প্রতিপালনে একমত! দতবিনোখা {| 


পরিবারে কারো মানসিক } 
বা অন্থস্থতা-_-পিতা। মাতা, পিতামহ 
মাতামহ, ভাই-বোন, মামা, ম 
পিসিমার মানসিক কোন রোগ, অ 
হত্যার নজির, পরিবারের কেউ খুনী, 
মদ্যপ আছে কি না জানা । J 
(২) পিতামাতার ব্যক্তিত্ব _ বিষাদপূর্ণ 
[অস্থির চিত্র/আত্মবিশ্বাসহীন/আনন্দমঃ 

|স্থিরশান্ত/আত্মবিশ্বাসে সংহত। 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নিদশনা-কেন্দ্ ৩২১ 


কার্ধকারিতার ন কোন জট বিচুতি আছে যা পুঙথানুপুঙ্খ তথ্যাদি 
সংগ্রহ করতে হবে। এ ছাড়া আনীত শিশ্তর ওজন, উচ্চতা, বয়স প্রভৃতি বিষয়েও 
সাধারণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।: বয় ও উচ্চতার সাথে সমতা অসমতা 
বিচার করে সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে । মোটের উপর চিকিৎসক 
শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্বপ্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন । 


সম্মাভল-০সললীক্স কৰ্ভল্য 2 

(১) সমাজ-সেবীদের প্রথম কাজ হ’ল শিপুর গৃহ, শিশুর পাড়া-গ্রতিবেণী, 
খেলার সাথা, বিদ্যালয়, ক্লার ও" অগ্ান্ত' সংস্থা থেকে শিশুর ভৌতিক ও 
মনন্তাত্বিক পরিবেশ সংক্রান্ত সকল প্রকার সম্ভাব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা। ভৌতিক 
পরিবেশের মধ্যে বিচাধ্য হবে: শিশুর বাসস্থানের ্রক্লাতি, যেমন কয়টা! ঘর, ঘরে 
সালা হাওয়া আছে কি না, বাড়ী স্ো'ৎস্থেতে৷ না নতুন, বাড়ীতে খেলাধূলার স্থান 
কতটা আছে, খেলাধূলার সরঞ্জাম আছে কি না, বাড়ীটি কিরপ. লোকালয়ে অবস্থিত, ' 
শিল্প এলাক' ও ঘন বসতিপূৰ্ণ কি-না, লোকালয়ের সংস্কৃতির মান ইত্যাদি। মন- 
সতাত্বিক পরিবেশের মধ্যে পড়বে শিশুর মৌলিক মানিক চাহিদা গুরণের ব্যবস্থা গৃহে 
ও বিগ্ভালয়ে আছে, কিন! সে সম্পকে সকল তথ্যাদি সংগ্রহ কর|। পিতামাতার . 
শিশুর প্রতি প্রতিঘাস ও আচরণ, পিতামাতার মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক, ভাই- 
বোনের মধ্যে সম্বন্ধ, গৃহে নিয়মশৃঙ্খল! ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে 
বিদ্যালয়ের পারিপাঞ্জিক অবস্থা, লোকালয়ও. তার সাংস্কৃতিক মান, বিদ্যালয়ের 
বরের অবস্থা, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, খেলাধূলা ও অন্তত সহ 
পাঠক্রমের ব্যবস্থা আছে কি না, এসব বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা । 

(২) আনীত শিশুকে পৰ্যবেক্ষণ করে মনোবিদ, সমাজ-সেবী ও চিকিৎসকের 

তথ্যের ভিত্তিতে যে চিকিৎসা-পদ্ধতি নিদ্দিষ্ট করা হবে তা প্রয়োগ করে কতটা ফল 

পাওয়া যাচ্ছে তার নিরীক্ষা, করাও সমাজসেবীদের কর্তব্য ৷ 

(৩) সমস্কামূলক আচরণ, ক্লাবে খেলাধূলা ও অন্যান্য আনন্দ প্রদায়ী সংস্থায় 
যোগ দিয়ে বা যথাযথ করসংস্ানের মধ্য দিয়ে গলি হচ্ছে ফি না তার পন 
করাও সমাজ-সেবীর কাজের অন্তত ত । 

৬) শিশু নিধেশনাকেন্জের অধিকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্য 
বরা, গৃহে বা বিদ্যালয়ে যদি কোন পরিবেশান্তরের প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থা করা, 
গিতামাতার সন্তান প্রধত্বে যে ক্রটি ধরা পড়বে তা শোধন করার জন্য পিতামাতার 


মানসিক-__২১ 


৩২২ নাস 
সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের এ বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার আলোকে 


আলোঁকান্বিত করে সচেতন করে তোল।। fal 
চিকিৎসক, ld মনোবিদ্‌ ও সমাজসেৰী-চক্ৰ 


35০4 a 


জন্য পথ নিৰ্দেশ ও শিশুর 


শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রে আলোচন।-চক্র 

আনীত শিশু সম্বন্ধে, চিকিৎসক, মনোবিদ্‌ - ও সমাজসেবী-প্রদর্ত ত' 
শিক্ষক বা পিতামাতা কৰ্তৃক শিশু সম্বন্ধে যে অভাব অভিযোগ ও বিকৃতির 
এবং শিশুর সাথে কথোপকথনের (11০৮৬১৫৮) মধ্য দিয়ে যে তথ্য আবিষ্কৃত হয় ত 
ভিত্তিতে চিকিৎসক, মনোবিদ্ঃ মনশি চকিৎসক. ও সমাজ. দেবীর মধ্যে আছে J 
পর্যালোচনা, হয় এবং. পরস্পর আলোচনার মধ্য দিয়ে শিশুর সংক্ষণ * / 
(97%1074486) আচরণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা হয় এবং এই ক 
দূরীকরণের জন্য কোন্‌ পথ বথার্থভাবে অবলস্বিত হওয়া সমীচীন তাও নির্ধারি 
হুয়। a 
শিশু নির্দেশন৷-কেন্দ্রে যে সব শিশু আনাত হয় তাদের মধ্যে দুই প্রকারের গা 
ও সংলক্ষণ দেখা যায়-(১) শিশুর আচরণে অত্যন্ত অস্থিরতা ও ধ্বংসা | 

. প্রকট হয়ে ওঠে, যেমন, বদ মেজাজ, অবাধ্যতা, স্কুল পালিয়ে যাওয়া, চুরি ₹ 
স্কুলের ও বাড়ীর জিনিসপত্র ভাঙ্গ প্রভৃতি (২) সব সময় ভয় ভর ভ ভাব, হাত-পা. ঘা 
অল্পতেই অস্থির হয়ে যাওয়।। ক 5d 


শিশু নিদেশনা ও শিপ্ত নিদেশনা-কেন্্ ৩২৩ 


প্রায়শই এই ছুই প্রকারের সংলক্ষণই শিশুর মধ্যে মিশিতভাবে দেখা যায়। 
যে শিশু আপাত আক্রমণমুখী তার মধ্যেও ভিতরে ভিতরে নিরাপত্তা-বোধের 
অভাব ও অপরাধবোধ প্রবলভাবে কাজ করে এবং উদধাযুগ্রস্ত (Neurotic) শিশু 
তার অবদমিত ক্রোধকে চিকিৎসাকালেই নানাভাবে প্রকাশ করে। একটি শিশু 
প্রায়শই একটি সংলক্ষণ-পুর্ণ আচরণের জন্য যদিও শিপুনিদেশনাকেন্তে আনীত হয়, 
কিন্তু পরা ক্ষা করে দেখা যায় যে আরও গভীর ও বিপজ্জনক অন্থখ সেই শিশুর মধ্যে 
রয়ে গেছে । এই কারণে চিকিৎসা কখনই কেবল সংলক্ষণ দূরীকরণের দিকে 
উদদিষ্ট থাকে না, এই সংলক্ষণের পিছনে যে গভীর ও গোপন কারণ শিশুর বিকৃত 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং যে সর অবস্থাও কারণ ব্যক্তিত্ব বিক্কতির 
কারণ, তার দূরীকরণে প্রয়াস করে। এই সব কারণ একদিকে যেমন কিছুটা শিশুর 
মধ্যে, অপর দিকে পরিবেশের মধ্যে, কিছুটা অতাঁতে, কিছুটা বর্তমানের মধ্যে 
নিহিত থাকে । . কখনও দৈহিক বিকাশ-বিক্কতির জন্য, কখনও শিশুর প্রাক্ষোভিক 
(57101501501) ও সামাজিক (30054!) স্বাভাবিক বিকাশ-বিচ্যুতির জন্য সংলক্ষণ-পুণ , 
আচরণ শিশুর মধ্যে প্রকটিত হয়ে ওঠে। পেইজগ্ঠ চিকিৎসায় শিশুর জীবনের বিশেষ 
জারগায় সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, এবং এর উপরই নির্ভর করবে শিশু- 
নিদেশনা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিশেষজের কার প্রয়োজন কোন ক্ষেত্রে কতটা! লাগবে। 
অব্য কল আন।ত শিশুর ক্ষেত্রে নির্দেশনা-কেন্দ্রের সকল বিশেষজ্ঞই আলোচনা 
শমালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসবেন ১ 


শিশু নিচ্ছেশনাক্েন্দ্র স্থাপন--ভারশ্রশ্লোজনীর্ন উপাদান : 


(Organisation & establishment of a child guidance Clinic) 2. 


শিশু নিদেশনা-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রাথমিক যে সব 4 টা 
সংস্থান যৌথভাবে করতে হবে । প্রথমত শিশু নির্দেশনার 1100 nl 
ও এর ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে যথার্থই যে শিশু-স্বাস্থ্য 


py LE 4 ce and 
| Treatment is not so much based on the 11 না রর বাসা 
depth of the general disturbance in the child's personali ty চস: YG LN 
Causes Or factors behind it. Now these causes are নি are social, intellec- 
environment ; they are in the past and in the present রর তন রে কার 
tual and emotional ; hence the type of treatment will fy the different members 
Where the main stresses are to be found, while the role 0 


Of the team will vary accordingly. Burns. C. L. ? Maladjusted children. 


৩২৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিছ্য। 


পারে, এ সম্বন্ধে সমাজ সচেতনতা! নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পিত প্রচার কার্ধ 
হুবে। যথার্থভাবে মনোবিগ্যার প্রয়োগ বিষয়ে ও শিশু-নিদেশনার উপযো 
সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ না ঘটে ও এতেও 
গভীরভাবে বিশ্বাস ন! করেন, তাহলে শিশু-নির্দেশন! কেন্দ্র স্থাপন প্রায় অস 
হয়ে দাঁড়াবে । 
দ্বিতীয়ত শিশু নির্দেশনা-কেন্দর স্থাপনের জন্য যে আথিক দায়-দায়িত্ব তা মেটা 
ভার এককভাবে সরকার নিতে পারেন, বা! সরকারী ও বেসরকারী যৌথ প্র চট 
তা মিটতে পারে । আবার সমস্ত অর্থই বেসরকারী কোন জনকল্যাশকামী সা 
উদ্যোগে সংগৃহীত হতে পারে । কিন্তু এ অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ নি ক 
এ সম্বন্ধে সামাজিক চেতনার ওপর । * কাজেই সরকারী ও বেসরকারী মহলে! 
বিদেশে শিশু-নির্দেশন। কেন্দ্র কিভাবে গড়ে উঠছে ও তা কিভাবে মানবিক শি 
যথার্থ ব্যবহারে ও সমাজ-স্থস্থত| রক্ষা করতে সাহায্য করেছে এ বিষয়ে সচেতন ₹ 
৮ তুলতে হবে। “ip 
যদি এককভাঁবে শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্র স্থাপন আথিক দিক থেকে একৰ 
অসম্ভব হয়ে দাড়ায়, তাহলে মানসিক চিকিৎসাগারের বহিবিভাগের সাথে সংস্থ 
থেকে, কিংবা বিণ্ঠালয়ের সাধারণ চিকিৎশা-কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত থেকেও ছি 
, নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এতে আথিক দিক থেকে কিছুটা সাশ্রয় 
পারে এবং প্রাথমিকভাবে শিশু-নির্দেশন| কেন্দ্রের সাথে জনসাধারণের, € 
হতে পারে। শিশু-নিদেশনা কেন্দ্রের উপযোগিতা সম্বন্ধেও জনসাধারণ বুৰ! 
পাঁরে। এর উপযোগিতা সম্বন্ধে সম্যক সচেতনতা আসলে এর দ্বারা যথা: 
শিশুর কল্যাণ সাধিত হয়, এ সম্বন্ধে জনসাধারণ যদি গভীরভাবে আস্থাশীল হয়ে ডট 
ত! হলে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হা 
পারে। k 


শ্শিশু পৰ্ৰিভালনা! গ্রহ সংস্থান ও ভাল উর্পকলজঞ। ৪ 
একটি শিশু পরিচালনা গৃহে অন্তত চার থেকে ছয়টি বড় বড় ঘর. 
প্রয়োজন । একটি ঘর হবে মনশ্চিকিংদকের, একটি হবে মনোবিদের, একটি 
_েবীদের, আর বাদ বাকী বরগুলির মধ্যে একটি হবে পিতামাতা ও ডাব 
স্থানীয় ব্যক্তিদের বসার ঘর । একটি অফিস ঘর ও একটি হবে মনস্তাত্বিক অরভী 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা কেন্ত্র ৩২৫ 


প্রয়োগের ঘর । এছাড়া খেলাধুলার জন্য খোল! কিছু জায়গা, ছোট একটু বাগান 


থাকবে। প্রতিটি ঘর সুন্বরভাবে সাজানো গোছানো থাকবে ।  পরিচ্ছন্নভাঁবে 
সমস্ত কিছু পরিপাটি কর! থাকবে । ঘরগুলোতে আলো হাওয়ার প্রাচুর্য থাকবে । 
মোটের উপর ঘরগুলো৷ এমন সুন্দর ও উজ্জল হবে যে, শিশুকে যখন সেখানে 
নির্দেশনার জন্য আনা হবে তখন এ পরিবেশে সে আকষ্ট হবে। সমস্ত পরিবেশটি 
যেন প্রচ্ছন্নভাবে বন্ধুর মত তাকে হাতছানি দেবে । 

এদিক থেকে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রট এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শ্রেয়। 
যদি তা সম্ভব না হয় ত! হলে বিদ্যালয়ের সাথেই শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে 
গারে। এতে স্থান স্ুলানের সমস্যাটি অত প্রকট হয় না। কিন্তু এতে অন্থবিধাও 
দেখা দেয়, বিদ্যালয়ের প্রশাসনের সাথে শিশু-নির্দেশন। কেন্ত্রের প্রশাসন একত্রিত 
হলে নানা প্রকারের জটিলতা স্বষ্টি হতে পারে। প্রায়শই বিদ্যালয়ের বিষয়েই কর্তৃ- 
পক্ষের অধিক মনোযোগ থাকে, এদিকে তেমন নজর দেওয়া সম্ভব হয় না, বিদ্যালয়ের 
ছেলেদের গণ্ডগোল অনেক সময় নির্দেশনা কেন্দ্রের কাজে অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। 
চিকিৎসাগারের সাথে কখনও কখনও শিশু-নির্দেশনা! কেন্দ্র স্থাপিত হয় ; এতেও স্থান 
শঙ্কুলানের সমস্তা। থাকে না, এবং দৈহিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলেই তার ব্যবস্থা 
করা সম্ভব হয়। কিন্ত এর অক্থুবিধা হ’ল যে, শিশুদের মনে প্রথম থেকেই চিকিৎসা 
গারের পরিবেশ দেখে একটা ভয় ভয় ভাবের উদ্রেক হতে পারে। মানসিক 
চিকিৎসাগারের সাথে শিশু-নির্দেশন। কেন্দ্র স্থাপিত হলে আরও অক্তুবিধা দেখা দেয় । 
পিতামাতা ও অভিভাবকগণ মানসিক চিকিত্পাগার সংশ্লিষ্ট শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে 
ছেলেমেয়ে আনতে ইতস্তত করেন। সামাজিক দিক থেকে এতে ছেলেদের 
“বন্ধে মত্তিদ্কের রোগ বা পাগল বলে আখ্যায়িত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবন! দেখা দিতে 
শারে বলে এ দের একটা ভয় ও সংশয় থাকে। এইসব কারণে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে 
শিশু নিদেশনা-কেন্্রপ্রতিষ্টিত হওয়া সবদিক থেকে বাঙনীয়। 

নিম্নলিখিত উপকরণাদি শিশু নির্দেশনা কেন্দ্রে একান্ত ভাবে থাকা দরকার । 

(১) দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্ত-ঘাবতীয় উপকরণ যেমন, স্টেখোস্কোপ, চোখ, 
কীম পরীক্ষা করার সব রকম সাজসরঞ্জাম, ওজন নেওয়ার যন্ত্র, উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র 
গ্রতীতি। র্‌ 
(২) মানসিক অভীক্ষা__বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষা, (টারমান মেরিলের ১৯৬০ 
পালের সংশোধিত সংস্করণ ওয়েসলার বেলভিউ টেষ্ট) সম্পাদনী অভীক্ষ। (পাজ- 
'যালঙ কালার মেটরেসিস্‌, রক ডিজাইন ) স্থিতি অভীক্ষা (জাসট্রোস মেমোরি 


৬২৪ দাদি দ্থাস্থাবিস্মা 


এাপাৱেটাদ ) বাকি অীকা (টি. এ টি টেষ্ট, জলা, ) 78478818141 
Tut, লাক ( Horwich Tat), দিউরোটিক ইত্ভেজটোরী (/% 
Neurotic 180/৮8০5) রাবগন্জা্ আবীক্ষা। (1816451 Inventory), eff 
পরিছাপক্ধ আনমীক্ষা (eatin ims eeriar chromomepe), সিরা 
অভীক! (117০৮138৫19 opparains ) 1 

এ ভাড়া কেলরিরী কাও (49৮4 hitery fem) খ্বাকনণে। এতে 
বিকাশ পথায় বৈলিষা্লির একটি ধারানাছিক দিবতণী লিপিবদ্ধ করা হজ! 
কিরলিলি বানানে রাখার জরা ডায়েরী দিটেরও ( Dairy thet ) গান | 
হবে। একে জারী একটি পির ক্যাডার আচরণ, নিশেষ ঘটনা, উঃতি কনা 
সারাটি হোটাঘূটি খলড়। করা গার । 

(6) বেলাৰ্লাঃ জিনিদপর--কাঠের হক, হক, দোলনা, ছোট দল, 
রাশা টেলি, ছোটগের জরা নার কক শেলরা। পূরুল, রঙ দেহের উনি 
হৈদজিন বীদনে লিক ছে দর নত্য দ'প্পর্পে আলে, বেলনান্ডলে! তাং ব্ধা 
নিছক হশে। চিকিংগাঃ জর নিকি দরে দ্যাও যো ( 8nd 1759) এছ 


(₹) আরা আদা পার-_চেয়ার, লিজ, কোক, ইঞ্জিডেদার, 
ভাপ ক৫ ইনরাদি রাখার জর বিশেষ আলমারী । ছোট ছোট ছেলোছোমে? 
বলাৰ উশাশোদী চেয়ার ও টেগিলের বযবন্থ। বাকে । মনান্থাৰ্ধিক অকীক। এ 
জয় বড় চোঁকানা টেদিদ, আযদ্বীক্ষানলি কাবার জর মুটি বড় সাদবারী, ৫ 
ক্রেজ জর গঢ় লাকি হযাবন্থা। করতে হবে । 


ধরার কার সৌর প্রযাদ খেল চারিকিকে জাতে হালে, অর্থাৎ পৃ পরনে 
- [ৱিযাগা শরিক থাকে সা খাত. গেলান্লা, কালে হাঙনযানূফ ৮৮ 


ছানদিক শি অমলা লম্পাঙ্ঘ। ॥ 
ছি ও খনত! মানগিক শক্তির 
জাকি এ শঙ্খলা পারস্পরিক 
জার্চরজার মধ্য দিয়েই আালে। ) 
পরট। শির মৌলিক চাহিদা পা 


সার অগারী তাও সহানিক্ 
| বিদণেন। কেছ আমাদের দেশে 
| মিৰৰ খামাদের দেশে অভাব. bl 
বয়ে উঠছে তাতে প্রতিটি ছাতের লং 
বারণ পউলক্িত হলে গোজারেই ভার 
রাংশৰ ও তার কাধ কাশ সদ্বন্ধ নিযে 
কিকেঃ সমানে ওক ₹গৃ4 ভুমিকা 
ধা দেশী স্থাপিত হয় ততই দরল। 
সাফি ডিক খেকে আসগার ও | 
( 8/৮:০/৮০০1 Guidance ) জট ১৮৪৮ 
1888৭) চলক শানে 7৮০. -. 
দন, ৭ স্থাজ-লেন কে গানা ছিঃ 
সায়া ধান করে নিক্ক, টিটি 
|: ঈজনটিকি,:+র হবো ব্দানীক্ত - 


গায়ে ও তার চিকিৎসা সন্ধে 


৩২৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


নির্দেশনার ব্যবস্থা কর! হলে তার ব্যয়ভার অর্ধেক সরকারী সমাজ-কল্যাণ বিভাগ ও 
বাকী অর্ধেক শিক্ষা দপ্তর বহন করতে পারে। 

ভারতীয় জীবনযাত্রার ও পারিবারিক কাঠামো, ভারতীয় জীবনমান ও সংস্কৃতির 
সাথে সম্পর্ক রেখে মনস্তাত্বিক অভীক্ষাগুলিকে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে 
হবে। . বিপথগ্রামিতার কারণ নির্ণয়ে কেবল বিদেশীয় তত্তকে সার করলে চলবে না, 
দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা ও সম্পর্ক-নিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
কারণ বিশ্লেষণে ব্রতী হতে হবে । 


শ্শিশু-ন্িিক্েশলনা। ক্রেন্দ্রেল্ল কার =] ( Functions 


utilities of child guidance clinic ):8 


and 


শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কাজ প্রধানতঃ দ্বিবিধ_(ক) সমস্তামূলক বা 
অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের কারণ নির্ণয় এবং কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে 
ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা ও শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ 


( Diagnosis ) 


(খ) ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতিকে সারিয়ে তোলার জন্ত যথোপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতির 
উদ্ভাবন ( Prognosis )। 
শিশুর অপসঙ্গতি জন্মগত দৈহিক কারণে ঘটতে পারে, আবার অনুস্থ পারি 
বেশিক প্রভাবের জন্ শিশুর অবচেতন মনে দন্দ ও জটিলতার উদ্ভব হতে পারে। 
যেমন শিশুর মা দ্বার! প্রত্যাখ্যাত, এরূপ মানসিক অভিজ্ঞতা থেকে তার মধ্যে মা 
সম্পর্কে একটা গভীর গৃটৈষার স্থষ্ট হতে পারে। এরূপ প্রাক্ষো ভমুলক অভিজ্ঞতা 
তার বিচার বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে এবং স্বাভাবিক সঙ্গতি ব্যাহত 
ইয়। মনের গভীরে কি জটিলতা কাজ করছে তার আবিষ্কার করা ও শিশুর অপ- 
সঙ্গতির প্রক্কত কারণ নির়্্ কর! খুবই কঠিন কাজ। বিশেষজ্ঞ ভিন্ন এ সম্ভব নয়। 
মনোবিদ্‌ মনশ্চিকিৎসকের একান্তিক প্রয়াস ভিন্ন এ কাজ করা যায় না। তা ছাড়া 
শিশুর প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও ভালবাসা, শিশু নির্দেশনা কেন্দ্রের পরিচ্ছন্ 
আনন্দকর পরিবেশ শিশুকে মনশ্চিকিৎসকের কাছে তার গভীর গোপন কথা তার 
পর্কত অন্থবিধার কথা যাতে খুলে বলতে উদ্দীপ্ত করে, এ বিষয়ে নিয়লিখিত 
উপায়গুলি অবলস্বিত হয় নিয়প্কারের মনস্তাত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয় = 
(ক) সাক্ষাৎকার ( Interview ) 


(খ) প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক অভীক্ষা (Questionnaire) 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্ ৩২৯ 


(গ) জীবন-বিকাশ পর্বের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখন পদ্ধতি (0৫9০ 
History Method) 

(ঘ) অভিক্ষেপণ মূলক অভীক্ষা ( Projective Tests ) 

(১) রসাক্‌ অভিক্ষা ( Rorschach Test ) 

(২) থেমাটিক অভীক্ষ। ( Thematic Apperception Test ) 

(৩) শব্দান্ুসঙ্গ অভীক্ষ। ( Word Association lest ) 


প্ৰত্যক্ষ পঁর্বিভিত্তি ( Interview ) 2 

প্রত্যক্ষ পরিচিতির সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে চিকিৎসক ও মনস্তাত্বিক আনীত 
শিশু সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে । শিশুর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুভাবে 
মিশে তার স্থবিধ! অন্থুবিধার কথা জানতে পারে। তার বাড়ীতে কি অস্থ্বিধা, 
বাড়ীর বাব। মা! সম্বন্ধে তার প্রতিষ্ঠাস, বিগ্ভালয়ে তার কি স্থবিধা-অস্থৃবিধা” 
বিদ্ভালয়ের শিক্ষকদের প্রতি তার ধারণা, তার শক্তি সামর্থ্য ও প্রবণতা৷ সম্বন্ধে একটা 
প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক ধারণা কর! যেতে পারে । এর মধ্য দিয়ে শিশুর বিপথগামিতার 
কারণও নির্ণয় করা যেতে পারে । এরূপ সাক্ষাৎকার কখনও পুর্ব-পরিকল্পিত হতে 
পারে, অর্থাৎ কি কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা হবে তা পূর্ব থেকেই ঠিক করে 
নেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও খোলাখুলি নানা বিষয়ে প্রয়োজনমত 
জিজ্ঞাপাবাদ কর! হয় । 

প্রত্যক্ষ পরিচিতি একদিকে যেমন অনেক তথ্যাদি আহরণে সাহায্য করে, 
অন্যদিকে এর ক্রটিও আছে । এ সকল তথ্যাদি যথার্থভাবে নৈর্ব্যক্তিক নাও হতে 
পারে। শিশু তার মনের গভীর কথা নাও বলতে পারে । ভুল মিথ্যা তথ্যের 
দ্বারা বিপথে চালিত হওয়ার যথেষ্ট সন্ভাবন| থাকে । 


জ্কীহন্ম হিক্ষাশ্শেকস উল্তিহাস্ন ( Case-history Method ) 3 

ব্যক্তিত্ব হঠাৎ গড়ে ওঠে না । মাতৃগর্ভে ভ্রণাবস্থা থেকে বিকাশ-পর্ব আরম্ভ হয়। 
বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পারিবেশিক প্রভাবে ক্রিয়া! প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশ্বর 
ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে । ব্যক্তিত্বের সুস্থত|-অস্ুস্থত। পারিবেশিক শক্তির স্বর্ূপের ওপর 
বহুলাংশে নির্ভর করে-- সুস্থ পরিবেশ সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ত| করে। অস্থস্থ 
পরিবেশ ব্যক্তিত্বকে অসুস্থ করে ফেলে । 

শিশুর ক্রমপর্যায়ী ধারাবাহিক জীবন ইতিহাস-লিপি গ্রহণ শিশুর বিপথগামিতার 


৩৩ মানসিক স্বস্থযবদ্যা 


কারণ নির্ণয়ে একান্তভাবে অপরিহার্য । অতীত ও বর্তমান পরিবেশের পুখানুপুঙ্খ 
বিবরণ শিশু-নির্দেশন! কেন্দ্রের সমাজ-কর্মীগণ (9০০01 1৮017) বাড়ীতে পিতা- 
মাত৷ ও বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণী শিক্ষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে 
থাকেন । 

কেসৃ-হিক্টরিফর্সের নমুনা £ 

শিশুর সন্ষন্ধে প্রাথমিক তথ্যাদি 

নাম ভাইবোনের সংখ্য 

বয়স ও তাদের বয়স -- 

ঠিকানা 

বিদ্যালয়ের পাঠক্রম-_ 

খাদের কাছে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছেতীদের নাম ও শিশুর সাথে' 
তাদের সম্পর্ক ঃ 

তথ্যদানকারীদের মতে আনীত শিশুর সমস্যামূলক আচরণের বিবরণ ও 
শিশুদের সম্বন্ধে অভিযোগ_ 

এ সকল সমস্তামূলক আচরণের আরম্ভ কি ভাবে ও কতদিন হ’ল সে সম্পর্কে 
বিশদ বিবরণ সংগ্রহ কর! 


(ক) পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিক 


(১) পিতা 

পিতার নাম পিতার স্বাস্থ্য - 

বয়স ব্যক্তিত্ব__রাগী, ধীর স্থির/অস্থির- 
শিক্ষাগত মান = চিত্ত ও রাগী 
পেশ|_ অন্ত্মু“খী/বহিযু্খী 
আয়_- বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দমুখর 
পিতা ছেলের. সাথে হুতাশী.ও বিষাদাক্রান্ত 
থাকে, না চাকুরীর জন্য 

এ প্রবাসে থাকে-- 
_ আনীত শিশুর জন্ম 


সময়ে পিতার বরন -. 


বসন রব স্ন না ৯ ইক অ সবর রর রুনা স্ব 


: 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা-কেন্ত্র ৩৩৯ 
(২) মাতা 
মাম শিশুর জন্মাসময়ে 
বয়স মাতার বয়স 
শিক্ষাগত মান_- মাতার স্বাস্থ্য 
গারস্থয/চাকুরী__ মাতার ব্যক্তিত্ব -আক্রমণধর্মী, সব সময় 
আয়া সন্তানের সাথে খিটি- 
| মিটি ভাব 
অন্তমু খী/বহিষুৰ্খী 
বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দযুখর' 
হতাশা ও বিষাদ!- 
ক্রান্ত 
(খ) ভাইবোন 
ভাইবোনের সংখ্যাঁ- 
তাদের জন্ম-সন্_ 


ভাইবোনের সম্পর্ক (গ্রীতিপূর্ণ, প্রতিদন্দিতামূলক, হিংসা, ও দ্বেষ জর্জরিত, 
উদাসীন, অন্থকরণনাপেক্ষ, একে -অপরের 


| প্রতি নির্ভরশীল )। 
(গ। কি ধরনের পরিবার_ যুক্ত বা একাকী । 
(ঘ) পরিবারের মা বাবা ও ভাইবোন ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তি তাদের সাথে শিশুর 
সম্পর্ক ও পরিবারে তাদের স্থান৷ 
($) পরিবারে কারো! মানসিক রোগ আছে কি না তা জানা । 
(১ বর্তমান পরিবারের, অর্থাৎ পিতামাতা; ভাইবোন এদের কারো 
মধ্যে। 
(২) পিতার দিক থেকে, যেমন ঠাকুরদাদা, কাকা! জ্যাঠ!, পিসি প্রভৃতি । 
৩) মাতার দিক থেকে, যেমন দিদিমা, মাসিমা, মাম। প্রভৃতি কারো 
মধ্যে মানসিক ব্যাধি ছিল কি না জানা । 
(চ) পারিবারিক শৃঙ্খল। দুর্বল! অত্যন্ত কঠোর/অসামপ্রস্থপূর্ণ একই ব্যক্তি 
বিভিন্ন সময়ে সন্তানের সাথে বিভিন্ন প্রকার আচরণ করে থাকে, বিভিন্ন প্রকার 
আচরণমান অনুসরণে প্ররোচিত করে | 


৩৩২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


সর্বদ1 শিশুদের সর্বপ্রকার কাজে বাধা ও সমালোচনা, জোর করে পরিবারে নিয়ম 
শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা । 


(ছ) পরিবারে সাংস্কৃতিক আনন্দ আহরণের সুযোগ (বেতার, ছোটদের 
উপযোগী সাহিত্য, খেলাধূলার উপকরণ )। 

(জ) গৃহের ভৌতিক পরিবেশ__খোলামেলা, বদ্ধ/নুস্থির/অস্থির গৃহ পরিবেশ । 
খুহে আবেগ পরিবেশ । 

(ৰ) পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্ক-__মধুর/কলংপূরণাসথির/উত্তেজনাপূর্ণ। 


শিশুর বিকাশ পর্বঃ 


(১) গতাবস্থায় মাতার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ৷ 
(২) শিশুর প্রসব প্রকার (জন্মকালে কোন আঘাত, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্ম, 
না স্বাভাবিক প্রসব )। 

(৩) শিশু জন্মাবার পর প্রথম ছু'মাস মাতার স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল। 

মাতা-সন্তানের বিভিন্ন দিকের সম্পর্ক : 

(ক) স্তন ছাড়ার বয়স। 

(খ) মলমৃত্র পরিত্যাগে মা'র শিক্ষাদান পদ্ধতি-বিছানায় প্রস্তাব করার 
অভ্যাস আছে কি না। 

গে) খাগ্কাভ্যাস (খান্তের সমতা, দুবার খাদ্যের মধ্যে সময় পার্থক্য )। 

।ঘ) নিদ্রীভ্যাস £ 
নিত্রার সময়_নিয়মিত/অনিয়মিত]গ্রশান্ত নিদ্রা/নিদ্রাকাঁলে ভয়াবহ স্বপন 
নিন৷ সঙ্গী__বাবা/মা/ভাই/বোন/আর. কেউ, নিদ্রা ব্যবস্থা। নিদ্রার 
আবেগগত অন্বিধা। 


(ঙ) মার সাথে শিশুর বিচ্ছেদের কোন ইতিহাস যদি থাকে তার স্বরূপ । 
বিচ্ছেদের সঠিক সময় | 


পিতা-সন্তানের সম্পর্ক ঃ 


সন্তানের সাথে পিতার সম্পর্ক__বন্ধৃতবপূর্ণ। সন্তানকে অত্যন্ত আদর দেওয়া 
| আক্রমণমূলক/উদ্াসীনতা। 
‘খেলার সাথী ও বন্ধুবান্ধব ৪ 

(ক) খেলায় আগ্রহ । 


১ “Re 


শিশু নির্দেশন। ও শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্র ৩৩৩ 


(খ) খেলার সাথীদের বয়স-_বেশী বয়েসী/ 
কম বয়েসী! 
সমবয়েসী! 
(গ) খেলাধুলার বিষয়ে বাব! মা বা অন্ত অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ 
থেকে নিয়ত বাঁধা পেয়েছে কি না। 
শিক্ষাগত জীবন $ 
প্রথম বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা/ব। নার্দারী/কিণ্ডারগার্টেন 
বিদ্যালয়ে ভতির তারিখ 
কোন ক্লাসে ভতি হয়__ 
কোন ক্লাসে অরুতকার্ধ হয়েছিল কি নাঁ_ 
শিক্ষকছাত্র সম্বন্ধ 
শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (নেতৃস্থানীয়/অন্ত কোন ছেলের নির্দেশ মেনে, চল1/ 
একাকী থাকতে ভালবাসা/নিজ থেকে অল্পবয়স্ক * ছাত্র- 
- ছাত্রীর সাথে মেশার প্রবণত!। 
বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল £ 
অধীত বিগত বাৎসরিক এ বছরের | বিশেষ উল্লেখ. কোন কোন 
বিষয় পরীক্ষার নম্বর | অর্ধ বাৎসরিক | যোগ্য শিক্ষা- | পাঠবিষয়ে 
পরীক্ষার প্রাপ্ত | ক্ষেত্রে কৃত- | অধিক 
টি 


নম্বর কার্ধতা আগ্রহ 
এ TUE I PERE TE Bel 1 
বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক বিষয়ে উৎসাহ ও অংশগ্রহণের মাত্র! । 
নিজের রুচিমত পাঠবিষয় নির্ধারণ, না অন্যের চাপে কোন বিষয় পাঠে বাধ্য 
হওয়া । 
বিদ্যালয়ে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত । 


MAT Lads বিষয়ের ব্যবস্থা কতটা আছে তার 
সাব-__ 


দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা £ 
উচ্চতা, ওজন । 


০ 


৩৩৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্যা! 


সাধারণ স্বাস্থ্য 

চোখের অবস্থা/চোখের কোন অসুখ আছে কি ন৷-- 

দাতের অবস্থা/দীতের কোন অস্থখ আছে কি না__ 

কানের অবস্থা/শোনার কোন অন্থুবিধ। আছে কি নাঁ 

তোৎ্লামি, অপুষ্টি, অজীর্ণতা, ক্লান্তি, মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গ আছে কিনা 
NN ee ET ——— 
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পরিবারে, বিদ্যালয়ে সন্ধতির 


খারাপ | সাধারণ ভাল | অত্যন্ত 


ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ_ 


orp NEES OTN PIETRO ৮০১০০৪১৪১১৬ টা নি 
নিশ্ললিখিত কোন ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ আনীত শিশুর মধ্যে পরিষ্ফুট হয় বলে 
মনে হয় । 
বিষগ্তা, আলম্যপরায়ণতা, ভয়াকুলতা, সন্দেহ পরায়ণতা, উত্তেজিত ভাব, 


অধিক কথন, মিথ্যাকথন, অপহরণপ্রবণতা,. নিষ্ঠুরতা, জিনিসপত্র ভাঙাচোরা, 
একগুঁয়েমি, হঠাৎ রেগে যাওয়া, দিবাস্বপ্চারিতা প্রভৃতি । 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র ৩৩৪ 


উপরোক্ত বিষয়ে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে ও তার বিচার বিশ্লেষণ করে 
আনীত শিশুর মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ ও তার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ 
নির্ণর করা হয় ও এই কারণ দূরীকরণে মনশ্চিকিৎসক নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এই 
পদ্ধতির মধ্যেও ভূল ভ্রান্তি একদেশদশিতা থাকতে পারে, সেজন্য অন্ান্ত আরও 
টৈব্যক্তিক পদ্ধতি আনীত শিশুকে জানার বিষয়ে প্রয়োগ কর! হয়। 


আশ্গোভুল্রভ্িন্তিক অভ্ভীল্ষা (Questionnaire) 2 

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে 
অনেক প্রশ্ন লিখিতভাবে ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। প্রশ্নোত্তরগুলি হ্যা বা “মা'র 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । এই প্রশ্নউত্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মানসিক সংগঠন কিছু 
পরিমাণে ধরা পড়ে | প্রত্যক্ষ পরিচিতিতে ব্যক্তি লজ্জা ও সঙ্কোচে অনেক কথা! 
বলতে দ্বিধা বোধ করে, কিন্ত প্রশ্নোত্তরে সে সব কথা বলা! সহজ হয়। ব্যক্তিকে 
তার চিন্তাধারা, অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিন্ঠাস সংক্রান্ত নান! দিকে প্রশ্ন কর 
হয়। এই প্রশ্নোত্তর নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাক্োতকে অনুসন্ধান করে দিতে 
পারে। এই প্রশ্নোত্তরগুলি ভূল শুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় না। | 

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তথ্য আহরণের জন্য নির্দিষ্ট ওআদশীয়িত অভীক্ষা 
বর্তমানে প্রচলিত । এর মধ্যে বার্ণরয়টার ইন্ভেণ্ট রি ( Bernreuter Inventory ), 
মিনেসোটা মাণ্টিফেসিক্‌ পার্সোনালিটি ইন্ভেণ্টরি ( Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory ), বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ বার্ণরয়টার ও এম্‌. এম্‌ 
শি. আই. অভীক্ষা ছুটি প্রধানত মানসিক দিক থেকে অস্বস্থ ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ 
করা হয়_ মানসিক অনুস্থতার প্রক্কৃতি ও অসুস্থতা কতট! প্রকট তাঁ এই অভীগ্গা- 
গুলি থেকে বহুল পরিমাণে নির্ধারণ কর! যায় । | 


ভিক্ষেপ্পল ভভ্ভীল্কা। (Projective tests) $ 
প্রত্যক্ষ পরিচিতি ও প্রশ্নোত্তর অভীক্ষার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে 
প্রতিফলিত হলেও মনের গভীর প্রকৃতি ও নিজ্ঞান মনের ছন্ছ ও তার গতি প্রকৃতি 
প্রতিভাত করার জন্ত প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষ প্রয়োগ করা হয়। প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষার 
বৈশিষ্ট্য হ’ল এই যে, এতে অভীক্ষার উদ্দীপকটি কোন নিশ্চিত আকৃতি ব প্রকৃতির 
মধ্যে থাকে না। উদ্দীপকটি দেখে ব্যক্তি তার মানসপপ্রক্তি অনুযায়ী বিচার 
বিশ্লেষণ করে, সাড়া দেয়। প্রদত্ত উদ্দীপক-চিত্র বিশ্লেষণের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্য্তির 
ব্যক্তিত্বের স্বরূপ প্রতিবিখিত হয়। 


৩৩৬ j মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


এরূপ অভীক্ষার প্রধান দু'টি অভীক্ষার একটি হ'ল রসাক টেষ্ট ( Rorschach 
test ), অপরটি থেমাটিক এ্যাপারসেপসন্‌ টেষ্ট ( Thematic Apporception test ) 

রসাক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন হারমান্‌ রগাক্‌, এবং পরে ব্রনো ক্লফার (Bruno 
Klopfer ) ও সাম্যুয়েল বেক ( Samuel 7807) এ পদ্ধতিকে আরও উন্নত করেন। 
এতে দশটি কার্ড পূর্ব নির্ধারিত ধারায় পর পর দেখানো হয়। প্রত্যেকটি কার্ডে 
একটা নির্দিষ্ট আকৃতি Ja কালির ছোপ থাকে। শেষের তিনটি কার্ডে রং এর 


কতটা সময় লাগে ও হিসাব রাখ। হয়। প্রত্যে কটি সাড়! সম্বন্ধে ঠা 
প্রশ্ন করা হয়, কেন সে এরূপ সাড়া দিল, এরূপ সাড়। দিতে তাকে কিকি অভিজ্ঞতা 
ও অনুসঙ্গ প্ররোচিত করেছে, কোন্‌ স্থানটি দেখে কি সাড়া দিল ইত্যাদি বিষয়ে 
তাঁর কাছ থেকে জানা হয়'ও এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এর পর্যালোচনা ও 
ব্যাখ্য। কর! হয়। রনাক্‌ অভীক্ষা। মূলত এই ধারণার উপর ভিত্তিণীল যে, ব্যক্তিত্বের 
স্বরূপ ও প্রকৃতি প্রত্যক্ষণের প্রন্কতি নির্ধারণ করে । একই উদ্দীপককে যে বিভিন্ন 
ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে তার কারণ হ'ল. বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক সংগঠন 
এক প্রকারের নয়, সাংগঠনিক ভিন্নতাই বিভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ ( Perception ) 
প্রকার নির্ধারণ করে। এই গ্রতাক্ষণ প্রকারের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের 
স্বরূপ ধর। পড়ে । 

থেমাটিক গ্যাপারদেপসন্‌ জভীক্ষাও মূলত এই আদরের ভিত্তিতেই 
হৃষ্ট । হেন্রি মারে ( ঘা 11%7140 ) এই অভীক্ষাটির উদ্ভাবন ও প্রচলন করেন। 
এতে কুড়িটি ছবি আছে--দশটি করে এক এক বারে দেওয়া হয়। ছবিগুলি পূর্ব 
নির্ধারিত ক্রমে পর পর ব্যক্তিকে দেওয়| হয় এবং তাকে এই ছবি দেখে, ছবির উপর 
ভিত্তি করে একটি গল্প তৈরী করতে বল! হয়। ছবিগুলি প্রায় অনির্দিষ্ট প্রকৃতির | 
ক্রমে ছবিগুলি আরও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে আসে। ছবিগুলি দেখে ব্যক্তি 
যে গল্পের কথ! বলে, সেটি হুবহু লিখে নেওয়া হয়, এবং এই গল্পগুলির সংব্যাখ্যানের 
মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বোঝার প্রয়াস করা হয়। 

এ ছাড়া আরও কতকগুলি প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষ। আছে। এর মধ্যে শব্দান্জু- 
বঙ্গ অভীক্ষা! (Word Association Test) ছবিপূরণ অভীক্ষ। উল্লেখযোগ্য । 
শত্দানুষন্দ অভীক্ষায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ পর পর অভীক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা 
" হয়। শব্দটি শোনার পর যে শব্দ তাঁর প্রথম মনে আসে সেটি লিখে নেওয়া হয়। 
একটি শব্দ-শোনার ও অভীক্ষার্থীর উত্তর দানের মধ্যে যে সময় বিরতি সেটি লিপিবদ্ধ 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র ৩৩৭ 


করা হয়। কোন শব্দে এই বিরতিকাল যদি অস্বাভাবিকভাবে বেশী হয়, তাহলে 
সেই শব্দের সঙ্গে ব্যক্তির কোন বিশেষ সংবন্ধন আছে বা নিজ্ঞণন মনের কোন 
জটলতা আছে বলে অন্থমান করা হয়। উদ্দীপক শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি সাড়া- 
স্বল্প যে শব্দগুলি উচ্চারণ করে, তার বিচার বিশ্লেষণ করে অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের 
প্রকার ও ব্যক্তির নিজ্ঞাঁনে যে দ্বন্দ জটিলতা আছে তার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়। 

প্রত্যক্ষ পরিচিতি, কেসহিষ্টি, প্রশ্নোত্তর অভীক্ষা ও আরও নৈব্যক্তিকভাবে, 
আনীত শিশুর মানস সংগঠন জানার জন্য উপরোক্ত মনস্তাত্বিক অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ 
করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন স্তরে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে, মানসিক 
জটিলতার স্বরূপ কি, অপসঙ্গতিমূলক আচরণের প্রকৃত কারণ কি তা নির্ণয় করা হয়। 

কারণ নির্ণয় করার পর উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করা শিশু নির্দেশনা- 
কেন্দ্রে কাজ। উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্বাবধানে শিশুটিকে রেখে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 
একাদিক্রমে চিকিৎসা করে যাওয়া, গৃহ, বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রেখে শিশুর 
চিকিত্স| করা, মৌলিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় থাকলে তা৷ দূরীকরণের প্রয়াস শিশু 
নিদেশনা কেন্দ্রের কর্তব্যের অন্তূক্ত। এরজন্ত পিতামাতা৷ ও বিগ্যালয়ের শিক্ষক- 
দের আনীত শিশু সম্পর্কে আচরণে ও দৃষ্টভঙ্গীতে যথাযথ পরিবর্তন আনয়নে সাহায্য 
করার বিষয়েও শিশু-নিদে শন! কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। 

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে তাকে তার উপযুক্ত পাঠবিষয়ে 
পরিচালনা, প্রয়োজন হলে তার জন্য বিশেষ পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ও বিশেষ পদ্ধতিতে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত বৃত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করা, এর জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থার 
সাথে যোগাযোগ করে শিশুকে কর্মে নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাও শিশু 
নির্দেশনা কেন্দ্রের কর্তব্যের অন্ততুক্ত। 

অন্নব্যয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য লাভের জন্য শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র নানাভাবে 
শাহাধ্য করতে পারে । এদিক থেকেও সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নয়নে শিশু নির্দেশনা 
কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। 

শিশু-নির্দেশন! কেন্দ্রের তত্বাবধানে একটি আবাসিক শিক্ষায়তন থাকতে 
পারে_ যেখানে শিশুর একদিকে যথাযথ চিকিৎসা চলবে, অন্যদিকে নিয়মিত খেলা- 
ধূলা, যৌথ-কর্মসম্পাদনা৷ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একটা স্থনিয়স্তিত যৌথ জীবন যাপনের 
অভ্যাস গঠিত হবে-_সঙ্ষে সঙ্গে পড়াশুনার ব্যবস্থাও থাকবে । যে সকল শিশুর 


₹ বিপথগামিতার জন্য গৃহের অস্থস্থ পরিবেশই দায়ী সে সব ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ- 


সংশোধনী আবাসিক শিক্ষায়তন ( Correctional Home for Problem children } 
মানসিক-২২ 


৩৩৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য। 


বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে। শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের এরূপ শিক্ষায়তন 
পরিচালনা করাও একটি কাজ। 

তাছাড়। শিশু-নির্দেশন! কেন্দ্রের সাথে একটি গবেষণা শাখাও থাকতে পারে। 
আনীত শিশুদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত তথ্যাদি, নানাপ্রকারের সমস্যামূলক আচরণ 
প্রভৃতির ভিত্তিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিচ্যুতি ও সমস্যামূলক আচরণের সাথে 
কার্ধ-কারণ সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে নতুন সত্যের আবরণ উন্মোচিত হতে 
পারে । এরূপ গবেষণার ভিত্তিতে নতুন সত্যের উদ্ভাবন করাও শিশু নির্দেশনা 
কেন্দ্রের একটি পরোক্ষ'কাজ। | 


১০ টি রহ রি 
0 লিসিসিটি উস 


॥ সাঁর-সংক্ষেপ ॥ 


শিশু-নির্দেশনা > শিশু নির্দেশনার ধারণাটি মনোবিষ্যার 


গবেষণার একটি নতুন ফলশ্রণতি : নির্দেশনা ভিন্ন 
মানৰ শিশু তার পথে ষথার্থভাবে বিকাশ ন্বাভ 
শিশুর মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবন! রয়েছে। নির্দেশনা 

f 


করতে পারে ন|; ব্যন্তি-স্বাতন্ত্ের জন্য, প্রতিটি 
বলতে বুঝায় শিশুর আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারী: 
বিকাশকে সাহায্য করা-_নিজের পায়ে নিজে 
যাতে দাড়াতে পারে, তারজন্য সাহায্য করা 
এ সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক, মনো 
বিদ্‌ ও শিক্ষকের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে 
উপদেশ ও নির্দেশদান তাকেই বলা হয় নির্দেশন। 
} ) 


ব! Guidance নির্দেশনার যেমন একটা 
ব্যাপক তাৎপর্য আছে, আবার এর খণ্ড তাৎপধও | 
আছে-যেমন শিক্ষা-নির্দেশনা, বৃত্তিনির্দেশনা। 
বিপথগামী শিশুদের নির্দেশনা। নির্দেশনার 
ব্যাপক তাৎপর্য--পিতামাতা শিক্ষক-শিক্ষিক! 
অভিভাবক স্থানীয় যে কোন ব্যক্তির তত্বাবধানে 
শিশুর স্নিযন্ত্রিত স্প্রকাশ বা বিকাশ খণ্ড 
তাতপর্য_শিক্ষা-নির্দেশনা ব্যাপকভাবে গৃহে ও 
বিদ্যালয়ে গঠন-পাঠন বা! বিদ্যালয়ের যে কোন 
কাধক্রমই যেমন খেলাধুলা ও অন্যান্য সহ- 
পাঠক্রম, পাঠক্রম নির্ধারণ, সব কিছুই শিক্ষা, 
নির্দেশনার অন্তভূর্তি। -শিক্গা-নির্দেশনা, খণ্ডিত 


শিশু নির্দেশনা ও শিশুনিদেশনা-কেন্র  * ৬৪ 


নির্দেশনার ছুই দিক ৯ 


শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপনের 
তিহাস ৯ 


শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞ 
ও'তাদের কাজ 2 


অর্থে, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, প্রবণতা, বিশেষ শক্তি 
সামর্থ, রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী তার সর্বাপেক্ষ। 
উপযোগী পাঠত্রমে পরিচালনা. করা। বৃত্তি 
নির্দেশনার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর রুচি, বুদ্ধি, 
বিশেষ শতি-সামর্থ, সমাজ-প্রয়োজন অনুযায়ী 
শিক্ষার্থীর সবাপেক্ষা উপযোগী বৃত্তিতে পরিচালন! 
করা। বিপথগামী শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশনা 
বলতে বুঝায়, এমন শিশুর নির্দেশনা ' বার 
ব্যাপক অর্থে নির্দেশনার কোন ন| কোন স্তরে 
গণ্ডগোল ছিল, যেমন গৃহের পরিবেশ বা বিদ্যা- 
লয়ের পরিবেশে সুস্থতা ছিল ন! ও যথার্থ 


নিদেশনাও ছিল না। বিপথগামী শিশুদের 
নিদেশনাই হ'ল Child Guidance Clinic. 


(ক) ভবিধকথন (Prediction) (খ) 
নিয়ন্ত্রণ (Control) 


১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ডঃ উইলিয়াম হিলী (William 
Healy) প্রথম নিদেশনা-কেন্দ্র জাতীয় একটি 
মস্ত স্থাপন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উইটুমার 
(Witmer) পেনসিল্ভেনিয়।  বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
প্রথম মনস্তত্বভিত্তিক চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা 
করেন । ১৯২২ খুঃ আমেরিকায় মানসিক স্বাস্থ /- 
বিদ্যার জাতীয় সংস্থা যখন মানসিক স্বাস্থা- 
উন্নয়নের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন তখনই 
প্রকৃতপক্ষে শিশু-নিদেশিনা কেন্দ্র' নামটির 
প্রথম অবতারণা কর] হয়। 


মনোবিদ-বিভিন্ন প্রকার মনগ্তাত্বক 
অভীক্ষা প্রয়োগ -াশক্ষা বিষয়ে অস্থবিধার 
কারণ নির্ণয়, শিক্ষা-নির্দেশন|, প্রয়োজন বোধে 
বৃত্তি নির্দেশনা, সমাজ সেবী-_গৃহ-পরিবেশ, 
বিগ্াালয় পরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশ সম্বন্ধে 
যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ । মনশ্চিকিৎমক অধিকর্তা 
বিপথগামী শিশুর দৈহিক ও সাধারণ . 
মানদিক পরীক্ষা। 


আনীত শিশু সম্বন্ধে, চিকিৎসক, মনোবিদ্‌ 
ও সমাজসেবী-প্রদত্ত তথ্যাদি নিয়ে চিকিৎসক, 
মনোবিদ্‌, মনশ্চিকিংসক ও  সমাজসেবী 


৩৪০ মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা 


আলোচনায় বসেনণ-_শিশুর রোগের বাঁ 
॥ { অসামাজিক আচরণের কারণ নির্ণয় করেন ও 
তার চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করেন। 


তার প্রয়োজনীয় উপাদান ৯ পরিকল্পিত প্রচার কাধ্য_-জনসাধারণকে 
সচেতন করে তোলা । আধিক দায় দায়িত্ব 
সরকারী ব| বেসরকারী যৌধ প্রচেষ্টা ৷ মানসিক 
চিকিৎসাগারের বহির্ধিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট 
থেকে, কিংবা বিদ্যালয়ের সাধারণ চিকিৎসা 
কেন্সের সাথে সংযোগ রেখে শিশু-নিদেশনা 


শিশু পরিচালনা গৃহ-সংস্থান ও | বে ্বাগন। 


তাঁর উপকরণ -- শিশু পরিচালন! গৃহে অস্ততঃ চার থেকে 

ছয়টি বড় বড় ঘর থাকবে। ঘরগুলোতে আলো! 
[ও হওয়া যাতে প্রচুর থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। দৈহিক স্বাস্থা পরীক্ষার শুন্য উপকরণ । 
মাননিক অভীক্ষ।। Case-history forum. 


খেলাধূলার জিনিসপত্র । 
শিশু-নির্দেশন। কেন্দ্রের 


কার্যকারিতা - Diagnosis. Prognosis. Diagno- 

$i5-এর উপায়_10607%19/, পশোত্তর- 
ভিত্তিক অভীক্ষা, case-history Method, 
অভিন্ষেগণমূলক অভীক্ষ৷, রদাক্‌, থেমাটিক, 
শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষ।। আচরণ সংশোধনী 
আংশিক শিক্ষায়তন । 


॥ অনুশীলনী ॥ 


1. What do you mean by ‘child guidance’ ? Describe the minimum require- 
ments for organising a ০1110 guidance clinic’. 

2. Write anessay on Child Guidance Clinic. 

3. Describe the nature of the equipments and organisations fof clinics for 
Child guidance that you consider suitable for India. 

4, What are the functions of a ‘child guidance clinic’ ? _ Show your acquain- 

" tance with the personnel of a ‘child guidance clinic’ pointing out the 
programme of work designated for each. jy 

5. Enumerate the personnel of a ‘child guidance clinic’ and state the duties 
of each person. 

6. How would you equip a child guidance clinic? Discuss in this connee- 
tion the duties and functions of a psychiatrist in such a clinic. 

7. Describe fully the type of child guidance clinic you would like to estab- 

৪. 

9. 


lish for your children. 

Justify fhe idea of the necessity of establishing child guidance clinics in 
08:34 

Elucidate the term ‘Guidance’ and show how far the meaning of this 

term can be realized in a child guidance clinic. 


উনবিংশ অধ্যায় 
মানসিক রোগ ও অপসক্গতির চিকিৎসা 


[ Treatment of maladjustment and mental diseases ] 


বিপথগামী শিশুই হোক বা মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিই হোক এদের চিকিৎসা 
ঘকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়, সাধারণ চিকিৎসক এদের চিকিৎসা করতে পারে ন|। 
এর জন্য মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন । এছাড়া দৈহিক রোগ 
চিকিৎসায় যে পদ্ধতি ও কৌশল অবলখিত হয়, মানসিক রোগ চিকিৎসায় সে পথ 
অবলঙ্িত হয় না, মানসিক চিকিৎসার বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন 
করা হয়। দৈহিক রোগে যেরূপ ওষধ পথ্যাদি ও কখনে। কখনো শলাক। চিকিৎসা! 
(99//19% ) কর! হয়, মানসিক চিকিৎসায় ওষধ পথ্যাদি ছাড়াও আরও কতকগুলি 
বিশেষ পদ্ধতি আছে, যেগুলি মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য । 
ওষধ পথ্যাদি দিয়ে যে চিকিৎসা! তাকে বল! হয় মেডিকে * থেরাগী ( Medico 
therapy )। Therapy কথাটির অর্থ চিকিৎস!। মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির 
চিকিৎসায় যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয় তাঁকে বল! হয় মানসিক চিকিৎস! 
(Psycho-therapy )। মানিক চিকিৎস। বহু প্রকারের হতে পারে । 

মানসিক চিকিৎসা বলতে কি বুঝায়? বৃহত্তর অর্থে দেখলে সাইকোথেরাপি বা! 
মানসিক চিকিত্স। বলতে বুঝায় একজন স্থুশিক্ষিত ও মানসিক রোগ চিকিৎসায় 
অভিজ্ঞ ব্যক্ভিদবার! মনস্তাত্বিক উপায়ে (ওষধ দ্বারা নয়) মানসিক রোগগ্রস্ত বা! 
অপদঙ্কতি পূর্ণ ব্যক্তির রোগ যন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করা ও পুনরায় 
মানসিক সঙ্গতি সাধনে ও কর্মক্ষমতা! ফিরিয়ে আনতে সাহায্য. কর!। অসুস্থ ব্যক্তির 
মানসিক যন্ত্রণ। তার অন্তৃতি, চিন্তা, আচরণ, ঘনিষ্ঠ জনের সাথে পারম্পরিক সম্পর্ক 
সবকিছুকে বিকৃত করে ফেলে । সকল প্রকার মনশ্চিকিঞ্ীাই ব্যক্তির, মধ্যে এমন 
একটা শক্তি ও অনুভূতি ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করে, য৷ দ্বার! সে তার ভয়, দুশ্চিন্তা, 
দন্ঘজর্জরতা৷ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন শক্তি ও উদ্ধমে নতুন বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সার্থক- 
ভাবে তার জাবন-সমস্তার সন্মুখীন হতে পারে। এই চিকিৎসাপদ্ধতির মুল ভিত্তি 
হ'ল চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থী ব। চিকিতপার্থাদের মধ্যে একটা বিশেষ বন্ধুত্ব ও 
সহানুভূতি পুশ সম্পর্ক ব| কখনো কখনো কোন বিশেষ যৌথ কার্ধসম্পাদন । 

থেরাপি একটি প্রক্রিয়াবিশেষ, যে প্রক্রিয়াতে চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থী 
সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। মানসিক চিকিৎসায় চিকিত্সাথী যদি যথাযথরূপে 
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সক্রিয় ও উৎসাহী না হয় তাহ'লে মানসিক চিকিৎসার কোন ফলই পাওয়া যায় না। 
অতএব, মানসিক চিকিৎসাঁকে একটি প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে, যে প্রক্রিয়াতে মূলত 
চিকিৎসক রোগীকে পরিদর্শন করেন, তাকে বোঝার চেষ্টা, করেন ও প্রয়োজনমত 
সাহায্য করার প্রয়াস করেন। ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোন ক্রমেই 
করা হয় না। 
চিকিৎসক যখনই চিকিতপার্থীর সাথে বন্ধুভাবে যন্ত্রণা উদ্রেককারী রোগ সমস্যার 
কারণ নির্ণয়ে ও রোগীর কাছে সে কারণ উপস্থাপনে সাহায্য 'করে এবং রোগীর মনে 
্রফুন্নতা, কাজ্চিত আত্ম-বিশ্বাস ও কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে তখনই 
মানসিক চিকিৎসার কাজ আরম্ভ হয়েছে বুঝতে হবে ৷ অধুনা মানসিক চিকিৎসাকে, 
সম্পর্ক ভিত্তিক চিকিৎসাও ( Relationship 17,671) ) বলা হয়ে থাকে । সকল 
প্রকার মানসিক চিকিৎসার মধ্যেই চিকিৎসক ও চিকিৎসার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে 
উঠে।. এই সম্পর্ক বিভিন্ন প্রকারের. হতে পারে । কোনটায় চিকিৎসক অনেকটা 
কর্তৃত্বের মনোভাব নিয়ে থাকেন। এতে শিশুকে প্রায় নির্দেশ দেওয়া হয়, কখনো! 
কখনো এতে চিকিৎসক শিশুকে বুঝিয়ে স্থুবিয়ে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা 
করেন। এই সব ক্ষেত্রে শিশুর আচরণ সামান্য টি । সেকি ভাবে চলবে, তাঁর 
দিন লিপি নির্ধারণ করে দেওয়া হয় J 
আর এক প্রকারের সম্পর্ক আছে, যাতে চিকিৎসক রোগীর সঙ্গে যথার্থ এমন 
একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন যাতে করে চিকিৎসক রোগীর অস্বস্তির কারণ। 
, কবে, কি ভাবে এ সকল অম্বস্তির উদ্ভব হ’ল, নির্জ্জান মনে যে গৃটৈষা ( Complee™) 
রয়েছে তার স্বরূপ রোগীর চেতন মনে উদ্ঘাটন, রোগীর চিকিৎসকের কাছে বাধা- 
বন্ধহীনভাবে আত্ম কথনের মধ্য দিয়ে যে সকল অভিজ্ঞতার সাথে লজ্জা, স্বণা, ভয় 
পুঞ্জীভূত থাকে তা বনপা (4৮৫০৫০৮) হতে পারে। এরূপ আঁত্মকথনের 
মধ্য দিয়ে রোগীর মন অনেক হাঙ্ষা হয়ে যায়, সে যেন প্রাণ খুলে বলে, হাপ ছেড়ে 
বীচে।, এতদিন যেন রোগী তার মনের কথা খুলে বলতে পাঁরে এমন লোক খুঁজে 
পাচ্ছিল না। | 
শিশুর ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎস! শিশুর উদ্দীপনায় আরম্ভ হয়' না, শিশুর পিতাঁমাতাই 
এবিষয়ে অগ্রণী হয়ে থাকেন। শিশু নিজে তার অপনন্গতি ও অস্বস্তির স্বরূপ ও 
কারণ বুঝতে পারে না।: পিতামাতা ও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিগণই শিশুর 
. মানসিক অস্বস্তি ও অপসন্ধতি ধরতে পারেন এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে 
পারেন |: মনশ্চিকিৎসকের সঙ্গে শিশুর বিকৃত আচরণ বিষয়ে পরামর্শ পিতামাতাই, 


্‌ 


্‌ 


মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসা! : ৩৪৩ 


প্রথম আরম্ভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টা কিছুটা! স্বতন্ত-_এর! অনেক 
ক্ষেত্রে 7১/10/2%70588, বিশেষ করে মৃতু মানসিক বিরতিতে নিজেরাই তৎপর 
হয়ে মনশ্চিকিৎসকের খাহায্য নিতে থাকে। এদের সাথে মনশ্চিকিৎসকের 
গ্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে ওঠে । ফলে মনের কথা খুলে 
বলতে মনের বাধা (০৪৪০০০ শীতত দূর হয় । এই মনের কথা বলতে বলতে ব্যক্তি 
এলোমেলো অনেক কথা বলে যার কোন অর্থ আছে বলে মনে হয় না। এই আপা ত 
এলোমেলে। কথনের মর্মযূলে ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছ! থাকে, দন্দ গৃটেষা কাজ করে 
আপাত এলোমেলো! কথনের স্থত্র ধরে চিকিৎসক রোগীর নিজ্ঞন মনের গতি প্রকৃতির 
পরিচয় পান ও নিজ্ঞনে যে জট রয়েছে, যা অগোচরে ব্যক্তির চিন্তা 'ও আচরণকে 
বিরৃত করছে, তাকে ব্যক্তির চেতন মনে উদ্বাটিত করে দেন। এরূপ উদঘাটনের 
মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজের বিকৃতির কারণ খুঁজে পায়। নিজের চিন্তা, দৃষ্টিভন্গীকে 
নতুন পুপ্তীভূত আবেগ নিক্ষাষিত পরিচ্ছন্ন বাস্তবমুখী বিচার বুদ্ধি দিয়ে পুনরায় বিচার 
বিশ্লেষণ করে দেখতে পাঁরে। ব্যক্তি আত্মবিশ্বাস, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছন্দ বোধ ও 
কর্মক্ষমতা ফিরে পায়। 

এবপ চিকিৎসা পদ্ধতিতে ( মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি ) চিকিৎসার্ীঁও মনঃসমীক্ষকের 
মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন; চিকিৎসার্থীর যেরূপ আপন উদ্যম 
ও. নিজের অস্বাভাবিকতা ও বিকৃতি সম্বন্ধে চেতন! থাকা প্রয়োজন, বদ্ধপাঁগল 
(0:/০7০/45) ও শিশুদের ক্ষেত্রে এরূপটি দেখা যায় না। ফলে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি 
উদ্ধায় রোগীদের ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য ৷ 

শিশুদের অপসঙ্গতি দূরীকরণে মলঃসমীক্ষণ পদ্ধতি কতটা কার্যকরী 
এ সন্বন্ধে ভাববার আঁছে। এট! একটা সমন্তাঁ।  মনঃসমীক্ষী শিশুদের 
মানসিক অন্ুস্থতা সারিয়ে তুলতে কতটা সাহায্য করতে পারে, এ বিষয়ে ভিন্ন মত 
আছে। শিশুরা মনঃসমীক্ষণে অগ্রনী হতে পারে না। স্ঈ্চাদের পিতামাতাদের এ 
বিষয়ে এগিয়ে আসতে হয়। এছাড়া, শিশুদের জন্ত 'মনঃসমীক্ষণের ভিন্ন পদ্ধতি 
নির্ধারিত হয়েছে । মেলানি রেইন (V৫!০%%০ 2798) শিশুদের জন্য ক্রীড়াভিত্তিক 
চিকিৎসা মুক্ত অঞ্জসঙ্জ ( Free Association )'পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক কার্ধকরী বলে 
অভিহিত করেছেন । শিশু-মনঃসমীক্ষণে ভ্রীড়া-ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি অধিক 
ফলপ্রন্থ । একটি শিশু যখন চিকিৎসক: উদ্ভাবিত যে বিশেষ ধরনের খেলনা নিয়ে 
খেল! করে তার একট! বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য আছে। শিশুমনের নির্জন বাসনা 
ও দ্বন্দ এ খেলনার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উদঘাটিত হতে পাঁরে। গ্যান! ফ্রয়েড 
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অবশ্য খেলনা প্রতীকী তাৎপর্যে বিশ্বাস করেন না। তীর মতে শিশুর ক্ষেত্রেও মনঃ- 
সমীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে । এ ক্ষেত্রে অবশ্য মনঃসমীক্ষককে অত্যন্ত 
যত্ব ও সাবধানতার সঙ্গে শিশুর সাথে একটা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে 
হবে। শিশু যেন চিকিৎসককে নিজের পিতার মত করে গ্রহণ করতে পারে__ 
আবেগ মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। শিশুদের মন:সমীক্ষণে শিশুর স্বপ্ন 
বিশ্লেষণে বিশেষ করে মনোযোগ দেওয়। যমীচীন । এ সব সত্বেও শিশুর মনঃসমীক্ষণ 
বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার উর্ধে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত "হয় নি। স্বপ্র-বিশ্লেষণের 
যে সব প্রতীকী (:5//)019) তাৎপর্য ব্যবহার কর! হয়, শিশুদের স্বপ্ন-বিশ্লেষণে 
অনেক সময় সে সব প্রতীকী বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করা যায় না 

এই সব কারণে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক রোগে, অপসঙ্গতির তীক্ষতা ও গুরুত্ব 
অনুসারে, বয়দ অনুসারে, মানসিক চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে । 
এই পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক চিকিৎসা নানাগ্রকার হতে পারে। নিয়ে মানসিক 
চিকিৎসার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। 


ভ্রণীড্ঞাক্িন্ডিক ভিক্কিৎস! ( Play Therapy ) : 
শিশুদের মানসিক চিকিৎস! ক্ষেত্রে ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা একটি অত্যন্ত 
বিশেষায়িত শিশু-চিকিৎসা পদ্ধতি। ফ্ৰয়েড ( Freud ) ও ইয়ুং (Ju) এর 
নিজ্ঞন মন ও মানসিক অক্স্থতার কার্ধ-কারণ সম্বন্ধে সত্যাদি আবিদ্কত হওয়ার পর 
থেকেই ম্যাগানি ক্রেইন ( Melanie Klein) খ্যান| ফ্রয়েড ( Auna Froud ), 
স্বজান আইজাক (5৪৭% $৭০৪), মারগারেল লোয়েন-ফেল্ড ( Margarel- 
ZLowenfeld ) ও তন্তান্য যনশ্চিকিৎ্সকগণ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ক্রীড়া 
ভিত্তিক চিকিৎস| প্রয়োগ করেন। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবদমিত ইচ্ছা-ছন্দ- 
জর্জর আবেগ মুক্তির একট পথ পায়। 
মানসিক রোগগ্রস্ত শিশুর খেলার প্রকৃতি সুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশুর খেলার প্ররুতি 
থেকে নানা দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয়। খেলায় অংশ গ্রহণ, খেলার সময় আচার 
আচরণ ও খেলার সময় প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন সুস্থ ও অসুস্থ শিশুর মধ্যে ভিন্নতর 
হয়। খেলায় অংশ গ্রহণের নমুনা, কী প্রকারের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে, তাতে 
শিশুর আচরণ প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শিশুর মানসিক বিকৃতির প্রকৃতি ও তীদ্ষতা! 
অগ্ধধাবন করা যায়। 
খেল! ছু দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয় শিশু কি ধরনের খেলার সামগ্রী 
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পছন্দ করে, ভিন্ন ভিন্ন খেলার সরঞ্জাম থেকে কোন্‌ ধরনের খেলার সরঞ্জাম শিশু 
বেছে নেয় এবং সে কী ধরনের খেলা অধিক পছন্দ করে, তার প্রকৃতি কিরূপ । 
খেলায় অংশ গ্রহণকালে শিশুর যে অভিব্যন্তি ও আচার-আচরণ প্রকাশ পায়, তা 
বিশ্লেষণ করে শিশুর ব্যক্তিত্ব বীক্ষণ হতে পারে । ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি যদি কিছু থাকে 
তা হ’লে তা উদ্ঘাটিত হতে পারে । অতি চিন্তন অত্যধিক প্রকাশোন্মুখ অথচ 
অবরুদ্ধ ক্রোধ, হীনম্ততা বা অতিমাত্রিক অপরাধবোধ জনিত কোন ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি 
ও অপসঙ্গতিমূলক আচরণ যদি প্রকটিত হয়, তাহলে শিশুর ক্রীড়া-ভিত্তিক 
চিকিৎসা পদ্ধতিতে তা ধর! পড়ে । মোটের উপর, শিশুর মানসিক বিকাশ স্বস্থ কি 
অনুস্থ ধারায় হচ্ছে তা মনস্তত্বভিত্তিক বিশেষভাবে পরিকল্পিত ক্রীড়ায় শিশুর অংশ 
গ্রহণের গতিপ্রক্কতি বিশ্লেষণ করে ধরা যায়। 

এটা অবশ ঠিক যে, কতকগুলি খেলার সামগ্রী, যেমন জল, কাদা, বালুঃ রং ও 
তুলি বিষয়ে মানসিক দিক থেকে স্থদ্থ ও অঙ্সথ শিশু নিৰ্বিশেষে সমান ভাবে আগ্রহী। 
কিন্ত বিশেষ বিশেষ খেলার উপকরণ বিষয়ে সুস্থ ও অনুস্থ শিশুর মধ্যে গ্রহণ বর্জনে 
তারতম্য দেখা যায়। সুস্থ শিশুরা যে খেলার উপকরণ পছন্দ করে অন্থস্থরা প্রায় 
ক্ষেত্রেই দেখা যাবে তা বর্জন করে। আবার অন্স্থরা। যা গ্রহণ করে, সহ্থ শিশুরা 
বর্জন করে; এরূপ গ্রহণ বর্জন থেকে শিশুর মানসিকতার একটা পরিচয় পাঁওয়। 
যায়। খেলার পটভূমিতে রেখে শিশুর মধ্যে মানসিক অপসঙ্গতি যে শুধু ধরা পড়ে 
তা নয়, কি প্রকারের অপসঙ্গতি তার মধ্যে দেখ! দিয়েছে, কোন্‌ মানসিক অসুস্থতায় 
সে ভুগছে তাও নির্ণীত হ'তে পারে । 

অনুস্থ শিশুর খেলায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রতিবিদ্বিত হয় ত! মোটামুটিভাবে 
নিয়রূপ £ 
(ক) বাধো-বাধো। ভাব অর্থও শিশুর স্বচ্ছন্দ 
ও সাবলীলভাবে যেন খেলায় অংশ নিতে 
পারে ন|। 
(খ) খেলার জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলার 
প্রবণতা । 
(গ) খেলতে গিয়ে অত্যন্ত এলোমেলো ও 
অস্থির ভাব প্রকাশ পাওয়া। 
(ঘ) প্রত্যাবৃত্তি_ খেলতে গিয়ে কেবল 
নিজেকে গুটিক্বে নেওয়ার চেষ্ট]। 


৩৪৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


() খেলতে খেলতে একটি বিশেষ 
আচরণের পুনরাবৃত্তি করা । 

(চ) অতিমাত্রায় খেলার ক্রীয়াকর্মে অংশ 
গ্রহণ করা) খেলতে গিয়ে খুব ছট্‌ফট্‌ করা, 
চাকা? 

(ক) হুক্িন্তাপরায়ণ শিশুদের মধ্যেই খেলার বিষয়ে একট! বাধো-বাধে ভাব 
বেশী করে দেখা যায় _স্বচ্ছন্দভাবে এরা খেলতে পারে না। এক পা এগুলে তিনপা 
পিছিয়ে আসতে চায়। খেলার দাজপরঞ্জামে ভরা ঘরে শিশুকে পৌছে দিলেও 
সে জডসড হয়ে খেলার জিনিসগুলো ছুঁতে চায় না। কোনক্রমে যদি তা ধরিয়ে 
দেওয়। হয় তা হলেও তা দিয়ে খেলতে চায় না, খেলার জিনিসগুলোকে কোন 
কাজেই লাগাতে পারে না). 

(খ) উদ্বায়ুগ্রন্ত শিশুদের মধ্যে স্জনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এরা 
অত্যন্ত দন্দ জর্জর থাকে, বিপরীতমূখী ইচ্ছার টানাপোড়েন একেবারে ক্ষত বিক্ষত 
হয়ে উক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে _খেলার জিনিষপত্র নিয়ে খেলার ধৈর্য! আর তাদের থাকে 
না--তারা খেলার উপকরণকে ভাঙ্গতে আরম্ত করে। 

(গ। কোন কোন অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশু খেলতে গিয়ে এমন আচার আচরণ করে 
যেন সে তার বয়সের তুলনায় অনেক ছোট--ছোট স্বপ্ন বয়েসী হয়ে থাকার একটা 
চেষ্টা সে সব সমর করতে থাকে । হয়ত এরকম দেখা যাবে যে, ছয় সাত বৎসরের 

কটি শিশু খেলার জিনিসগুলি বাক্সে একবার ভরছে, আবার বের করছে, কিংবা 
বালুমাটি নিয়ে কেবল তালগোল পাকাচ্ছে-এ রকম আচরণ সাধারণত তিন চার 
বছরের শিশুদের মধ্যে দেখা যায় । ' 

(ঘ) প্রত্যাবর্তমূলক খেলায় শিশুর অপসঙ্গতি প্রকাশ পায় নানা ভাবে--খেলার 
উপকরণ নির্বাচন ও তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া মধ্য দিয়েই যে এর প্রকাশ গায় তা 
নয়, খেলার বিশেষ প্রকারও শিশুর অপসঙ্গতি স্থচিত করে। এ ধরনের খেলায় 
শিশু কল্পনায় অন্যের ভূমিকা অবলদ্ধন করে, এ রকম আচরণ করতে থাকে। কখনও 
সে মা'র ভূমিকায়, কখনও বা! শিক্ষকের ভূমিকায়, কখনও ব! ছোট্ট শিশুটির ভূমিকায় 
নিজেকে কল্পনা করে সেই রকম হাবভাব চলাফেরা করতে থাকে--তার দ্বন্দজর্জর 
মুহূর্তে গে এমনি করে আবার তার অস্তিত্বকে ফিরিয়ে নিয়ে তার খেলার মধ্য দিয়ে 
তার দ্বন্থটিকে পরিশ্দুট করে তোলে, ছন্দের ্বরূপটি এতে প্রকটিত হয়ে পড়ে। 

(ও) কখনও কখনও অসুস্থ শিশুদের খেলায় অংশগ্রহণে একটা অত্যন্ত জড়তা 
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দেখা যায়--তাঁদের ক্রীড়াচরণ অত্যন্ত স্থবিরের মত হতে দেখ! যায় এবং বহুবিধ 
খেলার সরঞ্জাম থাকা সত্বেও একই খেলার সামগ্রী নিয়ে একই ভাবে ক্রীড়া-কৌশলের 
পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। এরা কোন খেলা! আরম্ভ করে শেষ না করেই, আবার 
অন্ত একটি খেল' আর্ত করতে চায়-_-সব সময়তেই এদের মধ্যে একটা অস্থিরচিত্ততা 
দেখা যায়। কোন খেলাই শেষ পর্যন্ত এরা যেতে পারে না--একটা চিন্তার দ্বারা 
 তাঁড়িত হয়ে, মাঝপথে আবার অন্য একটি চিন্তা এসে তাড়া করতে থাকে । এদের 
খেলতে গিয়ে উত্তেজন। ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং একটা সময় আসে যখন তাঁরা 
আর কোন রাশ টেনে রাখতে পারে না। 

মনস্তাত্তিক দিক. থেকে বিশেষভাবে পরিকল্পিত এ সকল খেলার মধ্য দিয়ে 
. শিশুর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য যেমন একদিকে কিছু কিছু প্রতিভাত হয়, অন্যদিকে শিশু, 
| যে দন্ছের জন্য অপসক্গতিযূলক আচরণ করছে, সে ছন্দের স্বরূপ উদঘাটিত হর । 
২... শৈশবকালীন ব্যক্তিত্-বৈক্ল্য ও অপদক্গতিমূলক আচরণ পরবর্তী বয়ঃপ্রাপ্তি- 
| কালের মানপিক রোগেরই পূর্বাবস্থা 1 শৈশরকাঁলীন এ বৈকল্যের কারণ নিজ্ঞ ন 
| মনের, দন্দের জন্য প্রায়ণই হয়ে থাকে। মনশ্চিকিৎসাযূলক ক্রীড়ার একটি প্রধান 
_ উদ্দেশ্য হ’ল এ সকল দ্বন্দের স্বরূপ উদাটন করা, শিশুকে তার দ্বন্দের ও তজ্জনিত 
বিকৃত আচরণের কারণ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে অবহিত করে তোল]। এদিক, থেকে 
 মনশ্চিকিৎসাষূলক ক্রীড়ার সাথে মুক্ত অনুসঙ্গ পদ্ধতিতে বা অগ্তবিধি কথোপকথন, 
' পদ্ধতিতে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে মিল আছে । 


 ন্পিশু-টিকিৎুসান্তর ক্রীড়া পদ্ধভি অবললল্জন্ন কল্প! ভুত বকেন্ন = 

 স্শিশু-ছিন্চিওস্নাম্্ খেলাৰ ভাঁৎপর্জউ বা হি 2,5 

২. শিশু ্বপ্লচারী- স্বগ্সিল কত আঁশ! আকাজ্জার জালই না সে বুনে চলে। এ 

. স্বপ্নকে সে আপন মনে বাস্তবে রূপ দিতে চায়-জীবস্ত রূপায়শে সে অধীর ভাবে কত 

. প্ৰয়াসই না করে। শিশুর এটা এক্ট! বৈশিষ্ট্য। আপন মনে শিশু নিজেকে নানা 

৷ সাজে সাজায়, নানাভাবে ভাবায়; স্বকল্সিত ভূমিকায় এক এক সময় এক এক রূপে 

| অবতরণ করে এমনি করে শিশুর আবেগ মুক্তি ঘটে, আবেগের স্স্থদ্দ বিকাশ, 
 ঘটে। কখনও বা কথা বলে, কখনও বা খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার কল্পনার . 
জগতকে বাস্তবাগিত করে তুলতে চায়। শিশুর এই স্বাভাবিক ক্ষমতা, খেলায় 
: অকুত্রিম আগ্রহকে ম্নশ্চিকিত্ক তার চিকিৎ্সা-কাজে লাগান। তিনি জানেন যে, 
1 শিশু তার খেলায়: খেলার সরপ্রাম চয়ন ও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবং স্প্নচারিতার 


5৪৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্তা 


মধ্য দিয়ে শিশুর যে মানসিকতার প্রকাশ ঘটে তাকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে 
পারলে এবং এ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি যথার্থরূপে আয়ত্ত করতে পারলে শিশুদের মানসিক 
বৈশিষ্ট্য চিকিৎসা অনেক সুগম ও ফলপ্রস্থ হয়। বিভিন্ন প্রকার খেলার সরঞ্জাম, 
খেলায় শিশুর স্বপন রূপায়ণ এবং নাটককেন্দ্রিক খেলায় মনস্তাত্বিক উপাদান আছে। 
শিশুর খেলায় অংশগ্রহণ ও তার মধ্য দিয়ে তার যে মানসিকতা প্রতিভাত হয়, তার 
যথাযথ বিশ্লেষণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই ক্রীড়াভিত্তিক শিশু-মনশ্চিকিৎ্সার উদ্ভব 
হয়েছে। শিশুর খেলার বিশ্লেষণের সাথে সাথে, তার স্বপ্ন-বিশ্লেষণও করা হয়ে 
থাকে । কিন্ত প্রায়শঃই দেখা যায় শিশু তার স্বপ্নের কথা, গুছিয়ে বলতে পারে না, 
স্বপ্নের কথা তার সর্বদা! মনেও থাকে না। কিন্তু স্বপ্নের বিষয় বস্তুকে সে তার কাচা 
হাতে একে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তুলির টানে তাকে ফুটিয়ে তুলতে চায়, 
কিংবা অভিনয় করে স্বপ্নের রূপটা ব্যক্ত করতে চায়। 
০খলানল সাথ্যমে ভিলেেছন্ন (Catharsis ) £ 

খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবদমিত ক্রোধ, দ্বণা, ও আক্রমণাত্মক বাসন! মুক্তিলাভ 
করে, পুঞ্জিত আবেগ প্রশমনের মধ্য দিয়ে শিশু তার আবেগ-ভারসাম্য অনেকটা ফিরে 
পায়। এর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর খেলাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে তার মানসিক 
ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করে, তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। প্রয়োজন হলে 
ঘন্থের মূল কারণ যদি অসুস্থ পরিবেশ হয়, তা হলে পরিবেশ শোধন বা পরি- 
€বশাস্তরও কর] হয়ে থাকে। 
০খলাব্ প্রকার £ 


শিশুর বিকাশ-পর্যায় অগ্যায়ী_ খেলা চার প্রকারের হতে পারে £ (ক) অঙ্গ- 
সালনমূলক খেলা, (খ। কথনমূলক খেল! (গ) অন্করণমূলক খেলা ।ঘ) স্বপন 
ভারিতামূলক খেলা । বিভিন্ন খেলা বিভিন্ন প্রকারের বলে অভিহিত কর! হলেও 
বস্তুত একের মাথে অপরের কোন না কোন ভাব. সংশ্লিষ্ট । অঙ্গ সঞ্চালনমূলক 
খেলার সাথে শিশুর কথন ক্রিয়া চলতে থাকে। অন্গকরণযূলক খেলার সাথে 
্বপ্নচারিতা জড়িয়ে থাকে । অতি শৈশবকালে অঙ্ক সঞ্চালন খেলাই বেশি প্রাধান্থ 
পায়। স্বপ্নচারী খেলা-সবচেয়ে পরে শিশুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। 

স্থ শিশুর ভিন্ন পর্যায়ের খেলাগুলি ঠিক ভাবে সমাধা হয়। সে সকল প্রকার 
খেলা খেলে, স্থস্থ আবেগ-জীবনের অধিকারী হয়। কিন্তু যে :সব শিশু স্বাভাবিক 
ভাবে খেলার কোন স্থযোগ পায় না, তাদের আবেগ-জীবন তথা ব্যক্তিত্ব অনুস্থ হয়ে 


মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসা ৩৪৯ 


 পড়ে। একটি পর্যায়ের খেল! যদি স্ভাবে শিশু সম্পাদন করতে না পারে, তা 
হলে পরবর্তী পর্যায়ের খেল! বিশৃঙ্খল হয়ে গড়ে । একটি স্বাভাবিক সংযোগ সুত্র 
যেন শিশুর খেলায় দেখা যায় না। এই সংযোগ-স্থত্র শিশুর কোন পর্যায়ের খেলায় 
অহপস্থিত পরিলক্ষিত হলেই বুঝতে হবে শিশুর খেলায় অব্যবহিত পূর্ব বিকাশ পর্বে 
কোন অন্থবিধার উদ্রেক হয়েছিল। কোন পর্যায়ের শিশুর খেলায় শৃঙ্খলার অভাব 
দেখ। দিলেই শিশুর মানসিক স্বাস্থাহীনতার লক্ষণকে সুচিত করবে । গ্ৰস্ত 
_. শিশুদের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায় যে তারা যে বয়সের যে খেলা তা না খেলে, যে 
কোন বয়সে যে কোন খেল! এলোমেলোভাবে খেলতে আরম্ভ করে__তাদের খেলার 
মধ্যে একটা স্বাভাবিক গতি থাকে না। সব সময়ই যেন একটা কিছু নেই মনে 
হতে থাকে । মনশ্চিকিৎসক অস্থস্থ শিশুর বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে তার খেলা যথাযথ 
ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারেন কোন্‌ পর্যায়ের বিকাশ পর্বে শিশুর জটিলতা 
 রয়েছে। এই পর্যায়ের খেলাগুলি স্বচ্ছন্দভাবে শিশুকে খেলতে দিয়ে শিশুর মানসিক 
২. স্বাস্থযকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টাও মনশ্চিকিৎসক করে থাকেন। 
ক্রীড়াভিত্তিক চিকিত্সায় মনশ্চিকিৎসক প্রথমেই শিশুর সাথে প্রত্যক্ষভাবে 
পরিচিত হতে সচেষ্ট হন। প্রত্যক্ষ পরিচিতিতে শিশুর পরিবেশ, তার বংশগতি, 
দৈহিক ও মানসিক গঠন সম্বন্ধে সকল একার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। শিশুর কোন 
প্রকার দৈছিক অন্নস্থতা আছে কি না এবং তার জগ্য সে তার স্বাভাবিক খেলাধুলায় 
ছেদ পড়েছে কিনা, পিতামাতা অভিভাবক ও স্থানীয় ব্যক্তিদের ক্রমাগত বাধায় 
শিশুর স্বাভাবিক ক্রীড়া চঞ্চলতা ব্যাহত হয়েছে কি না, সে সব বিষয়েও অনুসন্ধান 
করতে হয়। 
__. এর পর শিশুকে বিভিন্ন খেলার উপকরণ দিয়ে দেখতে হবে সে কী ধরনের খেলা! 
পছন্দ করে, তার বয়স অনুযায়ী তার খেলা গ্রহণ করে কি না, তার খেলা স্বচ্ছন্দ ও 
_ সবশৃখল কি না, তার খেলায় স্বাভাবিক বয়ঃক্কমিক যোগক্ছর, আছে কি না এ সব 
বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে শিশুর মানসিক অস্থস্থতার কারণ ও স্বরূপ 
নির্ণয় করতে হবে। 
এর পর শিশুকে তার উপযোগী খেলায় উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করে একদিকে তার 
ই পুজীত অবদমিত আবেগ মুক্তির পথ করে দিতে হবে, অন্যদিকে খেলায় তার 
আচরণবিধি পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক দ্বন্দের বিশ্লেষণ করে মানসিক দ্বন্দের কারণটি 
ধীরে ধীরে শিশুর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে । এমনি করে শিশু একদিকে 
সস্থ আবেগ জীবনে ফিরে যাবে, অন্যদিকে দ্বন্দের কারণটি উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে, 


৩৫5 মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্য। 


যনশ্চিকিত্ষক পরিবেশ শোধন বা৷ পরিবেশান্তর করে শিশুকে সুস্থ করে তুলতে 
পারেন। ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসায় যেমন মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণের বিশ্লেষণ 
করা যেতে পারে (1984108/3) অন্যদিকে অবদমিত ক্রোধ বাসন] ও পুঞ্জিত আবেগ 
মুক্তির পথ করা যেতে পারে (007548) 1 শিশুদের সাথে কথোপকথনের মধ্য 
দিয়ে রোগ-কারণ নির্ণয় প্রায়শই অসম্ভব, সেইজন্তই দ্বন্দের স্বরূপ নির্ণয়ে খেলার 
মাধ্যম অবলম্বন করা হয়। প্রতিযোজন অক্ষম. শিশুকে খেলার সুযোগ দিয়ে 
মনশ্চিকিতৎসক তার খেলার প্রকৃতি ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে শিশুর গহন মনের 
দ্বন্দের স্বরূপ উদঘাটন করেন ও সেই ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন | 


সহ্দন্স ভপদেশদান ( Persuasion Je 


বিপথগামী শিশুদের বুঝিয়ে স্থঝিয়ে সহানুভূতি ভালবাপ৷ দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে 
আনার প্রচেষ্টাকে সহৃদয় উপদেশ দান (Persuasion) বলে । মনশ্চিকিৎসার এটাও 
এএকট। উপায় । বিপথগামী শিশুর বিকৃত আচরণের সাথে যে কোন শোভন 
সামাজিক ও যুক্তিগত ভিত্তি নেই এই জিনিসটাই শিশুকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। 
পারিবারিক অশিক্ষা ও কুশিক্ষা থেকেই যে শিশুর মধ্যে বিকৃত আচরণের উদ্ভব 
হয়েছেঃ সে সব আচরণের কারণ যে শিশু নিজে নয়, সে যে ভুল পথে চলতে শিখেছে, 
“এ বিষয়ে শিশুকে সহদয়তার সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। শিশুকে তার হচ্ছ 
শান্ত প্রয়োগ করে পুরাতন বিক্কৃত অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন সদভ্যাস তৈরী করতে 
প্রবুদ্ধ কর! হর়। বিপথগামী শিশুর বর্তমান আচরণ তার জীবনে পরিণামে যে কত 
বিপদ ও অসাফল্য নিয়ে আপবে, সেটা শিশুকে মনশ্চিকিৎসক বুঝিয়ে বলবেন । 
' এইভাবে চিকিৎসার প্রথম কথা হ'ল চিকিৎসকের সহাঙ্গভূতি , ও ভালবাসা, 
চিকিৎসকের উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী । 
এ উপায়ে সামান্ত বিপথগামী শিশুদের চিকিৎসা! কর! হয়। যাদের মানসিক 
বিক্কাত অত্যন্ত জটিল ও পুরাতন তাদের ক্ষেত্রে এ উপায়ে চিকিৎসা সম্ভব নয়। 
তবে মনশ্চিকিত্সকের প্রথম সোপান হিসাবে সহদয় উপদেশদান চলতে পারে। 


স্সভিজ্ঞাহন্ম (Suggestion) 2 


মনশ্চিকিৎসায় অভিভাবন একটি বহুল প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি। এ পদ্ধতি 
প্রিয় মানসিক চিকিৎসার সকল পদ্ধতিতেই অন্পবিস্তর বর্তমান। চিকিৎসক ও 
চিকিৎসাধীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন (24০4) এ চিকিৎষা পদ্ধতির প্রধান 


মানসিক রোগ ও অপসক্গতির চিকিৎসা 7. ৩৫১ 


ভিতি। চিকিৎসার্থী এ সব ক্ষেত্রে (11814 (৪070০75) স্বভাবতই রোগ নিরাময়ে 
উন্মুখ থাকে_ চিকিৎসকের কাছে গেলে দে ভাল হবে: এরকম একটা বিশ্বাস তার 
মধ্যে কাজ করে। চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীলতার একটি ভাব নিয়েই সে আসে । 
চিকিৎসক তার ব্যক্তিত্বের গুণপনায় চিকিৎসাথথীকে আপনার করে নেওয়ার চেষ্টা 
করে__চিকিৎসার্থীর নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যায় । এ অবস্থায় চিকিৎসক তার 
মনের কাছে কিছু আবেদন রাখেন, কিছু ধারণা তার মনের কাছে তুলে ধরেন, 
তার রোগের কারণটি তাকে বুঝিয়ে বলা হয়। বিকৃত চিন্তা ও আচরণ রীতি 
পরিবতিত করে নতুন চিন্তা ও আচরণে উদ্ধ দ্ধ করার প্রয়াস চলে। 

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতেও অভিভাবনের প্রয়োগ-কৌশল কিছু পরিমাণে বর্তমান ৷ 
অভিভাবন পদ্ধতিতেও চিকিৎসাীকে শরীর মন এলিয়ে দিয়ে একটা নিদ্রাচ্ছন্ ভাবে 
মনকে নিয়ে যেতে বলা হয়। কখনও কখনও কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে মনকে 
একত্র করতে বলা হয়। 

মলশ্চিকংসামূলক অভিভাবনের প্রধান উদ্দেশ্য হ’ল £ কে) অসুস্থ ব্যক্তিকে নতুন 
স্বাস্থ্যকর চিন্তায় উদ্বোধিত কর! এবং তারমধ্যে যে দুর্বল হীন ধারণা তা দূর করে ( 
তার মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা; নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে স্বস্থবোধ- 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর।। 

(খ) যে ভয় ও দুশ্চিন্তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তা থেকে চিকিৎসাধীকে 
যুক্তি-দানের চেষ্টা! করা হয়। .. » 

মৃতু মানসিক অসুস্থতা, পারিবেশিক চাপে সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য- 
হীনতা, অধিক মন্তপান জনিত ব্যক্তিত্বের অনুস্থতা, সাধারণ উদ্ধাযুরোগ প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে অভিভাবন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা! যেতে পারে । 


Uf 


সমনাত্ মন্নশ্ভিক্কিত্ল! পদ্ধতি ( Group Therapy ) ? 


অনেক রোগীকে এক সঙ্গে দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। 
দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে একজন রোগীকেই এককভাবে চিকিৎসা! করতে হয়। কিন্তু 
মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এককভাবে যেমন চিকিৎসা করা যায়, আবার কোন কোন 
ক্ষেত্রে অনেক মানসিক রোগীকে, অনেক বিপথগামী শিশুকে একপসঙ্ষে যৌথভাবে 
চিকিৎসা করা যায়। ইহা আধুনিক মনশ্চিকিৎসার একটি নবতম চিকিৎসা পদ্ধতি । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই সমবায় মনশ্চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। 

সবক্ষেত্রে এই সমবায় মানসিক চিকিৎসা সম্ভব নয়-এর উপযোগিতা সন্ধে 


৩৫২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা। 


অনেক মনশ্চিকিৎসক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন | জ্যাকসন (08০5০%) ও টডে,র 
(7544) মতে, যে সকল মানসিক রোগ জটিল ও নিজ্ঞান মনের গভীরে যে সকল 
রোগের কারণ নিহিত, সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির একক চিকিৎসা! অপরিহার্য। যে 
সকল মানসিক রোগের কারণ মূলত অব্যবহিত অস্থস্থ পরিবেশ, সে সব ক্ষেত্রেই 
সমবায় মনশ্চিকিৎসা' পদ্ধতি ফলপ্রস্থ হতে পারে। 

যে সকল শিশু মূলতঃ সামাজিক প্রতিযোজনে নান! প্রকার সমস্যার সম্মুখীন, 
তাঁদের ক্ষেত্রে একক মনশ্চিকিৎসা। অপেক্ষা সমবায় মনশ্চিকিৎসা অধিক কার্যকর! 
হতে পারে। 

সমবায় চিকিৎসাতে একসঙ্গে বুজনের চিকিৎ্া চলে । সমবায় মনশ্চিকিৎসার 
মূল ভিত্তি হ'ল এই যে, ব্যক্তি জীবন সদাই গোষ্ঠীজীবন দ্বার! প্রভাবিত হচ্ছে। যে 
ব্যক্তি যে গোষ্ঠীতে থাকে সে ব্যক্তির চিন্তায় কর্মে ও সাবিক ব্যক্তিত্বে সে গোষ্ঠীর 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি ছাপ পড়ে । তাছাড়া, ব্যক্তি যে গোষ্ঠীতে আছে, 
সে গোষ্ঠী থেকে যদি সে প্রত্যাখ্যাত বোধ করে, তা হলে সে যেমন মানসিক দিক 
থেকে আহত ও হতাশ হয়, ঠিক তার বিপরীত ভাবে কোন ব্যক্তি যদি গোষ্ঠীর মধ্যে 
সাগ্রহে গৃহীত হয়, উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায় তা হলে মানসিক দিক থেকে সে 
নিজেকে প্রতুল মনে করে। তার আত্ম-বিশ্বাস, অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এ 
গোষ্ঠী জীবন বলতে আমর, পরিবার, বিদ্যালয়, বুহত্তরভাঁবে সমাজ জীবনের কথা 
বুঝি। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজ-বদ্ধ। সমাজের কাছে সে সাদরে গৃহীত, এটাকে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কত না প্রয়াস। পরিবারের ও সমাজের 
আশা-আকাঙ্ষী, নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্ত রেখে চলে পরিবারে ও সমাজে নিজের 
অস্তিত্বের ঘাথার্থ্য সপ্রমাণে সকলেই সচেষ্ট । মানুষের এই মৌল আকাজ্ফার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সনেহাতীত হয়েই এই স্থত্রের উপর ভিত্তি করে সমবায় মনশ্চিকিৎসাঁর 
উদ্ভাবন ঘটেছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী হবে, ভাব বিনিময় পরস্পর 
পরস্পরের সুবিধা ও স্থখ দুঃখের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে অন্তরঙ্গ হবে, একে অপরের 
প্রতি সশ্রদ্ধ ও সহনশীল হবে এমনি একটা পরিবেশ সমবায় মনশ্চিকিৎপাঁর ক্ষেত্রে 
রচনা করার আন্তরিক প্রয়াস করা হয়। এর উদ্দেষ্ঠ হ'ল, এ রকম অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে গেলে মানসিক অস্থস্থ ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-শ্রদ্ধ৷ আত্ম-বিশ্বাস ফিরে আসতে 
পারে, হীনমন্তা। বোধ দীর্ণ হতে পারে, নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা আত্মসমীক্ষণ 
প্রন্থত স্বচ্ছ আত্ম-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং হস গো জীবন যাপনের 
ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পেতে পারে । 


মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসা ৩৫৩ 


সমবান্স অনশ্ভিক্কিৎ সাব প্রকাশঃ 

গ্রপ থেরাপী চিকিম্সার্থার প্রকার ভেদে ও চিকিৎসার প্রকার ভেদে নানা 
প্রকারের হতে পারে। যৌধথ ক্রিয়াকাণ্ড অত্যন্ত সুপরিকল্পিত সংহত হতে পারে 
(Directive Group Therapy) | আবার কর্ম-সোপানে স্থিতিস্থাপকতা থাকতে 
পারে, চিকিৎসা পদ্ধতিতে কেবল জিজ্ঞাসাবাদ, কখোপকখন ও পরস্পরে মোটামুটি 
স্বাধীনভাবে মেলামেশার প্রচলন থাকতে পারে (Fee interaction or TInerviewed 
group therapy) | মানসিক চিকিৎসাগার, শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র (বিদ্ভালয়ের সাথে 
সংলগ্ন) প্রভৃতি স্থানে সমবায়িক যনশ্চিকিৎসা চলতে পারে। চিকিংসার্থীরা 
একেবারে নতুন ও পরস্পরের অপরিচিত হতে পারে, আবার কোন চিকিৎসার্থীকে 
তার পরিবারের অন্তান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে রেখে চিকিৎসাগারের একই ওয়ার্ডের 
মানসিক রোগীদের নিয়ে একসঙ্গে সমবায়িক মনশ্চিকিৎসা করা হতে পারে। 

পারিবারিক পরিবেশে চিকিতসা (amy Therapy) পরিবারের সকলকে নিয়ে 
পরিবারস্থিত কোন অসুস্থ ব্যক্তির যে মানসিক চিকিৎসা তা। সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও 
পারিবারিক সহজ পরিবেশে হয়ে থাকে। পারিবারিক সম্পর্কের অনুস্থতা জনিত যে 
মানসিক বৈকল্য দেখা যায়, তার নিরাময় পারিবারিক যৌথ চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে 
হতে পারে। অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রথমদিকে তার পরিবারের অন্ঠান্ঠ ব্যক্তিদের সাথে 
মুখোমুখি করলে, হয়ত দেখা যাবে তার মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে, যার 
সন্ধে তার অনীহা তাকে সে বরদাস্ত করতে পারছে না, কিংবা এমনও দেখা যেতে 
পারে যে সে পরিবারের অন্ঠান্ত ব্যক্তিদের সাথে কোন কথাই বলছে না। মোটের 
উপর পারিবারিক যৌথ চিকিৎসায় পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে জটের উদ্ভব 
হয়েছে তাকে, পরিবারের সকলকে পরস্পরের সম্পর্ক নতুন ভাবে গড়তে ও বুঝতে 
সাহায্য করে। দুর করতে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান কি ভাবে হওয়া সমীচীন, 
সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ক রচনায় পরিবারের কোথায় কোথায় প্রতিবন্ধ রয়েছে তার 
উদ্ঘাটন করে তা কি ভাবে দূর করা যায় তার বাস্তব শিক্ষাদানও পারিবারিক যৌথ 
চিকিৎসার একটি প্রধান উদ্দেশ্ঠ | | | J 

কিন্তু এ উদ্দেশ্য রূপায়ণ খুব সহজসাধ্য নয়। অনেক পরিবারে আছে যেখানে 
পরস্পর কথোপকথন পর্যন্ত বন্ধ । ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পরিবারে একের সাথে অপরের 
মানসিক কোন সান্নিধ্য নেই। এক পরিবারের একজন অপরজন থেকে যেন বিচ্ছিন্ন 
বিচ্ছিন্নতা যেন পরিবারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে (Alienation) | আবার এমন 
অনেক পরিবার আছে যেখানে, পরিবারের সকলের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় 

মানসিক--২৩ 


৩৫৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য। 
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বটে, কিন্তু নিয়ত এরা যা হোক ত! হোক নিয়ে মারামারি করে। একে অপরকে 
সর্বদা সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে_দোষ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। 
এমনি সব পরিবারে যৌথ চিকিৎসা খুব সহজ নয় । চিকিৎসক প্রথমত পরিবারের 
ব্যক্তিদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে একত্রিত করার চেষ্টা করেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
ঝগড়া বিবাদের অসারতা৷ বুঝিয়ে বলেন, ঝগড়ার মূল কারণ কোথায় কেন্দর।ভূত, 
ত! আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। 
চিকিৎসকের প্রধান ভূমিকা হ'ল, পিতার ভূমিকা । পারিবারিক . পথায়ে 
অনশ্চিকিৎসার চিকিৎসক পিতার ভূমিক। নিয়ে থাকেন । চিকিৎসকের সক্রিয়ত|। ও 
প্রাণবন্ত উৎসাহ পরিবারের সকলকে একত্রিত করবে। পারিবারিক দ্বন্দের কারণটি 
কোথায় কোন ঘটনায়, বা. অবস্থায় নিহিত রয়েছে সেটা চিকিৎসক খুঁজে বের 
করবেন এবং এ দ্বন্দের সমাধান কি ভাবে করা! যায় তার কার্যকরী পথ নির্দেশ 


করবেন । পরিবারের সকলকে নিয়ে বসে তিনি তাদের চোখের সামনে এমন একটি ! 


আদর্শ পারিবারিক সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরবেন, তাদের সাথে আলোচনা করে 
তাদের বুঝাবার চেষ্টী, করবেন, কেন তার! সেই সুন্দর সম্পর্কে উত্তীর্ণ হতে পারছে 
না। চিকিৎসক ঘন ঘন পরিবারের ষকলকে নিয়ে বসবেন ও পরিরারকেন্জিক 


ব্যক্তিগত, মানসিক সমস্ত৷ নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার অবতারণা করবেন। 
পরস্পর আলোচনার যে সব আপাত বাধা ত দূর করার দায়িত্ব যৌথ চিকিৎসায় . 


চিকিৎসকের হাতেই প্রধানত স্ত থাকে । পরিবারে যে অনুস্থ বলে চিহ্নিত, শুধু 
তাকে নয়, পরিবারের সকলকেই সমানভাবে যৌথ মনশ্চিকিৎ্মায়ন অংশ নিতে হয় 
শিশুর সমন্তামূলক আচরণের চিকিৎসায়, কেবল শিশুর প্রতি দৃষ্টি দিলেই চলবে না, 
শিশুর পিতামাতা ভাই বোন সকলকে নিয়ে, যৌথভাবে চিকিৎসার প্রচেষ্টা চালাতে 
হবে। পিতামাতার দ্বন্দ ও মনোমালিন্য শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে বিস্নিত করতে 
পারে; কাজেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও তার সমস্তাযুলক আচরণ বিদুরণে 
পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করায় অধিক মনোযোগ দিতে হয়। স্বামী- 


স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ও ছন্দ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল ও স্থাগু করে ফেলে, | 


এই সম্পর্ক সন্তানের মনের উপরও গভীরভাবে রেখাপাত করে: ও তার ব্যক্তিত্ব 
. বিকাশকে বিস্িত করে ।_ কাজেই একের সম্পর্ক অপরকে প্রভাবিত করে। সম্পর্ক 
একক কিছু নয়। সম্পর্ক বহুজনের আবেগ-সান্নিধ্যজনিত একটি অবিমিশ্র ফলশ্রুতি। 


, এই অবিমি্র সম্পর্কটি উন্নত করার জন্য চিকিৎসক পরিবারের সকলকে সমানভাবে 


মানসিক রোগ ও অপসন্গতির চিকিৎসা ৩৫৫ 


যৌথ মানসিক চিকিৎসায় পরিবার ভিন্ন অন্ ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। সে 

সব ক্ষেত্রে একটি দলে পাঁচ থেকে দশজনের বেশী চিকিৎসার্থী থাকা সমীচীন নয়। 
তবে অধিক মগ্মপানের জন্য যে মানসিক অস্বাস্থ্য তার যৌথ চিকিৎসায়, দলে পঁচিশ 

ত্ৰিশজন ব্যক্তিও থাকতে পারে। 

মানসিক রোগ যত জটিল, ব্যক্তির আচরণ যত বিকৃত, তত স্থপরিকক্পিত যৌথ 
চিকিতসা প্রয়োজন ( Directiue group therapy )। 

সামান্য মানসিক বৈকল্যে স্থিতিস্থাপক ও কথোপকথন যৌথ চিকিৎসার অবলম্বন 
কর] যেতে পারে ( Free Interaction or Interview group therapy ) | এক্ষেত্রে 
চিকিৎসার্থাকে অনেক বেশী সক্রিয় হতে হয়। তার দলভুক্ত অন্থান্তদের সাথে 
মেলামেশা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চল! ও পারস্পরিক মানসিক সমস্যা বুঝতে অনেক 
বেশী তৎপর হতে হয়। 


স্থিভিস্থাপক্ক নী সন্মশ্ভিকিৎ্স! (Free Interaction Method) 2 

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্বের ফলশ্রুতি হ’ল এই স্থিতিস্থাপক যৌথ মনচিকিৎসা । 

৷ পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি অনেক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। 

এই পদ্ধতিতে কয়েকজন চিকিংসার্থাকে নিয়ে একটি ছোট দল গঠন করা হয়। 
এরা চিন্তায়, কথাবাতায়, ভাব প্রকাশে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এরা 
বাধাবন্ধনহীনভাবে একে অপরকে নিজের আশ! আকাঙ্ঞা, ইচ্ছা-অভিরুচি, স্বপ্ন ও 
অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে । এর মধ্য দিয়ে তাদের পুজীত আবেগ মুক্তি ঘটে, 
“বন্বজর্জরতার অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। দ্বন্দের ফলে অহং সত্বার দুর্বলত৷ দেখা 
'ায়। সে দ্বন্ব-জ্জরতা কমে বার্তায় ব্যক্তি তার অহং সত্থার শক্তি অনেক পরিমাণে 
কিরে পায় । তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে, অবরুদ্ধ আবেগ বাষ্প বিকিরিত 

(০4/84788$ ) হওয়ায় বাস্তব বোধ ও দৃষ্টি অনেকটা ফিরে আসে। 

:- গোষ্গীবদ্ধভাবে.পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের জগ্ঠ যে সভার উদ্যোগ আয়োজন 
করা হয় তা চিকিতসার্থীরাই করে থাকে। সভার আইনশৃঙ্খলা! রক্ষার দায়িত্বও 
তাদের উপর বতিত থাকে । মনশ্চিকিৎসক সে সভায় পরোক্ষভাবে এই ভাব 
বিনিময়ে সহায়তা করেন। 


সনস্চিকিৎসাসুলক CHAD ( Therapeutic Community )৫ 
মনশ্চিকিংসামূলক গোষ্ঠী বলতে বুঝায় কোন মানসিক দি বা শিশু 


০ siaihts 


| 
৩৫৬ মানঘিক স্বাস্থ্যবিদ্য! ্‌ 
নির্দশনা কেন্দ্র বা কোন মানপিক স্বাস্থ্য-শংরক্ষণ সংস্থায় মাননিক অকুস্থ ব্যক্তিদের ও. 
সংস্থার চিকিৎসক ও কর্মীদের মধ্যে একটি সক্রিয় ও সহৃদয়পূর্ণ যোগাযোগ প্রতিষ্টা, 
সমবায় চিকিৎসায় কেবল রোগীদের পরস্পরের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠভাবে ভাবের আদান 
প্রদান হলেই চলবে না, একে আরও কার্যকরী করার জন্য রোগী ও সংস্থার কর্মকতাদের 
“সাথেও যাতে একটা সহদয় সংযোগ ঘটে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। | 
এর জন্য রোগীদের ছোট ছোট দলের মধ্যে একদিকে তাদের সমস্ত৷ নিয়ে 
ভাবের আদান-প্রদান, অন্যদিকে রোগীদের ছোট ছোট দল (পঞ্চাশ ষাটজন নিয়ে) ও 
হাসপাতাল বা সংস্থার কর্মকর্তাদের যুগ্ম প্রচেষ্টার সভা হতে পারে। এই সকল 
সভায় রোগীদের দৈনন্দিন সমস্যাও হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা: 
চলে। এই সভায় রোগীরা! কিরূপ ভাবে কথা বলে, কোন সমস্যার অবতারণা করে 
ও কিরূপ আচার আচরণ করে সে সব লক্ষ্য করারও চিকিৎসকদের একটি। 
সুযোগ ঘটে । এরূপ অবস্থার অবতারণ। ন করলে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
রোগীদের বুঝা যায় না__তাদের উন্নতি অবনতি সম্যকভাবে ধর যায় না। এর মধ্য 
' দিয়ে রোগীদের রোগ নির্ণয়ও যেমন অনেকটা স্পষ্ট হয়, অন্যদিকে নড়ন সামাজিক 
শিক্ষায় রোগীর! পারস্পরিক সহযোগিতা শিখতে পারে। পারস্পরিক ভার 
বিনিময়ে রোগীদের উৎসাহিত করা হয়। বাইরের সাধারণ সমাজ কাঠামোতে 
রোগীর! যে সব কথ| বলতে পারে না, সামাজিক বাধার জন্য তার! সে সব ভাব ব্যক্ত 
করতে পারে না, মনশ্চিকিৎসামূলক. গোষ্ঠীতে তার! সে সব ভাব ব্যক্ত করতে 
করে-_সে সব ভাব খোলাখুলিভাবে বলার জন্য তাদের উদ্দীপ্ত কর! হয়। এর মধ্য 
দিয়ে তাদের অবরুদ্ধ গ্রক্ষোভের বিরেচন ঘটে । রোগীদের মানসিক যন্ত্রণার অনেক 
লাঘব হয়_-বছজনের মানসিক ছন্দের স্বরূপ, মানসিক জটিলতা ও সমস্যা! প্রায় একই 
প্রকারের হয়ে থাকে-_এটা! রোগীর পরস্পর আলোচন! করে যখন আবিষ্কার করে, 
তখন তাদের সমস্যা সমাধানে ও নিজের সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টির উন্মোচন হয় 
' নিজেদের মানসিক বৈকল্যের কারণকে নিজেরাই অনেকটা বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখার ও বুঝার চেষ্টা করে । তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক ফিরে আসে ও পারস্পরিক 
সমাজ-আচরণও অনেকটা সিদ্ধ হয়। 
রোগীদের নিয়ে হাসপাতাল চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের তত্বাবধানে সভা 
যাওয়ার পরই, এককভাবে হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তা, মনোবিদ্‌, 
(৪০০01 ০৮৮০7 ) সকলকে নিয়ে, রোগীদের আলাপ আলোচনা ও তাদের | 
আচরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, একটি আলোচনা চক্র বসে। এতে 


মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসা ৩৫৭ 


চিকিৎসক মনস্তাত্বিক, . সমাজকর্মী প্রত্যেকে তার নিজন্ব বিচারে গোষ্ঠী-সভায় 
প্রত্যেকটি রোগী যে ভাবে তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তার কথা ব্যক্ত করেন। এর 
৷ ভিত্তিতে প্রত্যেকটি রোগীর সমস্তা৷ ও তার প্রতি চিকিত্সক. ও হাসপাতাল কর্মীদের 
আচরণ ধারা কিরূপ হবে এ সম্বন্ধে নীতি নির্ধারিত হয়। 


| ক্ষতির ন্মশ্চিক্কিগুলা। ( Occupational Therapy ) £ 
মানসিক রোগীর মানসিক পুনর্বাসন প্রথম প্রয়োজন--মানসিক রোগ সংলক্ষণ, 
যেমন দুশ্চিন্তা, অস্থিরত৷ দ্বন্দ-জর্জরত!| প্রভৃতি দূরীকরণের জগ সর্বপ্রকার প্রয়াস । এর 
জন্য একক এবং যৌথ, একক ব! যৌথ মনশ্চিকিৎ্সা করতে হবে। একজন. মন- 
শ্চিকিৎসক সমাজ-কর্মী, মনোবিদ্‌ ও অন্তান্ত সহকর্মীদের সহায়তায়'রোগীর চিকিৎসার 
কাজ আরম্ভ করবেন। এতে ফোন কোন জটিল রোগীর ক্ষেত্রে অনেক সময় নিতে 
পারে। এ সব রোগী ধীরে ধারে ভাল হয়ে উঠবে, কিন্তু ভালর দিকে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সেই রোগীর যাতে সমাজ-জীবন যাপন সব দিক থেকে উপযুক্ত হয়ে ওঠে 
সেদিকে দৃষ্টি দিতে হয়। তার কর্মসংস্থানের সফল প্রকার চেষ্ট। করতে হয়। 
এর জন্য তার কোন জীবিকায় অধিক আকর্ষণ ও আগ্রহ, কোন দিকে তার 
কতটুকু শক্তি সামর্থ্য রয়েছে তার যাচাই করে তাকে ধারে ধীরে কর্মসম্পাদনে 
উদ্ধ দ্ধ করতে হয়। এর জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎ্সকের 
সাহায্য নিতে হয়, ধার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে রোগীকে তার জন্য সর্বাপেক্ষা! 
উপযুক্ত কর্ধে নিয়ন্ত্রিত করে ৷ একদিকে তার রোগ নিরাময়ে সাহায্য করা, অপরদিকে 
সমাজ-জ'বনে কর্ম সংস্থানে সহায়তা কর]। 
তাছাড়া, কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসায় সাময়িকভাবে হলেও রোগীর কতকগুলি 
উপকার হয়, যেমন রোগীর মধ্যে যে ক্লান্তি বাস! বাধে, ক্থজনধর্মী কর্মগ্রচেষ্টার মধ্য 
দিয়ে তার অনেক উপশম ঘটে, কর্মে অনীহ। অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়, কর্মে 
নতুন উৎসাহের সঞ্চার ঘটে, কর্মপ্রয়াস ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে নতুন করে আত্ম- 
বিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। নতুন নতুন কল্যাণকর পথে কর্মশক্তিকে ‘নিয়ত্বিত করে 
রোগীর মধ্যে নব জীবনের দিগন্ত তুলে ধরা হয়। ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস্‌ 
ও গিজোক্রেনিয়াতে কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা। কিছুটা স্থফল নিয়ে আসতে পারে । 
মন:সমীক্ষণ পদ্ধতিতে যখন রোগ নিরাময় অত্যন্ত কণ্টকর হয়ে ওঠে, তখন 
কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিংসা রোগ-যব্ত্র ও সংলক্ষণের কিছুটাঃউপণম ঘটাতে 
পারে। 


৩৫৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎ্সায় এমন সব কাজের অবতারণা হয় যাতে খুব বুদ্ধি, : 
চিন্তা ও কল্পনার অবকাশ থাকে না । অনেকক্ষণ ধরে একটা কাজ করতে হয় না ও 


গভীর মনোসংযোগেরও প্রয়োজন হয় না, অথচ সে কাজের মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব 
আছে ও স্থজনশীলতার অবকাশ আছে। এর মধ্যে আছে বাশের বাক্স তৈরী, 
করা, সচীকর্ম, ভাতের কাজ, জাল বোনা, চামড়ার কাজ, ছোট ছোট খেলনা তৈরী, 
কাঠের কাজ, বই বাঁধানো বাগান পরিচর্যা করা, চিত্র-কলা ইত্যাদি । রোগীর 
মানসিকতা! বুঝে তার মানসিক রোগের জটিলতা! বুঝে কর্ম নিবাচন করতে হবে । 


সাইক্কোডাম' (Psychodrama) £ 

নিয়ন্ত্রিত সমবায় মনশ্চিকিৎসায় বর্তমানে সাইকোড়ামা চিকিৎসা পদ্ধতি একটি 

নতুন মূল্যবান সংযোজন । 

এই পদ্ধতিতে রোগী স্বরচিত নাটকের মধ্য দিয়ে আপন সমস্তাজাল উদঘাটিত 
করে নায়ক-চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার নিজের সুখ দুঃখ; দবন্-যন্ত্া, আহত বাসনা ও 
মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। এতে তার অবরুদ্ব-আবেগমুক্তি ঘটে, অবদমিত 
বাসনাকে কল্পনায় চরিতার্থ করার প্রয়াস করে। এমনি নাটকে রোগীদের একাংশ 
অভিনয় করে। একাংশ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। মনশ্চিকিৎসক এতে কখনো 
দর্শক, কখনো অভিনেতা কখনো পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন । তবে 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনশ্চিকিৎসক নাটক পরিচালনার ভার নিয়ে থাকেন । 

নট্যাননষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মনশ্চিকিৎসক দর্শক ও অভিনেতাদের নিয়ে একটি 
আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং এভে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সন্ধে 
আলোচনা করেন এবং এই সকল চরিত্রের দস, গৃটৈষা! কোথায় কি ভাবে কাজ 
করছে, এবং কি ভাবে এই সকল গৃটৈষা (০০218) নাটক চরিত্রের ব্যক্তির আচার 
আচরণকে প্রভাবিত করছে, এ সকল বিষয়ে মনশ্চিকিংসক দর্শক ও অভিনেতাদের 
বুঝিয়ে দেওয়ার" চেষ্টা করেন। সাইকোড্রামায় ছুটি বিশেষ পদ্ধতি অবলঙ্গন করা 
হয়_(১) রোগীর সম্মুখে অপর একজন ব্যক্তি রোগীরভূমিকায় অবতীণ হন_ এতে 
রোগী তার নিজের আচার-আচরণগুলির বিকৃতি ধুসম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হ্য়। 
সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে তার চিন্তা ও আচরণ যে কতটা বাস্তব বিত সেটা সে 
অনেকটা'বুবতে পারে। 

(২) কখনও রোগী নিজে তার পরিবারের কারে! ভূমিকায় অভিনয় করে এবং 


অপর কোন ব্যক্তি রোগীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এতে পারিবারিক সম্পর্কের কোথায় 


মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসা ৩৫৯ 
জটিলতার স্থট্টি হয়েছে এবং সেই জটিলতা মানসিক বৈকল্য কি ভাবে নিয়ে এসেছে 


তা প্রতিবিস্থিত করা যেতে পারে । মানসিক বৈকল্যের এই সব কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ 


| রোগী যখন তার চোখের সামনে দেখে ও তাকে যখন মনশ্চিকিৎসক এ সকল বিষয়ে 


বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তখন রোগী যেন নতুন করে তাকে দেখতে শেখে, তার 


মধ্যে যেন অন্তদৃ ষ্টির অভ্যুদয় ঘটে । 

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি-__মানসিক রোগের চিকিৎসায়, বিশেষ করে উদ্বায়ুরোগীদের 
চিকিত্সায় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি (75/০)০-০/%%1%5%$) বিশেষভাবে কার্যকরী বলে প্রতীত 
হয়েছে । (এ সম্বন্ধে ‘মনঃসমীক্ষণ’ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে.) 


সপ্ত শেল্লাশী {Shock Therapy) $ 

কতকগুলি মানসিক রোগ আছে যে গুলির মনশ্চিকিৎসায়, (Psycho-therapy) 
চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ও সহৃদয় সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার তা 
কোন ভাবেই স্থাপন কর! যায় না, বিশেষ করে যে সব রোগী অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ট, দুর্বার 
ও মারমুখী ৷ উন্মাদ-রোগীদের (2৪/০০৯৪) প্রায়শই মনশ্চিকিৎসার আওতায় আনা 
যায় না। এ সব ক্ষেত্রে রোগীদের উৎক্ষিপ্ততা ও মারমুখী-ভাব প্রশমিত করে মন- 
শ্চিকিংসার উপযোগী করে তোলার জন্ত কখনও ওষধ পত্র কখনও বা শকৃ ( Shock 
//,০718) দেওয়| হয়ে থাকে । শক্‌ দু প্রকারের হতে পারে-_একটি বৈদ্যুতিক 
(Electric shock), অপরটি ইন্স্থলিন (Insulin shock) | 

E!e০t৮i৫ $॥০০% দিয়ে মানসিক রোগ চিকিৎ্স। কিছুদিন হ’ল প্রচলিত হয়েছে। 
১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম এর প্রচলন হয়।. এতে ইলেকট্রোড দুটি রোগীকে শুইয়ে মাথায় 


লাগিয়ে দেওয়া হয়, এবং মস্তিদ্কের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সন্নিবেশিত: 


করা হ্য় । রোগীর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা কীপুনির ভাব দেখা দেয়। ক’বার শক 
দেওয়! হবে সেট! রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে। 

17518 $০০৮ সিজোফ্রেনিয়। রোগীদের ক্ষেত্রে বেশী দেওয়া হয়ে থাকে। ইন্‌স্থ- 
লিন শকে ইনস্থুলিন্‌ অন্তঃমাংসপেশীতে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়। এরূপ ইনস্থুলিন 
অনুপ্রবেশ প্রায় ছু সপ্তাহ চলতে থাকে । যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে দু'তিন মাস 
পর্যন্তও ইনসুলিন অনুপ্রবেশ এরূপভাবে চলতে পারে। শরীরে ইন্স্থলিন প্রবিষ্ট 
হওয়ার পরই রোগী দুর্বল ও তন্দাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 

শক্‌ থেরাগী ও ইন্স্থলিন্‌ থেরাপী যদিও এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে, 
তথাপি এর স্থায়ী ফল সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে । 


দঃ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 
॥ নার-সংক্ষেপ ॥ 


মানসিক রোগ ও মানসিক 
চিকিৎসা? 


মানসিক চিকিতসা 


খেরাপি৯ 


মানসিক চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য > 


শিশুদের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ-৯ 


ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎস। 


এ (Play Therapy) | 


দৈহিক রোগে উষধ পথ্যাদি দিয়ে কখনে] 
শলাকা .চিকিৎস| হয়_এরূপ চিকিৎসা 
পদ্ধতিকে (Medico-therapy)  বলে। 
Therapy কথাটির অর্থ চিকিৎসা । মানসিক 
রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসায় যে সকল 
পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয় তাকে বলা হয় 
মানসিক চিকিৎসা (Psycho-therapy) | 

মানসিক চিকিৎসা বস্তুত একজন স্থণিক্ষিত 
ও মানসিক রোগ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ বাক্তি 
দ্বারা মনস্তাত্বিক উপায়ে মানসিক রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তিকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা । 

থেরাপি: একটি প্রক্রিয়া রিশেষ-রোগের 
কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা ও রোগীর আত্মবিশ্বাস, 
কর্মক্ষমতা! ফিরিয়ে আনার চেষ্ট| হলেই মানসিক 
চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে বুঝতে হবে । 


মানসিক চিকিৎসা সম্পর্ক. ভিত্তিক 
চিকিৎসা । পিতামাতা ও অভিভাবক স্থানীয় 
বাক্তিগণই শিশুর মনশ্চিকিৎসায় অগ্রণী হন। 
আপাত অনর্থবোধক কথনের খুলে বাক্তির 
অবদমিত ইচ্ছা, দন্দ, গঢ়ৈষা কাজ করে। 
মনঃসমীন্ষণ্‌ পদ্ধতি (Psycho-analysis) 
উদ্বায়ু রোগীদের ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজা | 

শিশুদের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি তেমন 
কার্যকরী নয়। শিশুদের জন্য মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি 
অপেক্ষা ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতি ।অধিক 
ফলপ্রস্ু। শিশুমনের নির্জ্জান বাসনা ও ছন্দ 
খেলনার ব্যবহারের মধা দিয়ে প্রকাশ পায় 
শিশুদের স্বপ্নে প্রতীকীর (957701) তাৎপর্য 
একপ্রকার থাকে না। 


ম্যালানি ক্লেইন, এনা! ফ্ৰয়েড, শিশুর ক্ষেত্রে 
ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা! প্রয়োগ করেন। খেল! 
ভুভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়_শিশু কী 


্‌ 


মানসিক রোগ ও অপসন্গতির চিকিৎসা ৩৬১ 


খেলার মাধ্যমে বিরেচন 


(Catharsis)—~> 


সহৃদয় উপদেশ দান? 


'অভিভাবন (Suggestion) 


ধরনের খেলার সামগ্রা পছন্দ করে, কী ধরনের 
খেলা অধিক পছন্দ করে। খেলার উপকরণ 
বিষয়ে সুস্থ ও অন্ুস্থ শিশুর মধ্যে গ্রহণ -বর্জনে 
তারতম্য দেখা যায়। অসুস্থ শিশুর খেলার 
বৈশিষ্টা £ (১) বাধো বাধে ভাব (২) খেলার 
জিনিস ভাঙ্গার প্রবণতা (৩) খেলায় এলোমেলো! 
ভাব (৪) খেলতে গিয়ে নিজেকে গুটিয়ে 
নেওয়ার চেষ্টা! (৫) একটা বিশেষ আচরণের 
পুনরাবৃত্তি করা (৬) খেলার ক্রিয়াকর্সে অংশ- 
গ্রহণ করা) শিশু স্বকল্সিত ভূমিকায় এক এক 
সময় এক এক রূপে অবতরণ করে। খেলায় 
অকুত্রিম আগ্রহ--শিশুর খেলার ‘বিশ্লেষণের 
সাথে তার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা হয় । 


শিশুর অবদমিত ক্রোধ, ঘ্বণা ও আক্রমণাত্মক 
বাসন! মুক্তি পায়। খেলার প্রকার--শিশুর 
বিকাশ-পর্যায় অনুযায়ী খেলা চার প্রকার £ 
(ক) অঙ্গ-সঞ্চালনমুলক খেলা (৭) কথনমুলক 
খেলা (গ) অনুকরণমূলক খেল! (ঘ) স্বপ্নচারিতা 
মূলক খেল1।  শৈশবকালে অঙ্গ সঞ্চালনমূলক 
খেল! বেশী প্রাধান্য পায়, স্বপ্নাচারী খেলা, সব 
চেয়ে পরে শিশুর মধ্যে দেখা যায়। সুস্থ শিশুর 
ভিন্ন পর্যায়ের খেলাগুলো ঠিকভাবে সমাধা হয়। 
অনুস্থ শিশুর বিশৃঙ্খলা খেলা । উদ্বায়ুগরস্ত শিশুরা 
যে বয়সের যে খেলা তা না খেলে যে কোন 
বিষয়ে যে কোন খেল! এলোমেলো খেলতে 
আরস্ত করে। 

বিপথগামী শিশুদের বুঝিয়ে স্ুঝিয়ে সহানু- 
ভূতি ভালবাসা দিয়ে স্ুপথে ফিরিয়ে আনার 
প্রচেষ্টাকে সহৃদয় উপদেশ দান বলে। সামান্য 
বিপথগামীদের ক্ষেত্রে এ উপায়ে চিকিৎসা কর! 
হয়। 

চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ 
মন্বন্ধ স্থাপনও চিকিৎন! পদ্ধতির প্রধান ভিত্তি । 
চিকিৎসক, বন্ধুর মত, চিকিৎদার্থীর মনের 


৩৬২ মানসিক স্বাস্থযবি্া 


সমবায় মনশ্চিকিওস! পদ্ধতি 


(Group Therappy)—> 


| মনশ্চিকিৎসামূলক গোষ্ঠী 


(Therapeutic Community) 


০75: 
কর্মকেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা 


8 Occupational Therapy) + ২. 


কাছে কিছু আবেদন রাখেন, কিছু ধারণা তার 
মনের কাছে তুলে ধরেন, তার রোগের কারণটি 
তাকে বুঝিয়ে.বল! হয়। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতেও 
অভিভাবকের প্রয়োগ কৌশল কিছু পরিমাণে 
বর্তমান ৷ 


অনেক রোগীকে এক সঙ্গে দৈহিক রোগের 


ক্ষেত্রে চিকিৎসা কর! সম্ভব হয় না। দৈহিক 
রোগের ক্ষেত্রে একজন রোগীকেই এককভাবে 
চিকিৎসা করতে হয়। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে 
যৌথভাবে চিকিৎসা করা যায়, অনেক বিপখ- 
গামী শিশুকে এক সঙ্গে যৌথভাবে চিকিতসা 
করা যায়। সমবায় মনশ্চিকিৎসার মূল ভিত্তি 


হল, ব্যক্তিজীবন সর্বদা গোষ্ঠী জীবন দ্বারা 


প্রভাবিত হচ্ছে। Group therapy অনেক 
প্রকারের হতে পারে-(১) Directive 
group therapy—xুপরিকপ্পিত চিকিৎসা 
(২) Free-interaction—fজঞাসাবাদ, 
কথোপকথন ও পরম্পরে মোটামুটি স্বাধীনভাবে 
মেলামেশা ৷ (৩) Family therapy— 
পারিবারিক পরিবেশে চিকিৎসা ।, 


রোগীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয়। 
রোগী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সভা, ভাবের আদান 
প্রদান প্রভৃতির ব্যবস্থা। মানসিক স্বাস্থ্া- 
সংরক্ষণ সংস্থায় মানসিক অহস্থবাকিদের ও 
সংস্থার চিকিৎসক' ও কর্মীদের মধ্যে একটি 
সক্রিয় ও সহাদয়পূর্ণ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা । 


কর্ম সস্থানের চেষ্টা করা হয়। জীবিকার 
আগ্রহ, কোন্‌ দিকে তার কতটুকু শক্তি সামর্থ্য 
রয়েছে তার যাচাই করে তাকে ধীরে ধীরে কর্ম 
সম্পাদনে উদ্ধ দ্ধ কর! | স্থজনধর্মী কর্ম প্রচেষ্টায় 
রোগীর মধ্যে নতুন উৎসাহ ও বিশ্বাস ফিরে 
আসে । এমন কাজ দিতে হবে যাতে খুব চিন্তা 
ও কল্পনা ও বুদ্ধির প্রয়োজন ন! হয়, অথচ সে 


সাবকোড়াম! (Psychodrama) > 


শক্‌ থেরাগী > 


(1) 
2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 


মানসিক রোগ ও অপসঙ্কতির চিকিৎসা ৩৬জ 


কাজে নতুনত্ব আছে। সুচীকম, ছোট ছোট 
খেলনা তৈরী. বাশের কাজ, বাগান পরিচর্যা করা 
প্রভৃতি । 

এ পদ্ধতিতে রোগী স্বরচিত নাটকের মধ্য 
দিয়ে আপন সমস্তা জাল উদঘাটিত করে নায়ক- 
চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার নিজের সুখ-দুঃখ, দ্বন্ব- 
যন্ত্রণা, আহত বাসন! ও মানসিকতার প্রকাশ 
ঘটিয়ে থাকে। 

উন্মাদদের ক্ষেত্রে Electric shock দিয়ে 


চিকিৎসা করা হয়। Insulin shock-a, 
injection দেওয়া হয় | 


॥ অনুশীলনী ॥ 


1. Discuss the method of psycho-analysis as a method ০1 0550110-11678125 
How far psycho-analysis is applicable to maladjusted children ? 

2. What is psycho-therapy? How does it differ from Medico-therapy ? 
Discuss the main forms of psycho-therapy. 

3. Indicate the nature of play. Examine whether play can be utilized as a 
therapy for releasing the tensions of maladjusted children. 

4. What are the chief characteristics of group-therapy? Where and how 
can you apply this therapeutic procedure? How many forms.of group 
therapy are in use ? ॥ 

5. Write notes on: 


Occupational therapy 
Psycho-drama 
Suggestion 

Persuation 
Free-Association Method 
Dream-analysis 
Therapeutic community 
Family therapy. 


বিংশ অধ্যায় 


প্রতিরোধক সংস্থ] ও উপায্স- গৃহপারিবেশ এ পিতামাতা £ 
বিদ্যালয় পরিবেশ ও শিক্ষক 


রোগ হয়ে গেলে তার চিকিৎসা! করে সারিয়ে তোলার চেয়ে রোগ যাতে আদৌ 
ন! হয় তার সববিধ ব্যবস্থা করাই শ্রেয় । অপসন্বতি শিশুর মধ্যে দেখা দিলে তার 
চিকিত্সার পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়েছে; কিন্তু এই অপসব্দতি যাতে না দেখা 
দের, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাতে অক্ষুপ্ন ও সুস্থধারায় হয় সে 
সম্পর্কে সববিধ প্রযত্র নেওয়। সমীচীন । 

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে একদিকে বংশগতিতে প্রাপ্ত তার দেহ-মানস বৈশিষ্ট্য যেমন 
কাজ করে, অন্যদিকে পারিবেশিক প্রভাব-শক্তিও কাজ করে। ছুটি শক্তির পার- 
স্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য 
কতকগুলি মৌলিক পারিবেশিক অবস্থার গ্রয়ৌজন। একটি অঙ্কুরের বিকাশ বৃদ্ধির 
জন্য যেমন উপযুক্ত জল, বায়ু, আলো৷ প্রয়োজন, বৃক্ষ-বিকাশ-ক্ষরী পোকামাকড়ের 
প্রকোপ অবরোধ প্রয়োজন, ঠিক তেমনি একটি মানব-শিশুর যথাযথ বিকাশ-বুদ্ধি জন্ত 
তার কতকগুলি মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ প্রয়োজন-_প্রয়োজন শিশুর উপযুক্ত খান্ত, 
বন্ত বাসস্থান, আলো হাওয়া! যুক্ত প্রশস্ত নিরাপদ আশ্রয়, পিতামাতার স্মেহ প্রযত্র, 
৷ উৎসাহ সহানুভূতি, শিশুর উজ্জল প্রাণ-শক্কির নিয়ন্্রক্ষম আনন্দদারী খেলাধূলার 
ব্যবস্থা, গৃহে পিতামাতা, ভাই বোন সকলের মধ্যে প্রীতি-পূর্ণ সম্পর্ক, স্বতঃপ্রণোদিত 
' নিযবম-নিষ্া । এ ছাড়া চাই শিশুর বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী 
তাকে তার সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঠবিষয় নির্বাচন ও সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী 
Fs নিবাচন | মোটের উপর প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্্ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি গৃহে ও 
ৃ বিদ্ভালয়ে সম্যক লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তাও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্ত একান্তভাবে 
টু বার থস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্ত উপযুক্ত পরিবেশ রচনা. করাই অপসঙ্গতি 
প্রতিরোধের প্রকষ্টতম উপায়। Ll 

এই পরিবেশ রচনার দায়িত্ব মূলত গৃহে পিতামাতার ও বিদ্ধালয়ে শিক্ষকের । 
পিতামাতার ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন তার গৃহপরিবেশের উপর পড়ে। সুস্থ পিতামাতাই, 
অর্থাৎ যে সকল পিতামাতা দেহে ও মনে সুস্থ, যাদের কর্মক্ষমতা অটুট, যাঁরা সকলের 
সাথে সঙ্কতি রক্ষ! করে চলতে সক্ষম, দায়িত্ববান, রুচিসম্পন্ন জীবন ও জগত সম্পর্কে 


প্রতিরোধক সংস্থা ও উপায় ৩৬৫ | 


কল্যাণকর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সুস্থ যূল্যবোধ সম্পন্ন সন্তান প্রতিপালন-শিল্প-নিষ্ট, 


কেবল তারাই যথার্থ সুস্থ গৃহ-পরিবেশ রচন| করতে পারেন। অন্থস্থ ব্যক্তিত্ব- 
সম্পন্ন পিতামাতা কোন না কোন ভারে গৃহ পরিবেশের স্বস্থতাকে বিস্সিত করে। 
এই অন্থস্থ পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে অসুস্থ জীবন-বিস্তাসে বিপর্যস্ত হয়ে শিশুরা 
অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠে। এছাড়া! শিশুর শিক্ষারস্ত :ও সমাঁজীকরণ তার 
পিতামাতার কাছ থেকেই হয়ে থাকে | পিতামাতা! যদি অস্থস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয় 
তাহলে তাদের হাতে সন্তান যে শিক্ষা পায় তা কু-শিক্ষারই নামান্তর, সমাজীকরণও 
(Socialization) ঠিক ভাবে এদের হাতে হতে পারে না। নানাপ্রকারের 
বদভ্যাস, অন্থস্থ-চিন্তা, ও মানসিক জট্‌ এদের মধ্যে দেখা যায়। সুস্থ ব্যক্তির 
গঠনের জন্য গৃহে সাধিক ভাবে স্থস্থ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। পিতামাতার সম্পর্ক, 
পিতা মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক সব দিক থেকে সুস্থ সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ সম্পর্কটি 
পারস্পরিক প্রীতি, বিশ্বাস, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, যথাযথ মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত | 
হবে। এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক ভাবে পিতামাতার সুস্থ ব্যক্তিত্ব থাকা | 
দরকার । সুস্থ সম্পর্ক সুস্থ ব্যক্তিত্বেরই ফলশ্রুতি। 

এই সকল দিক থেকে গৃহ পরিবেশের প্রভাব. তথ! গৃহ-পরিবেশ নির্মাতা 
পিতামাতার প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভাবে কাজ করে। জুস্থ 
পিতামাতা ও সুস্থগৃহ পরিবেশ রচনাই শিশুর অপসঙ্গতি তথা বয়ংপ্রাপ্তিকালে 
মানসিক রোগ প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট ও একমাত্র পথ | |! 

এ প্রসঙ্গে বহু মনোবিদও তাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রথমতঃ: 
ফয়েড শিশুর ব্যক্তিত্গঠনে পিতামাতার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। পিতামাতার |! 
সাথে শিশুর বক্তিত্ব গঠন যে কী গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ফ্রয়েড তা ব্যাগ্যা করেন। 
শিশুর প্রথম সম্পর্ক তার মার সাথে। তার জৈবিক ও মানসিক খাদ্য মাই প্রথম ৷ 
যোগায় । মাতৃন্ত্ত পানে শিশুর জৈবিক ক্ষুধা যেমন নিবৃত্ত হয়, মা'র স্সেহভরা মুখ, 
তীর আদর, শিশুর মনকে ভরায়, শিশুর মনের ক্ষুধা মেটায় । তার মধ্যে নিরাপত্তা 
বোধের সঞ্চার হয় ॥ মা”র উদাসীনতা অবহেলা, সর্বদা ক্রোধ, শিশুকে পীড়িত করে, || 
ক্ষ করে, অবসন্ন করে। ফ্রয়েড মা'র শিশু পরিচর্যা পদ্ধতি, মা'র ব্যক্তিত্বের গুণের | 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । লিবিডে। বিকাশের স্বস্থ ধার! বহুলাংশে নির্ভর | 
করে মা'র ব্যক্তিত্বের উপর, তার পরিচর্যা পদ্ধতির উপর। তাছাড়। লিবিডো | 
বিকাশের ঈডিপাস স্তরে, ফ্রয়েড দেখিয়েছেন শিশুর মধ্যে কী ভাবে প্রধানত | 
অধিশাস্ত। (9৮০7-০9০) গড়ে ওঠে । অধিশাস্তা যদিও ঈডিপাস স্তরের পূর্ব অধ্যায় | 


| ০৬৬ মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্ধা 


. থেকেই গঠিত হতে আরম্ভ করে, তবু ঈডিপাস স্তরে পিতামাতার ব্যক্তিত্বের ছাপ, 
শিশুর অধিশান্তা! গঠনে সবচেয়ে বেশী কাজ করে । পিতামাতার নীতিবোধ, তাদের 
উচিত্যবোধ, পাপবোধ, নানাবিধ সংস্কার শিশুর ব্যক্তিত্বে গ্রথিত হয়ে যায়। - শিশু 
পিতামাতার সাথে ঈডিপাঁস স্তরে সবিশেষ একাস্মীকরণ করে থাকে । অধিশাস্তার 
গড়নের উপর পরবর্তীকালে শিশুর ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অন্থস্থতা নির্ভর করে। 
অতিমাজিক অধিশাস্তা (যার মধ্যে প্রকট পাপবোধ কাজ করে ), ব্যক্তিকে যেমন 
অত্যধিক ছন্দ্বজর্জর করে তোলে, উদ্ধাযুগ্রন্ত করে ফেলতে পারে, আবার ক্ষীণ 
অধিশান্তা ব্যক্তিকে অদসের আপাত স্থখের স্পৃহা চরিতার্থ করায় কোন বাধ। 
দেয় ন! বলে ব্যক্তির মধ্যে নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলত ও ব্যভিচার দেখ! যায়। এদিক 
থেকেও ব্যক্তির মানপিক সুস্থতা অস্থস্থতায় পিতামাতার প্রভাবকে উপেক্ষা করা! 
যায় না।৯ 

এই কারণে পিতামাতার সুস্থ ব্যক্তিত্ব সন্তানের 'সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য 
একান্তভাবে প্রয়ৌজনীয়। মানসিক অন্থস্থতার প্রতিরোধ করতে হলে, গোড়া 
থেকেই পিতামাতার জীবনাচরণকে স্থস্থ ও সংযত করে তুলতে হবে, গৃহকে আনন্দ 
ও সদাদশের একটি 'আকর করে গড়ে তুলতে হবে। 

জয়েড ছাড়া, ্যাডলারও (491) শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পিতামাতার 
প্রভাবের কথ। বিশেষভাবে বলেছেন । শিশুর মধ্যে অত্যধিক হীনমন্যতা বোধ, 
যা থেকে শিশুর মধ্যে অপসঙন্ধতিযূলক আচরণের উত্তর. হয়, তাঁর কারণও পিতা- 
মাতার ব্যক্তিত্ব দৃষ্টিভঙ্গী । পিতামাতার অবহেলা, নিয়ত আক্রমণ ও সমালোচন। 
পদে পদে উপহাস, নিজের সঙ্ষে তুলনা করে শিশুদের ছোট করা) উৎসাহের 
পরিবর্তে সদা ভয় দেখানো, ভাই বোনদের মধ্যে একের সাথে অপরের তুলনা করে 
একজনকে ছোট করা, অতি আদর দেওয়া বা প্রত্যাযখানের ভার প্রভৃতি অবস্থা 
শিশুর মধ্যে অতিমাত্রিক হীনমন্ততার উদ্রেক ঘটায় এই অতিমাত্রিক হীনমন্ততাই 
শিশুর মানসিক স্থাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে ও নানা প্রকারের অপসঙ্গতিমূলক আচরণের 
টি করে। কাজেই এ্যাড.লারও' দেখিয়েছেন যে; পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী, সন্তান 


2 Inthe parent-child interaction, the child takes over the 
parents by identification and makes them a part of “his Ey self. NERS bs 
child's adult behaviour may be determined, to7some extent, by. the. socio- 
economic factors yet, the first few years of parcent-dependent life is certainly 
« decisive in the formation of personality"—Freud;S. :” Introductory Lectures on 
Psychoanalysis, 191. 7300 RIO IIR (৮-১5৫%)] নানী 


IPI 
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সম্পর্কে আচরণ-রীতি, সন্তানের ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অন্থস্থতা। নির্ণয়ে কতটা! কাজ 
করে। শিশুর মাননিক অস্বাস্থ্য ও অপসন্ধতি রোধে পিতামাতার নুস্থ-ব্যাতত্ব 
প্রথম ও প্রধান সোপান । . 

ফুগেল (£'/%০) বলেছেন, শিশুর প্রতি পিতামাতার ভালবাস! শিশুর পরিবেশের 
একটি নিশ্চিততম নিয়ামক; শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একটি অপরিহাধ 
অভিপ্রেত অঙ্গ । জেরার্ডের (৫৫707৭ ) মতে সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে সব 
প্রতিন্তাস (4%/%/%79 ) তার মধ্যে শৈশবকালে সমস্যার উদ্ভব করে, যদি পিতামাতা 
যে কোন ভাবে তার পরিবর্তন না করে তা হলে তা শিশুর স্বাভাবিক ও যথাযথ 
বিকাশে প্রতিবন্ধ হুষ্টি করে। হুনের (72০7) মতে, পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিত্রিয়। 
থেকেই ছন্দের হষ্টি হয়। পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে যে ঘ্বন্দ-জর্জর অবস্থার উচব 
হয়, তার কারণ কেবল যৌনেচ্ছ। সংক্রান্ত আক্রমণতা নয়. (ফ্রয়েডের ঈডিপাস শুরে 
যার কথা বলেছেন ), এর কারণ হ'ল সন্তানের মধ্যে দুশ্চিন্তার উদ্রেক । এই দুশ্ি্তা 
আসে পিতামাতার নির্মম আচরণ থেকে, প্রত্যাখ্যান বা উদাসীনতা থেকে । শিশুর 
মধ্যে নিরাপভাহীনতার ভাব দেখা দেয়--শিশু দুশ্ন্তা গ্রস্ত হয়ে পড়ে--তার ব্যতিত্ব 
বিকাশ রুদ্ধ *হয়। ছিন্ন গৃহকোণ (/9/, 11085) অর্থাৎ যে গৃহে পিতামাতার 
মধ্যে নিত্য ধুমায়িত কলহ, ছন্দ, এমন: কি বিচ্ছেদ, যে গৃহ-কোণে শান্তির 
পরিবর্তে সবদা৷ অস্থিরতা, অশান্তি ব। যে গৃহ পরিবেশে শিশু লালিত পালিত হয়েছে, 
হঠাৎ সে গৃহ পরিবেশ থেকে উৎপাটিত বৃক্ষের মত ছিন্ন হয়ে :ভেসে বেড়ানে_ 
এরকমের অবস্থা শিশুর:মধ্যে নিয়ে আসে গভীর নিরাপতাহীনতা৷ আর দুশ্চিনত। | 
শিশু-মন সজীবতা হারিয়ে ফেলে, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিত্ব 
জীর্ঘদাণ হয়ে যায়। 

এ সকল আলোচনা.থেকে এট! অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শিশুর সুস্থ ব্যাতিত 
গঠন তথা অপসঙ্গতি ও মানপিক রোগ প্রতিরোধে গৃহ পরিবেশের সুস্থতা কত গভ'র 
ভাবে প্রয়োজনীয় । এছাড়া পিতামাতার মানসিকস্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মূল ত্র গুলির 
সাথেও পরিচিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কি কি অবস্থা শিশুর মানসিক স্থাস্থ্যকে ক্ষু্জ করে, 
কি কি সংলক্ষণ শিশুর অপসন্গতি ও মানসিক স্থাস্থ্যহীনতার সুচক এ সম্পর্কে 
মোটামুটি ভাবে পরিচিত থাকা সমীচীন। সামান্ততম মানসিক অসুস্থতার 
আভাসেই "যেন পিতামাতা, তার প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারে। 
এ বিষয়ে, শিশু-চিকিৎসা। কেন্দ্রের সাহায্য বা মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে 
পিতামাতা গোড়া থেকেই সাবধানত। অবলম্বন করতে পারেন__ 


৩৬৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ব! 


গৃহ পরিবেশে যাতে স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃপ্রণোদিত নিয়ম-নিষ্ঠা থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে । 
পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা অপসঙ্গতি ও মানসিক বৈকল্য প্রতিরোধে 
পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তর্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করতে পারি__ 
(ক) শিশুর মৌলিক চাহিদ! পরিপূরণের জন্য 
পিতামাতার: যথাযথ আথিক সঙ্গতি রক্ষা 
করা। 
(খ। শিশুর প্রতি ন্সেহ মমতা, যথাযথ মনো- 
যোগ, শিশুর অস্তিত্বের পরিবারে যথাযথ মূল্য 
ও গুরুত্ব দান। 
, গ) অতিরিক্ত শাসন ও অতিরিক্ত আদর 
না করা। 
(ঘ) পদে পদে শিশুকে উপহাস না করা, 
অথবা৷ সমালোচনা না৷ কর1; তার স্বতঃস্ফূর্ত 
নিষ্ঠ অনিষ্ঠ নিরপেক্ষ কর্ম প্রয়াসে বাধা না 
দেওয়া, 
(ও) পিতামাতার সুস্থ মূল্যবোধ থাকা । 
(চ) অহেতুক শিশুকে শান্তি ন| দেওয়া ব। ভয় 
না দেখানো; শিশু যেন কখনও পিতামাতার 
আচরণ থেকে অনুভব না করে যে তাকে. 
প্রত্যাখ্যান বা অবহেল! করা হয়। 
(ছ) .খেলাধূল। প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখা । 
(জ) গৃহে স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম-নিষ্ঠা। 
(ঝ) সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার মধ্যে 
_ মতৈক্য। 
এ) পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে যেন প্রীতি, 
সহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থপরতার ভাব থাকে । 
(ট) সকল সন্তান সম্পর্কে পিতামাতার 
সমান মনোযোগ ও পক্ষপাত শৃহ্য মনোভাব ৷ 
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ঠে) ২ শিশুকে পঠন পাঠনে, শিশুর বয়স, শক্তি 
সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা । 

(ড) পিতামাতার পৃত চরিত্র, কথায় ও 
কাজে সামঞ্জস্ত থাকা । 


নিহ্গালক্স শল্লিহেস্প ৪ শিক্ষক $ 

গৃহের প্রভাবের পরই বিদ্যালয়ের প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সবচেয়ে বেশী 
| কাজ করে। শৈশবকালের নমনীয় দৈহিক ও মানসিক পটভূমিতে পরিবেশ প্রভাব 
শক্তি. অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে ও গভীরভাবে শিশুর জীবনে কাজ করে। “শিশুর 
ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তিভূমি এমন সময়েই স্থাপিত হয়ে যায় । গৃহের পরিবেশ থেকে 
প্রথমেই স্বাভাবিকভাবে শিশু বিগ্যালয়ের পরিবেশের মুখোমুখী হয়।, গৃহ ও বিদ্যালয়, 
/ বৃহত্তর ভাবে সমাজ, শিশুকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। 

প্রাকৃবিগ্ঠালয় পর্বে পরিবার ও পরিবারস্থিত. পিতামাতা শিশুর ব্যক্তিত্গঠনে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। চার পাচ বৎসর পর্যন্ত যা কিছু শেখে তার 
সবটাই পরিবার-পরিসর. থেকে । কিন্ত তারপর থেকে গৃহ্পরিবেশের সাথে সাথে 
বিদ্যালয় বেশ কিছুদিন ধরে, অর্থাৎ প্রায় দশ এগারো বৎসর পর্যন্ত জীবনকে 
নানাভাবে গড়ে তোলার কাজে প্রয়াসী হয়। এই সময়টাও দেহের ও মনের দিক 
থেকে শিশুর অত্যন্ত নমনীয় ও প্রভাবিত হওয়ার কাল। 

বিদ্যালয়ের কাজ এখন আর পুখিগত বিদ্যাদান নয়-। শিশুর সাবিক বিকাশই 


থাকার কথ|। শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়ের যুগপৎ পরিচর্যা 
বিদ্যালয়ের কাজ। আর সেইজন্য বিদ্যালয়ে পাঠদানের সাথে সাথে খেলাধূলা ও 
অন্যান্য সহ-পাঠিক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অবতারণা অধুনা বিদ্যালয়ে করা হয়ে থাকে । 
শিশুর অনেকগুলি মৌলিক মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি বিষ্ভালয় পরিবেশে 
ঘটানো সম্ভব এবং সেটা বিদ্যালয়েই একমাত্র সম্ভব, গৃহে নয়। সমবয়সীদের সাথে 
এক সাথে চলা, তাদের সাথে কখনো প্রতিযোগিতা, কখনো সহযোগিতা বাঁ 


সহমগ্মিতার মধ্য দিয়ে চলার যে স্বস্থ তাড়ন! প্রত্যেক শিশুর. মধ্যে আছে তার : 


হস্থ ও নিয়ন্ত্রিত পরিতৃপ্তি িগ্যালয়েই ঘটানো! সম্ভব এদিক থেকে বিগ্তালয়ের 
ভূমিকা! বড় এক্টা কম নয়॥ বৃহত্তর ভাবে সমাজ জীবন. যাপনের শিক্ষা অর্থাৎ 


্‌ সমাজীকরণের ( Socialization ) মূল সৃত্ৰগুলির সাথে শিশুর বিদ্ভালয়েই প্রধানত" 


মানসিক--২৪ 


বিদ্যালয়ের লক্ষ্য । সম্পূর্ণ ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজেই বিদ্যালয়ের এখন নিযুক্ত 


৩৭০, মানসিক স্বাস্থ্যবিস্তা 
পরিচিতি ঘটে। গৃহ পরিবেশের অস্থস্থ আবহাওয়া থেকে যদি শিশু বিদ্যালয়ে 


আসে তাহলে সে বিদ্যালয়কে যে ভাবে গ্রহণ করে আর যে শিশু স্বস্থ গৃহ পরিবেশ ্‌ 


থেকে বিদ্যালয়ে আসে, সে বিদ্যালয়কে ভিন্নতর ভাবে গ্রহণ করে । এসব শিশুর 
ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব আরও গভীর কেন না এ সকল শিশু যদি বিদ্যালয়েও 
নিবিড় ও ঘনিষ্ট মনোযোগ ও প্রযত্ব না পায় তা হলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন 
হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। 

সাধারণভাবে এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পিতামাতার ভূমিকা গ্রহণ করতে 
হয় প্রত্যেকটি শিশুর প্রতি এককভাবে মনোযোগ দিতে হয়__শিশুর গৃহ পরিবেশের 
ও শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতি যত্ব নিতে হয়| শিক্ষক-মনোবিদ- 
পিতামাতার মধ্যে একটি সক্রিয় সন্বন্ স্থাপন করে, বিদ্যালয় প্রত্যেকটি শিশুর সম্বন্ধে 
সর্বপ্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করবে । গৃহ-পরিবেশে যদি কোন স্থাস্থ্য-হানিকর অবস্থা 
থাকে, তা হলে তা'দুর করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। বিগ্যালয়েও অনুস্থ-গৃহ 
পরিবেশগত শিশুর প্রতি অত্যন্ত সহৃদয় দৃষ্টি দেওয়া হবে। তার মধ্যে অপসক্ঘতির 
সামান্য লক্ষণ দেখা! দিলে পৃথকভাবে বিদ্যালয়ে বা অন্তত্র শিশু-নির্দেশন। কেন্দ্রের 
(97514 Guidance Clinic ) সহায়তায় তার জন্য সর্বপ্রকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা 
নিতে হবে। 

কিন্তু বিদ্যালয়ের এরূপ-ব্যবস্থা৷ নেওয়! ছাড়াও সাধারণভাবে কতকগুলি মানসিক 
স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়, যে বিদ্যালয় পরিবেশে শিশু তার মৌলিক 
চাহিদা পরিতৃপ্থির স্বাস্থ্যকর সকল সম্ভীবনা খুঁজে পাবে। স্বস্থ বিদ্যালয় পরিবেশে 
লালিত ও শিক্ষিত হলে শিশু স্বস্থ ও সুষম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠবে। 
মানসিক অসুস্থতা ও অপসঙ্গতি প্রতিরোধের এটাই সার্থক ভিত্তি। 

বিদ্যালয়ের পরিবেশের ছুটি দিক আছে- একটি তাঁর ভৌতিক দিক (Physica! 
environment ) অপরটি মনস্তাত্বিক দিক ( Psychological )। ভৌতিক 
পরিবেশকে সুস্থ ও স্থন্দরভাবে রচনা কর! প্রয়োজন । প্রশস্ত পরিসর, বিদ্যালয়ের 
চারদিকে পরিচ্ছন্নতা, ছাত্রদের বসা, শিক্ষকের পাঠদান স্থান সব কিছুই স্থপরিকল্পিত 
ও হুরুচিসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত আলো হাওয়ার যাতে কোন প্রকার 
অভাব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন । 

"মনস্তাত্বিক পরিবেশের মৌল উপাদান বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক । বিদ্যালয়ে 
প্রধানত তিন প্রকারের সম্পর্ক বিদ্যমান । শিক্ষক-শিক্ষার্ী সম্পর্ক, শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী 
সম্পর্ক, শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক সম্পর্ক । এ সকল সম্পর্ক যদি সহদয়তা ও 
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পারস্পরিক মর্যাদা ও বোঝাপড়ার (mutual understanding) উপর স্থাপিত না হয় 
তা হলে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশটি নষ্ট হয়ে যায়। এই পরিবেশে শিশুর 
যথার্থ শিক্ষাও হয় না, ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশও বিদ্লিত হয়। কাজেই বিগ্ভালয়ে 
পারস্পরিক সম্পর্ক যাতে বিপর্যস্ত না হয় সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টিদান প্রয়োজন । 

কিন্ত বিদ্যালয়ের যে প্রভাব ও শক্তি শিশুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করে, 
তা হ'ল শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র । গৃহে পিতামাতার ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিশুর 
ব্যক্তিত্ব ও জীবনভঙ্গী যে ভাবে গঠিত হয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা 
শিশুর ব্যক্তিত্ব ও জীবন-ভঙ্গী' সেইভাবে গঠিত হয়ে থাকে । শিক্ষকের ভালবাসা, 
সহানুভূতি, ছাত্রের সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি, শিক্ষকের উৎসাহ উদ্দীপনা, শিক্ষকের 
রিষয়জ্ঞান, আন্তরিকতা, সততাই, ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষক সম্বন্ধে সত্রদ্ধ করে তোলে 
এবং অশ্রদ্ধ দৃষ্টি ও অনুভূতিই ছাত্র-ছাত্রীকে সামগ্রিকভাবে বিগ্ালয় সম্বন্ধে 
উৎসাহিত করে তোলে-বিগ্ভালয় সম্পর্কে সার্থক (2০৯৮৮৫) : প্রতিন্যাসের 
(41/7/42) সৃষ্ট করে। ছাত্রছাত্রীর নৈতিক চেতনা, সমাঁজ-চেতনা মূল্যবোধ, 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্বেরই বহুলাংশ প্রতিফলন । অধিশাস্তা (৪০৮-৫০০) গঠনে পিতা- 
মাতার ব্যক্তিত্ব যেমন বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে, শিক্ষক-শিক্ষিকার 
৷ ব্যক্তিত্বেও প্রায় ততটাই কাজ করে। তা ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকারাই বিদ্যালয় 
পরিবেশটি রচনা করে থাকেন । তাদের ধ্যান ধারণা ও ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে 
বিদ্যালয়ের পরিবেশটি কী ভাবে পরিকল্পিত হবে। অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষক 
শিক্ষিকার! বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে বিষিয়ে ফেলে। স্থপরিকরননার অভাবে 
বিদ্যালয়ের কাজ কর্মের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অসুস্থ বিগ্ভালয় পরিবেশ _ 
স্বভাবত:ই ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বিগ্লিত করে| সুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষক- 
শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর সুস্থ ব্যক্তিত্রগঠনের প্রধান নিয়ন্তা ৷ এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের 
দায় দায়িত্ব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সুস্থ ব্যক্তি গঠনে তথা অপসঙ্গতি প্রতিরোধে সমধিক 
ও প্রায় একক ৷ 

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে নীচে বলা হ'ল £__ 

(১) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে মনোযোগ-__ 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠদান পদ্ধতি নির্ণয় পাঠক্রম নির্ধারণ-_বিশেষ 
বিষয়ে যেমন বিজ্ঞান, মানবিক শাখা, শিল্প, কৃষি-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে নিয়ন্ত্রণ । 

(২) খেলাধূলা! 'ও 'অন্ঠান্ত সহ-পাঠক্রমের প্রবর্তন প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী যাতে 
এতে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে যোগ দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা । 


৩৭২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


(৩) মনস্তাত্বিক ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস অর্থাৎ. বুদ্ধির মাপ অনুযায়ী শ্রেণী | 
বিন্যাস কর! ৷: ) 
(৪) মনন্তাত্বিক উপায়ে পাঠদান-_পাঠদানের সময় প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে 
শিক্ষকের সমান মনোযোগ দান । | 
(৫) বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দান, - প্রবৃত্ত 
উদগমনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা কর!। যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন । | 
(৬) শিক্ষা-নির্দেশনা (48444280700 Guidance). ও বৃত্তি নির্দেশনার | 
{Vocational Guidance) স্থপরিকল্পিত ব্যবস্থ। করা । | 
(৭) স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম-নিষ্ঠায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যস্ত করে তোল!। 
(৮) শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত যেন এমন হয় যাতে শিক্ষক সকল ছাত্রের প্রতি | 
যথাযথ মনোযোগ দিতে পারেন । . 
(৭). অপসন্গতির সামান্ত আভাস পেলে শিশুকে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে নিয়ে 
গিয়ে তার অপমঙ্গতির কারণ নির্ণয় করে তা দুর করার শিক্ষক-অভিভাবকের যৌথ | 
প্রয়াস করা । 


॥ সার-সংক্ষেপ ॥ 


গৃহ পরিবেশ ও পিতামাতি। -৯ শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে একদিকে বংশগতিতে | 
| প্রাপ্ত তার দেহ-মানস বৈশিষ্ট্য যেমন কাজ | 
করে” অন্যদিকে পারিবেশিক গ্রভাব-শক্িও |. 


প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সুস্থ 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কতকগুলি মৌলিক ' | 
পারিবেশিক অবস্থার প্রয়োজন। এই পরিবেশ ৮ 
রচনার দায়িত্ব মূলতঃ গৃহে পিতামাতার ও 
বিদালয়ে শিক্ষকের। স্বস্থ ব্যক্তিতবসম্পন্ন 
পিতামাতা সুস্থ গৃহ-পরিবেশ রচনায় বক্ষম। 
সুস্থ পরিবেশে_ন্স্থ মানবিক সম্পর্ক বিরাজ 
করবে--পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক, 
পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে যদি 
এ প্রীতি, স্নেহ, বিশ্বাস, সহানুভূতি, সহিষ্ণু 


কাজ করে। ছুটি শক্তির পারম্পরিক ক্রিয়া | 


বর্তমান. থাকে, তাহলেই মনস্তাত্বিক দিক 41 


থেকে হু পরিবেশ রচিত হয়েছে বুঝতে হবে। 


Freud-এর মত 2? 
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পিতামাতার ব্যক্তিত্ব শিক্ষা রুচিই গুহ 
পরিবেশের সুস্থতা অন্থস্থতার জন্য প্রধানত 
দায়ী ৷ এই দিক খেকে গুহ পরিবেশ নিমাতা 
পিতামাতার প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কাজ করে। 

ফ্ৰয়েড শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পিতামাতার 
প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। মা'র শিশু 
পরিচধ্যা পদ্ধতি, মার ব্যক্তিত্বের গুণের উপর 
গুরুত্ব আরোপ  করেছেন। অধিশাস্তা 
(5খUper-Eg০) গঠন, যদিও ঈডিপাস স্তরের 
পূব অধ্যায় থেকেই গঠিত হতে আরম্ভ করে» 


তবু ঈড়িপাস স্তরে পিতামাতার ব্যন্তিত্রের ছাপ, 


শিশুর অধিশাস্তা গঠনে সবচেয়ে বেশী কাজ 
করে। পিতামাতার নীতিবোধ, তাদের 
উচিত্যবোধ, পাপবোধ, নানাবিধ সংস্কার শিশুর 
ব্যক্তিতে গ্রথিত হয়ে যায়। অধিশাস্ত। গঠনের 
সাথে মূল্যবোধ ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পকীন্িত। 

এযাডলার (Adler) শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে 
পিতামাতার প্রভাবের কথা বলেছেন। শিশুর 
মধ্যে অত্যধিক হীনমন্যতা বোধ, যা থেকে 
শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতিমুলক আচরণের উদ্ভব 
হয়, তার কারণও পিতামাতার ব্যক্তিত্ব .ও 
দৃষ্টিভঙ্গা । ‘পিতামাতার অবহেলা, নিয়ত 
আক্রমণ ও সমালোচনা পদে পদে উপহাস, 
ডংনাহের পরিবর্তে সবদা ভয় দেখানো, ভাই 
বোনদের মধ্যে একের সাথে অপরের তুলনা করে 
একজনকে ছোট করা, অতি আদর দেওয়া বা 
প্রত্যাখ্যানের ভাব প্রভৃতি অবস্থা শিশুর মধ্যে 
অতিমাত্রায় হীনমন্ততার উদ্রেক ঘটায় । অতি- - 
মাত্রিক হীনমন্থত।ই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যক 
বিপব্যস্ত করে। 


হুগেল (51981) বলেছেন, শিশুর প্রতি 
পিতামাতার ভালবানার্গশৃশুর পরিবেশের একটি 
নিশ্চিততম নিয়ামক, শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের 
জন্ত একটি অপরিহাধ অভিপ্রেত অঙ্গ । নর 


৩৭৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য! 


অপসঙ্গতি ও মানসিক বৈকল্য 
প্রতিরোধে পিতামাতার দায়িত্ব 
ও কর্তব্য > - 


বিদ্যালয় পরিবেশ : শিক্ষক + 


ছাড়া বাড়ীর পরিবেশ--শিশুর: মানসিক স্বাস্থ্য 
বিদ্রিত হয়। 


শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা, 
শিশুর প্রতি মনোযোগ, পরিবারে তার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে স্বীকৃতি, অতিরিক্ত শাসন 'ও অতিরিক্ত 
আদর না করা, পিতামাতার সুস্থ মূলাবোধ ও 
পুতচরির, খেলাধূলার বাবস্থা করা, সকল সন্তান 
সম্পর্কে সমান দৃষ্টি ! 

গৃহের পরেই বাক্তিত্ব গঠনে বিদ্যালয়ের স্থান। 
প্রাকৃবিগ্ঠালয় পর্বে পরিবার ও পরিবারস্থিত 
পিতামাতা শিশুর বাক্িত্বগঠনে সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা নেয় । শিশুর দৈহিক স্বাস্থা ও মান- 
সিক স্বাস্তা উভয়ের যগপৎ পরিচর্যা বিদ্যালয়ের 
কাজ। বিদ্যালয়ে পাঠদানের সাথে সাথে খেলা- 
ধলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্মিক ক্রিয়াকল'পের 
অবতারণা অধুনা বিদ্যালয়ে করা হয়ে থাকে। 
সমবয়সীদের সাথে এক সাথে চলা, তাদের নাথে 
কখনো! প্রতিযোগিতা, কখনো সহযোগিতা বা 
সহমমিতার মধা দিয় চলার যে সুস্থ তাড়না 
প্রতোক শিশুর মধো আছে তাঁর সুস্থ ও নিয়ন্ত্রিত 
পরিতৃপ্তি বিদ্যালয়েই ঘটানো সম্ভব । সামাজী- 
করণের প্রধান ক্ষেত্র বিদ্যালয় । বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকদের বাক্তিত্রের দ্বারা শিশুর বাক্তিত্ব ও 
জীবন-ভঙ্গী গঠিত হয়-_-শিক্ষকের উৎসাহ, 
উদ্দীপনা, শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান, আত্তরিকতা, 
সততাই, ছাব্রছাত্রীকে শিক্ষক সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ করে 
তোলে এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ও অনুভূতিই ছাত্র- 
ছাত্রীকে সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধে উৎ- 
সাহিত করে তোলে। ছাত্রছাত্রীর নৈতিক 
চেতনা, সমাজ চেতনা মূল্যবোধ, শিক্ষকের 
বাক্তিত্বেরই বহুলাংশ প্রতিফলন । অধিশাস্তা 
(909:-88০) গঠনে পিতামাতার : বাক্তিত্ব 
যেমন বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে» 
শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যক্তিত্ব প্রায় ততটাই প্রভাৰ 
বিস্তার করে। শিক্ষক-শিক্ষিকাই বিগ্ালয়ের 
পরিবেশ রচন! করে থাকেন । 


প্রতিরোধক সংস্থা ও উপায় ১478 
ছা 


বিদ্যালয়ে. শিক্ষকদের কর্তব্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য পর্যবেক্ষণ_সেই ন 
পাঠক্রম নির্ধারণ । খেলা ও সহপাঠক্রমের 


প্রবর্তন । মনস্তাত্বিক ভিত্তিতে শ্রেণী-বিন্যাম ওঁ 
পাঠদান। বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ দৃষ্টি দ্বান। 
যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন। শিক্ষা ও বৃত্তি 
নির্দেশনার ব্যবস্থা । শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক | অপ- 
সঙ্গতির সামান্য আভান গেলে, দেদিকে দৃষ্টিদান 
ও তা।দুরীকরণের ব্যবস্থা। 


॥ অনুশীলনী ॥ 


1. What are the preventive agencies and measures against problem beha- 
viour and delinquency of the children ? 

2. Explain the importance of emotional adjustment in the life of the 
child. 

3. Discuss how the teacher-pupil relation contribute to the mental health of 
both the teacher and the pupil. 

- 4. Discuss the responsibilities of parents and guardians in respect of 

1 healthy mental development of the child. 

5. Briefly discuss the methods by which the teacher can help the develop- 
ment of whole some personality of the child. 

6:. Discuss the role of the family on the mental health of the child. 

7. What measures should the parents and teachers adopt to prevent malad- 
Justment in the children ? 


